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নাথ শো।শ সভ-অযু বেমু যেয়ু বরজামাহনু । 
তেষু তেঘ্চতা ভক্তি রচ্যুতল্ঞ সদাতৃষি ॥ 
ধা নীতি ববিবেকানাৎ বিষষ্বেঘনপাদ্ধিনী ॥ 

ত্বামনুম্মরতঃ স্বামিন্‌ জদ্রাপাপসর্পতু ॥ 


হে নাথ? হেপ্রভাব শালিন্‌ নিত্য সত্য শ্রীহরে! আমি সংসারে সহত্তর 
জ্হত্র যোনি ভ্রমন কৰি অর্থাৎ মনুষ্য কীট ই থে কোন 1 জস্. : 
গ্রহণ করিন| কেল; কেবল ইহাই প্রার্থনা, ধছলক সি তি সমুহ, অচলা 
ভক্তি থাকে ফন কামনা শৃন্ত প্রাণে তোমাকে ভা" শুতে গারি। হে মিন্! 
বিষয়াশক্ত অন্ছান জনের বিষয়ের প্রতি যেরূপ ভালবাস! ধাকে অর্থাৎ শয়নে 
স্থুপনে যেমনপসে, বিষয়, ভিন্ন আব কিছু জানেন বা চাশন*্ণগই ₹প আমিও যখন 
তোমায় স্মরণ করিব, যন তোমায় ভাবিব তখন আনার মাও যেন এক তৌমা- 
ধন দিম আগ নগর ধ্ন-জনা-দিতে আশ ন] হয়, যেন তোমা হিস আর হিছ 
চায় না, তোমাতে এইরূপ ভাবে আশকি জন্মাইয়া দাও ও২, শৃয়নে স্থণনে সপে 
,ছুঃখে কোন অবহাতেই যেন যন তোমায় না লে । 


ই ভক্তি । [১০ম বর্ষ---ম সংখ্যা । 

















লীলাময়:! * তোমাৰ লীল! থেলা আমাদের নায় ক্ষুদ্র মানবের বুঝা ভ 
হামার, লীঙ্গার কিব্িঃং মাত্র ভাব বুঝা! দূহে থাক, বুঝিবার চেষ্টা করিতে . 
যাইয়াও বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। কেননা আমাদের ফা্টটুকু এন আহে তাহাও 
সীমাবদ্ধ, হৃতরাৎ সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দ্বার: শ্রে তোমার লখলার বিচিত্রত। 
ধারণ! কর| তাহা একেবারেই অসস্ভব। 

আনন্দময়! তোমার অপরিসীম দরয়াবলে ঘ ক্তির ৯ম বহ্[ শেষ হইয়াছে, 
যেরূপ ভাবে এই নয় বহসর যাবৎ ভক্তগণকে নন্দ দন কাঁরযা আমিজেছ, 
এই নৃতন বর্ষেও মেইকূপ আনন্দ দান ক।রয়া ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের মনো- 
ভিলাষ পূর্ণ কর হে তাবে এতদিন শক্তি দি: আলিতেছ, শই নৃতন বর্ষেও 
সেইরূপ নৃতন করিরা নৃতণ নৃততন »ক্ত দাও, যেন অহস্কার ন। আসে, আমার ঘর! 
হইতেছে, আমি করিতেছি ইতাকরে ভাব অংদ্িণা যেন জদ্কে কলুষিত না করে। 
দয়া করি;। এমন শর্ডি দাও যেন 'দ্বম, হিৎসা, আভমান, দুখ, ছুরাশা এবৎ 
জড়তা দূর করিয়া মনকে সর্বদা তোম,মং কাধ্যে নিবুক্ত রাখিতে পারি। 
এমন শক্তি দ1ও ধেন হখ হুঃখ চলিশা তোমার এগ্রমে ভুবিযা তোমারই গুণ- 
কীওঁন করিষা ধন্য হইতে পারি, এমন শক্তি দাও ষ'ংাতে তোমাস্ (বা করিয়! 
এই পাপে তাপে জর্জরিত প্রাণ শীতল করিতে পারি। 

দীননাথ ! দীন বড়ই ছুল্দল, যু তোমার নিরপেক্ষ দয়! পাইল গাইব মনে 
হইতেছে, ততই যেন শা্ত বাড়িভেছে, জানিন। রুপা পাইলে কি হইবে ? ভুমিই 
দীনের আশ্রম, তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি ভাব দাও। তোমার ভাবে 
৷ আপ্ক্ত হইয়। বিষয় আশক্তি দুর করি, তোমার ভাবে মন হইয়। মোহ মির! 
পান জনিত ২৭, শা ৮ রি, তোমার ভব মাতি। আমার আমি 
ভুলিয়া তামার হইগ্রা গরশাননৰ কাল'তিপাত করি। ভাবময়! ভাবদাও 
আর ভবের তাবে ভুলাইয়! রাখিয়। যাতনা দিওনা, তোমার ভাব দাও। 
তোমায় ভাবে ভুলাইয় ব.ধ ইহাই আজ দীনের প্রার্থনা '” 


দীনেশ চত্‌ ভট্'ঢাধ্য। 


স্ভাদ্র, ১৩১৮। ] শু. | ণ্ 


দ্ধ 


১ 


প্রার্থনা ৃ 








ঙ 
আরতি... চন 


কালির বিষ-জর্প পান করি -সাব, ূ কাতর বচনে ভাকি এস একবার 
হ'ষেছিল জ্ঞানহত্ঞপোপ-শিশু সব । | হিজাব মাঝারে দুষ্ট কীম বিষধর, 

/ 
থিতে ব্রজের ভঙ্ক, দক গ্রথন, ৃ আস্ফালিয়ে, তনু মন করে জর জর; 


কালীয় নাগের শিরে রুরিলে নক । চরণ প্রহারে তা'রে করগো দলিত, 
ক্রোধাবেশে পদাধাতেন্কণ।-ছত্র তার, 1 হছিমাঝে প্রেমধারা হো"ক্‌ প্রবাহিত । 
করিলে হে বিমদ্দিত চূর্ণ অহনার ৪ মনের হরষে আমি, প্রেমের ঘলিলে, 
তবেত সমুদ্রে সর্প করিল পয়ান, দিব ধোয়াইয়ে ছু'টা চরণ কমলে ; 


-স্ুংস্তত্ব শ্র্ুন দিয় করিব অনা । 
দ্ীন্নাথ! পুর্ণ কর দীনের বামনা ॥ 


হইল কালিন্দী নীর অমিয় সমান । 
আমার হুদ মাঝে হে ককণাধায ্! 


স্পা পপর 


ডি 
দীন--ক্রীশশিভৃষণ মরকাব, 


খ। 


৬৮্পশপউি (0৩ 


(পুর্ব প্রকাশিতের পরুণ, ) 
এতন্ন তন্ন” দ্বিরুক্ত কথাটি সুখ সম্বন্ধেই” হন: টে। হে সুখঙ্ধ তু 
কৈ? তোমার বসতি কোথায়? তোমার রূপ গুণ, আকার প্রকার আমরা 
জানিনা । তোর্মার কি ভ্রগন দেহ আছে, না কেবল ধর্ মাত্র ই আমাদের 
বিবেচনায় তুমি শব্দরূপী& “মুখ” একটি ধ্বনি মাত্র, সত“? “বিরত হয়। এ 
ধ্বনির ঈংপন্তি কোন সুত্রে, এবং কখন, তাহা, আমরা অনবগুত। মানব 
সমাজকে মাতাইয়া 'তুলিবার জন্যই এই “হুখ সখ” রবের ইতন্ততঃ বিচরণ? 


যেমন কোকলেরকুকু্নি শুনি, কিন্ত কেকিল (দাখনা-_ 
«0০8৩৩০15181 1] তত্র] 00651731001 





৪ ভক্তি । [ ০ম বর্ষ “ম সংখ্যা। 


0109৪ নর প্র 


ডিও ৯০016), 

কদাচিৎ কোকিল দৃষ্টও হয়, আুতরাৎ জাস্ার দেহময় অস্তিত্ব শ্বীকার 
করিতে হয়। কিস্তু তোমার তদ্বিধ অন্ডিত্বলেশও এ গর্যন্থ প্রতঃক্ষ করি- 
লামনা!। নিবিড় অরণ্য মধ্যে বংশী ধ্বনি শুনা যায়, তদনুসন্ধানে ধাবিত 
হইলাম, ঘুরিয়! অবসন্ন হইলাম, কণ্টকাথা্ডে তনু জজ্জ্রিত হইল, তথাপি 
বাদকের কোনই সন্ধান পাইলামনা, প্মথচ ধ্বনি শ্রুত হয়। 7913581 £0 
(বরিশাল গান্‌ ) এর তুমুল-নির্ধোষ কর্ণে প্রর্ধশ করিতেছে, অথচ এ ধ্বানর 
স্থান ও উৎপত্তির নির্ণয় করা যায় না। 138171981 £€৪1) (বরিশাল গান্‌ ) যেমন 
কোন বস্ততঃ £৪৮ (বন্ধুক ) নয়, হখও তেমন একট। কিছু হইতে পারে। শুখ 
একটি পুর্পিতা কথাও হইতে পারে | আমার সেই জিনিষটি' কোন্‌ ঘরে জানিনা, 
সকল ঘর খুজ; তদ্প সন্ম বস্ততে সন্গক্ম্মে সখ খুঁজি, গারণ সুখ গুনি, 
জ[নিনা কোথাম্। দেখিনা কোথায়। তবে হুখ শুপা সামগ্রী, চেনা নয়। 
আশার কুহকে জীব্সক্য পাঁরচাপি৩ ও জীবিত।, ভ/শার'মত পথ্য আর দিত,» 
নাই। আশার বুকে সুখ পিপাস। অতি প্রবল । হুখ-আশ। মরা।চা সনৃশ। 
আমর! সংসার মক্র-ভূমির মরীচিকামুদ্ধ উট ॥। কেবল খের আশায় কণ্টক 
চিবাইয়। মুখ ক্ষত বিক্ষত করি, তবু চৈতন্য নাই । 

কে, সুখের কোন সন্ধান তে এ যাব২ পাইলামনা। বাল্য কালে শিশু- 
শিক্ষা পড়িয়াছি “আরোগ্য সুখের মুল”। মুদীর্ঘকাল আরোগ্য দেহে বাদ 
করিষ।ছিলাম, তনু তৎকালে শাস্তি উপভোগ করিতে পারিনাই ৷ চন্মোদয় 
বিন! [যমন হুধা-কিরঠ1- র'গ্যটেনা, শান্তি ভিন্ন তেমন হুথ মিলেনা। 
আমার বিশ্বাস শান্তি-উদার্সে নুখ-প্রহ্থন প্রস্ফুটিত হয়। স্বাস্থ্য সম্ভোগ 
করিতেছি, ঘনে ক্র কিছু সুপ আগমন করিবেন? কৈ, অপর দিকৃ দিয়া 
নান! গ্রহের উপকরব। জীবন গৃহের দ্বার এত অসংখ্য যে, একদিকৃ বন্ধ 
করিতে করিতে অপর দিকৃ দিয়া নানা বিস্বকর রিপু আসিয়া প্রবেশ করে। 
এতগুলি দ্বার সমাধান কর! দুরূহ । 

ক্বি উচ্ছ,সময় আনন্দে, কিবা উল্লাসময় প্রমোদ রে আজি দোলায় 
চড়িরা ছুলিতে ছুলিতে বিবাহ “ঘগুপে চলিয়াছি, ম্মস্ত আমার নবোগ্বাহ-বাসর 


ভাদ্র, ১৩১৮ ।] ভক্তি 1 ৫$ 
সপ 
এমন নুখের ৫দনৎ ঘ্ধ হ্য়ু জানে আর ঘটেনা। নৃতন ভাব, নতন সমন্ধ। 
এ অভিনয়ের আগিসঠ ক সব লোক আমারদিকেই তাকাইয়া অগ্ভে। 
নবরসের ঢেউ, আজ 'যেঠ স্থান্দের হিল্লোল আর আটিয়া রাখ। যাষ না, উল্লা-, 
সেন্নগারে যেন ফাটিয়। পড়ে। খ্দীবনের এই একদিন। মনে করিলাম 
ইহাকেশ্চুখ বলা যাস্কু। কিন্তু ভ্রম? কালে বুঝিলাম, শী যে বিবাহের দিনটা ওট। 
গুলিভরা বন্দুক ; যখন গুড়ুম১ঞরিয়। ছুটিল, জীবুন পথে বহুদূর সে ছুঃখের 
"গুলি ধুঅ্রেখা *করিখণ চলিল। বিঝাহ বাসরটি ঠিক বাগানের আলব!ল 
বেষ্টিত বেদিকা) উহাতে ছু লতিকার বীজ অতিযত্বে রোপিত হইল। 
এ তাহারছ উৎসব । 
সংসারের সাধারণ কর্মক্ষেত্রে নামিয়া কেবল আত্মহথখ বা স্বার্থের বিগ্রহ 
বিসঙ্গাদ। এক নৌকায় দশ জন চড়িলাম, নয় জন হস্তপদ প্রসারণ করিয়া 
শয়ন করিল, আমি বসিতেও স্মঙ্টুহু পাইলামন।। লোক সমাজে শাস্তি 
প|ইলামনা, সুখ দূরের কথ ।& ভাল খাইয়! পড়িয়া! দেখিলাম, ছুই চারি 
ক ভাল লর্্রগল, আকার জও,যেন নিম-নিসিন্দের তার ধরিল। গৃহে থাকিয়া 
ইচ্ছা হয় বাইরে যাই, বাহিরে থাকিয়া ইচ্ছা গৃহে যাই? শুইলে ইচ্ছা 
হয় ব্লমি, বসলে ইচ্ছা হয় শুই কি দণাড়াই; বাড়ী থাকিয়া ইচ্ছা বিদেশ 
যাই, বিদেশে থাকিয়া ইচ্ছা বাড়ী যাই; স্থলে থ|কিলে ইচ্ছা! জলে যাই) 
জলে গেলে ইচ্ছা স্থলে উঠি। হায়রে ! কোন অবস্থায়ই শাস্তি নাই, কিছুতেই 
তৃপ্তি নাই, সন্তোষ নাই। কেবল অগন্তোষের গলাধাকা-_অন্ধচন্ত্র। ৩০, 
টাকা বেতন পাই, ৫২ ট্রাকার লোভ; সন্ত] নাই, পাইলাম পঞ্চাশ, 
রর 
শতে লোভ।-_ 
ন জাতু কামঃ কাঁমানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিধ।জফবঞ্ছেৰ ভূয় এবতিবদ্ধতে 18 * 
নপুরাগম, | 
হায়ুর ! «কোনওবিন “বর্তমান” কে ভাল বাসিতে পারিলামন|ঙ্লুক্ষ্য কেব্ল 
কুয়াসা আবৃত ভপিষ্যং পানে। আমার অতিবুদধি আমাধ *সনবনা শ্বের হেতু 
হইয়াছে। যাহ আছে ভাল নয়। যাহা নাই বড় ভাল। কেবর্ণ* নাই" 
এর পাছেই' ছুটাঞুটি। হাররে ! বিষম দশ। ? দুদিন হুক্ধ থাইয়। বিরাগ, হুধের 


ঙ ও | [ ১"ম বর্ষ- 2ম সংখ্যা! 





টনি 
উপর আরো চাহি। দশদিন সন্দেশ খারা অক্তচি, রণ চেয়ে ভাল কিছু 
টাহি। নিত্য উত্তরোত্তর অভিনবে লালমা। / প্রাণ সাদ] চায় শুধু নৃতন 
“কিছু পরিবর্তন। পরিবর্তন-সোপানের ধাপ, “»কোন ধাপে তিঠিয়া সুখ নাই। 
হুখ শুধু ধাপে ধাপে পা দিতে, কিন্তু তাহা ইচ্ছামতসতত টিয়া উঠে 
1, অহ্খ--হুখ এমন যাহ! লিপ্ত ধাবমান মানব ও.সতত তাহার জন্ত 
ব্যস্ত কিন্ত সে ধরা দ্েয়ন৮। বিপথে নিয়া মটন। আকুল নৈবেদোই ঠোক্‌ 
দিয় দেখিলাম, কিন্তু পেট ভবিলনা। কাহারও নুখে "বনিতে শুনিন। “আমি 
নুখী"-কপাল দোষ কোনক্রমে ছাড়েনা, শনির দৃষ্টি যা না। প্রাণ যা চায়, 
কদাচিৎ তা পাই. তবু তৃপ্তি হয় ন! কেন? কেবল চ।হিতে চাহিতে অন্ধ হইলাম । 
তৃপ্তির অন্তস্তলে কি এক পিপাস। থাকিয়া যায়।” সেই টা বোধ হয় প্রাণের 
ভাব ।--সেই স্বভাবে আমুরা -পৌছিতে পান্বিনা, তাই আমরা হয়রান্‌। 
তাই--আমাদের অভাব ঘুচেনা। যতকানপ্ভৃভাব আছে, তত'কাল "হুখ হুখ” 
করা বিড়ম্বন মাত্রঃ বাসুনায় অভাব স্ষ্টি করে তাই একবার জ্ঞানের 
পিকে তৃষ্টিক্ষেপ করি। 


চা 


“ব্ষষ্কে যদি হুথ খাকিত তবে লালাজী ফকির হইতেন না।”। বিষয়ে সখ 
নাই এই নিশ্চিত জ্ঞান হইতে বৈরুঁগ্যোদয় হয়। গীতা বলেন $-- 
শ্রদ্ধাবন্‌ লভতে জ্ঞানৎ তত্পরঃ সত্যতেন্দিযঃ | 
গুরানৎ লব্ধ! পরাৎ শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছাত ॥ 


অন্রশ্চাতদ্ধধানণ্চ সংশয়াত্মা বিনগ্তাতি। 

নাং রে (কেছিস্তি ন পরে। ন সুখৎ মংশঘাঙ্জুনঃ ॥ 
শ্রদ্ধা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে শাস্তি সংলদ্ধ হয়ু। সংশয় অশাস্তি 
মুলক দুঃখের আকা; নদী তআ্রোতে এটি কি ভালিযা যায়,'তাহা! পরস্থার 
ল্ক্ষিত না! হওয়! পদ্য চিত্তে সংশয় থাকে,_-কাষ্ঠ খণ্ডকেও কুস্তীর বলিবা ভয় 
হ্র। খশযের তিযরে ঘোর ,ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানাদুলাতে সংশয় 
 দক্রীভৃত হয, স/ পরিস্ব,ট হয়। সত্যের দীপ্ত হুখ। মুতিরাৎ সংশয়ের ' 
“বিরতির নাম মুখ । সংশয়োচ্ছেদে চিন্ত শান্ত হয়, শাস্তিই ; হুখের খনি অর্থাত 
শাস্তি দেবীর স্তনক্ষরিত্‌পীদষকেই' হুখ নল যায় |, 


ভাদ্র, ১৩১৮৬। ] ভক্তি । ৭ 





মস্ত মহাবাটো ছুঃখমা প্ুমযোগতঃ। 
যোগৃযুক্তো মুনিরদ্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
(গীতা) 
কম্ময়োগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাঞ্গরূপ সন্ন্যাস দুঃখ জনক। যোগধুক্ত মুনি 
অকরেশেই ব্রন লাভ কুরেন। ক্রমশঃ 
শীকালীহর বনু তক্তিমাগরু। 


ই 


পাঁওব বত্চিত অগগ প্রদেশে 
শ্রীগোরাঙ্গের প্রেম পরিকর ও শ্রীনদীয়ায় 
“ীগৌর, হন্দর রি 
কৃষ। নাম ভূল শুন্ত সকল সংসার, 
কলির আরস্তে হেরি ভবি্ষা-আচার ; 
পাব বর্জিত মত গঙ্গাহীন দেশ, 
নাহি নিষ্ঠা নাম প্রেম নাহি ভক্তি লেশ; 
শ্ীহট্, ত্রিহত, ওচ, বাড, চট্টগ্রাম, 
প্রভৃতি গ্রামেতে প্রভু দিতে প্রেম নাম; 
অবতারি তথা সর্ধ প্রেম অনুচর, 
নদয়ায় অবতীর্ণ এক্ীগৌরষচুল্ি 
কলিযুগে দুখ্য যজ্ঞ নাম সন্বীত্র্ন; 
নখদবীপে সাঙ্গোপাঙ্গ সবার মেলন ১" 
ুুরীক বিগ্ভানিধি, পণ্ডিত শ্রীবাস, 
বহদেব, ব্রদ্ষণন্দ, বর্ম হরিদাস, 
শ্ীধর, মুরারি গুপ্ত, মকরন্দ কর, 
গোপীনাথ, শ্ীনবাস, প্রভু গঙ্াধর, 
পরম খৈষ্রুব সব প্রভু-পরিকর, 


ও - সঃ 


ভক্তি । [৪ম বর্ধ-া সম সংখ্যা । 


পানিকে 





কপাসিন্ধু নিত্যানন্দ প্াগেরি দোসর 
আচার্য গ্রভূর প্রেমে বিশ্ব ভাসমান? 
হরির হস্কারে মোহে জগতের প্রাণ । 
শ্রীনদীয়। ধাম অতি *্খ্যতীর্ঘ ময়; 
যথায় বৈষ্জবগধ করেন [বিজয় 
ব্রিহতে গরমানন্দ পুরীর খ্কাশ ; 
শ্ীবাস অঙ্গনে সর্দিকীন্ন বিলাস 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু কর্ন ক সন 
চৌদিকে বেড়ি নাচে যত ভক্তগণ। 
হরি বলি বাহু তুলি ₹প্কার গর্জন, 
আছড়ে আছাড়ে বি হয় বিদারণ! 
কড় হাস্য কভু কাঙ্গ হুচ্ছাণ অিষমাণ) 
কত়ুদস্ত কড় মড়ি গড় গড়ি ধান। 
আ/ীলিমাই বিনা শচী না জানেন আল, 
যা কে তাকে কন “পুক্র কি হৈল আমর । 
“কি জানি কেমন ব্যাধি হইল বাছার, 
হরির বীন্তনে এত হয় মুচ্ছণ কার ? 
বিষম বাযুতে বুঝি উন্মাদ করে, 
পুড়িল কপাল মোর এতদিন পরে; 
দ্বামি্ত হৃখযত ঘু'চায়েছে বিধি ; 

নিমূ মার একমাত্র হুদয়ের নিধি 1” 
চিন্তায় ব্যাকুল শচীমাতা ঠাকুরাণী ; 

(যম বিস্ণর মায়া মোহে ভার প্রঃণি ! 

, সন্তান বৎসল। শচশ জগতের মাতা, 

না জানেন পুক্র তার ত্রিলোকের পাতা । 

চ্ধাশিব সনকাদি বাগে যে রোগে, 

স্বেহগুণে অন্ধ শচী হেন ভক্তি যোগে | 
নিমাইর প্রেমনিষ্টা নিরখি অর্পার; 


তাত্র, ১৩৯৮1] ভক্তি । ৯ 


শপ 
অদ্বৈত করেন সুণে হরির হুক্কার 
আরম্তিলা মহাপ্রা আপন প্রকাশ; 
র্দদ বৈধ্বের দুঃখ হইল বিনাশ । 
অপ্ধ, বক, পুক্উনায় করিল মোচন; 
বলিরে চরণ দিল! হইয়া বামন; 
সে নন্দঞন্দন অধিষ্টান নদীঘ্তায় ; 
ক শন নন রসে খর! ভেসে ঘায়। 
য় জ্ীচৈত জয় পঞিত প্রীবাম 
যাহার অঙ্গনে প্র নিত্য পরকাশ ॥ 


সুদশীন--হরিচিরণ দে। 





সাধন তত্ব বিচার। 


0 ওল 
০ পালি 
5৭9 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

হরিদাস-_বিশ্বাসকে দুট়ীভূত করিবার উপায় কি € 

গুকদেবু--জীবের এই ভীষণ ব্য!ধি হইবে জানিম্বাই পরম দয়ালু ভগবান 
তাহার ওঁষধের ব্যবস্থা করিয্বা রাখিয়াছেন। “তাবৎ কর্ধাণি কুববীত ন নির্বি- 
ছেতি যাবতা। ম২্কথা শ্রব্াদো বা অদ্ধা যাব্ীজাুতে ॥" হে উদ্ধব! যতদিন 
নিকেদ (বিষয় ভোগে বৈরাগ্য ) না জন্মিতেছে বা মামার বাক্যাদিতে 'অর্থাং 
শান ও মহাত্জন বাক্যে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধ। শব্দে কি বিখাপ হৃদ নিশ্চয় না জম্মি- 
তেছে ততদিন 'জোর ক্রিয়া শাস্ত্রোকত শ্রবন কীর্তলর্ণী নিত্য নৈমিত্তিক 
কন করিতেই হইবে * তুলার বালিশ জলে ডুবিতে চাক্টুন* জোর করিরা 
ডুবাইর্রিডুবাইতে ক্রেমে খন তুলা ভি্িয়া যাইবে,. তখন টুপ কধিব্রা তলাইক্জ 
ঘাইবে। ইহার নামই সাধন বা অচুশীলন। 

আমার ক্রথার্ বিশ্বাস করিতে হইলে আমাকে ভালরূপ জানা চাই) 
বিশেষতঃ একবার যখন সহ বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, তখন ভাল করিষা 


১০ ভক্তি । [ ১০ বর্ধ--১৭ সংখ্যা । 





০০ পারা! ৮ 


আমার ৩৭ না জানিলে মন ফিরিবে কেন? তুগি ছাদের উপর হইতে নামিতে চাও, 
আমি হাত উচু কৰিয়া দিয়া বলিতেছি আমার হাস্রে উপর সটান অঙ্গ 
ছাড়িয়া দাও, আমি নামাইয়া লইতেছি। তুনি "নামায় দেখিতে পাইতেছ না। 
অথবা আমার হাতও দেখিতে পাইতেছন!? কেবল আমার কথা শুনিতে, 
তাহাও কখন সত্য মনে হইতেছে কখন ও অশরীরিণী ল্ণী বোধ হইতেছে 
আবার কখন ও বা মরীচিক! ভ্রম বলিয়া প্রত্ঈত হইতেছে, এ অবস্থায় তুমি 
কিরূপে আত্ম সমর্পন করিবে ? "রক্ষিষ্যতীুত বিশ্বাস” ইনিই রক্ষা করিতে 
সমর্থ এই দৃড বিশ্বাস আগে আগিলে ভঁবৈ গোপ্ত হে বরণ অর্থাৎ রক্ষাক্তা 
নিয়! আস্মঘ নিবেদন আসিবে। সর্ব প্রথমেআমাকে জানিতে হইবে, আমাকে 
সমর্থ বলিয়। বুঝিতে হইবে, তবেই আমার উপর পাকা বিশ্বাস আসিবে, 
আমা জানিতে হইলে আমার গুপ-কর্খ দ্বারা জানিতে হইবে। যেহেতু 
আমি অপ্রারৃত বন্ত প্রাকুত ইন্দিঘাদির বিশ্য়ীভূত নহি, কেবল মাত্র তক্তি- 

যোগে শ্রবন কীভনাদি দ্বারা আমার সাক্ষাৎ অনুভব হইয়া থাকে 

“ভক্ঞ্যাহমেকয়! হাঃ আদ্ধহ আমা প্রঃ সতাহ। 

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ট। শ্ুপাকানপি সম্ভবা ॥ 
এক মাত্র অন্ধ মুক্ত ভক্তি দ্বারাই সাধুগণ আমাকে প্রির আত্মারপে লাভ 


করেন, চগ্ডাল ও আমাতে নিষ্ঠা ভক্তি করিয়া জাতি পোষ হইতে পবিভ্র, 
হইতে পারে। 





আম বেদাদিতে হুলভি কেবল আমার ভক্তের নিকট শ্বলভ। “বেদেমু 
ছুল ভমন্ত হুল ভমাত্মতক্কৌ? ( ত্রচ্গ সংহিতা )॥ আর আমিই শ্রীভাগব্ত, 
“কফ তুল্য ভাগবত বত সন্বাশ্রয়” ভক্তি পূর্বক ভক্তি শাগ্ত আলোচনা 
করিলে আমাকেই পাইবে, আবার “সধবো হুদয়ৎ মহ্যাৎ সাধ্‌নাং জ্দয়ন্তহমু” 
( শ্রীমভাগবত )।* ম্লাগুগণ আমার হৃদয় আমি সাধুঝু্ণের হদ্ হুতরাং সাধুসঙ্গ 
করিলে আমারই(সঙ্গ করা হইবে এবং তাহাতেই আমাকে জানিতে পারিবে । 
আৰ “অচাধ্যৎ রঃ বিজানীয়া্। “গুরু কুষ্রূপ হ'ন শাস্ত্রের গ্ুমা্ঠো অতএব 
জ্রীঞগুরুচরণাশ্রর$করিলে আমাকেই জানিতে পারিবে । 

গ্ভীগজ্জীবের পরম সৌভাগ্য বলে শরীর চৈতন্ট ঢ্েব মধ্যে একাধারে 
এই চতুর্বধ মুক্তর অদুত সরমীবেশ হইয়া ছিল৪* 


ভাদ্র, ১৩১৮ 1) ভক্তি । তাডে 


্রীশ্রীগৌরাগি দেব স্বয়ং 'পর্ণ-্রহ্দী ভগবান, তিনিই মৃন্তমান ভগবত, 
তিনিই ভক্ত রূপসা আবার তিনিই জগদ্‌ গুরু ॥ 
" সেই*কুঙ, অবতারী ব্রজেন কুমার । 
আপনে চৈতন্ত কপে কৈল অব্তার ॥ 
ক্রীচব্িতামুত ! 
তাহা হইতে মুর শানতস্লুর উৎপত্তি, তিনিই ভভ্তি শান্ধের জীবন্ত শুস্তি 
আবার তিনিই ভক্ত রর ভগবান, 
একলে ঈশ্বর তত্ব (চন্য জশ্বরু। 
ভক্ত ভা্ময় ভার শুদ্ধ কদেব্র ॥ 
জীচবিতামুত। 
তিনিই আবার গুনঃকপে জগ ২কে শিক্ষা দিতেছেন। 
আপনি অক্টিঠি ধু জীবেরে শিখায়: 
আপনিষ্ন। কৈলে ধন্ম শিখক্া না যায়॥ 
জাচরিতামত । 
তাই মানব জাতির অনন্তকাল সাধনের দিব্য ফল স্বরূপ দেই অপু 
পরম সুন্দর বন্ত শ্রীগৌরাঙ্ছ হুন্দরের উদর হইদাছে। যাহারা সেই দুল 
চিন্তামণি ধনকে চিনিযাছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্ততম মহাভাগব্ত আপ 
কবিরাজ গোথামী সেইজন্ত নক্ন্তিশয মহকারে বলিতেছেন । 
চৈতন্ত সমান আর কপালু বদাণ্ত। 
ভঞ্ঞবংসূল নাহি আবু $তজগতে ধন্য ॥ 
৬ ভ্রীচরিতামুত 
বস! ঘি শুনিই, রুপালু, তিনিই বদান্ঠ, ভি ভক্ত'ব২মল ; তাহাকে আম 
সমর্পণ করিতে আর জিলু মাত্র থিধ। কারওনা বৃথা ধধিখাসী হইয়া অপরাধী 
হইওন!। আর বেজ্জী বিচারের প্রয়োজন কি+ একবার তওভাবে কম্ধ 
করি? দেখ তখন তুমিও এ বুদ্ধ কব্বাজ গোত্ধামীর সহিতঞ্চ$ক ক$ হুয়া 
বলিবে-_ 
অদ্ধাপিও সেই লীল1 করে গৌররায়। 
কোন কোন ছাগ্াবান দেখি বারে পায় ॥ 


৬২. ভক্তি ্‌ ১০ বর্ষ-_১ষ সংখ্াা। 





কলিহত জীবের অন্য তিনি পরম ব্টাকুল তাই এখনও আমাদের 
দ্বারে দ্বারে যাইয়া করুণ-হস্ত তুপ্সিয়া ডাকিতেছেন আর পরম-মঙ্গল হরিনাম 
বিলাইতেছেন। চক্ষে দেখিত্বা ও যদি সর্ব্বাস্তঃকরণে তাহাকে আত্ম সমর্গণ 
করিতে না পার, তবে তুমি অপরাধী মন্দভাগ্য, তোমার পভদিন এখনও 
বহুদ্বরে, জীব-ছুঃখ-কাতর বৃদ্ধ ভক্ত কিছুতেই থাকিতে পাত্রিতেছেন না ৯০ 
বংসরের জরাতুদ্ধ বৃদ্ধ, তাই বারংবার উদ্ধ বাহু হইব দোহুইদ্িয়া বলিতেছেন__ 
অতএব পুন কহ? উদ্ধ্ণ ব হইয়া |, 
চৈতন্য নিত্যানন্ন ভজ কুঁতর্ক ছাড়িয়।॥ শ্রীচরিতামুত। 
কি অন্ধ গরহিতৈষণী! ভাইরে ! প্রপন্ম চুইয়া একবার নাম লইয়া দেখ 
সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের উদয় হইবে। | 
অদ্য!পিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়। 
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাশ্র বন্ব্ল সেই হয় ॥ 
স্বতন্ত্র ঈর প্রভু অত্যন্ত উদ্বার। 
সারে তঙ্জিলেই তিনি করেন উদ্ধার ॥ 
জাতি কুল, ধনী দরিদ, মুর্খ পণ্ডিত, পাপী সাধু, কোনও বিচার নাই 
প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেই হইল। 
চিরাদপত্তৎ নিজ গু প্তবিত্তৎ শ্বপ্রেমনামামুতমত্যুদা রঃ । 
আপামরৎ যে বিততার গৌরঃ কৃষ্ণোজনেত্য স্তমহৎ প্রপন্ঠে ॥. 
শ্ীচরিতাহৃত। 
উহার নিজস্ব নামামৃত খ্যাহা চিরদিন গুপ্ুঞ্রী, যাহা কোন অবতারে 
বিতরিত' হয় নাই শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপ ধারণ করিয়া সেই অনাপত দ্বেব 
দুল রত্ব অবিচারে বিতরণ করিদেন, এবং পামর পাপী হইতেই বিতিরপ 
আরম্ভ হইল এমন দ্ুয়ালু শ্ীচৈতন্য দেবের নিকুট প্রপন্ন' হইয়া আমি 
শরণ লইতোছি। 
,এমন দয়া, আর হইতে নাই অতএব সশয়শূন্ত হইয়া নির্কদ্ধ সহকারে 
মেই জগদৃগরু মহাঞ্রভুর কথায় দৃঢ়-বিখ্বাস কর, একবার প্রাণ খুলিয়া! বল-- 
"জ্ীকুঞ্ণ চৈতন্য বাণ অৃতের ধার। 
$্হে। যে কহেন বছয সেই বু সার ॥ শ্রীচরিতামৃত। 


৯ ভাদ্র, ১৩১৯ ৭] ভক্তি । ১৩ 





বিশ্বাস কর-বিশ্বাস করিয়। তাহ]র নির্দেষ মত কাজ করিয়া দেখ নিজেই 
তখন সব বুঝিতে পারিবে । | 
বিশ্বাসে নিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর । 
ক্রমশঃ 
শ্রীবামাচরণ বনু দাস। 


এ 2 


বৈষ্ণব'ধন্মের বর্তমান অবস্থা । 


বি ননতাটেউ লাস 


থে মহাপুরুষের অপার করুণা- কটাঙ্ষে বিকৃত গৌড়দেশ মোক্ষ-ধর্দে 
উন্নত চাস আরোহণ করিয়াছিল, 'যাঁহার আদর্শ চরিত'বলী, বিগ্রপ্রেমিকতার 
অতুলনীসব চিত্র। যে আদর্ণ অনুকরণে এন্দিন জমগ্র গৌড়ভুমি 
অলৌকিক ঈশুপ্রেম পরিগ্লুত জনানুরাগিতার উত্তাল তরঙ্গে নাচিদাছিল। 
ধিনি কলি স্বীবের কল্যাণ কামনায় অলৌকিক ত্যাগস্বীকার করিয়া এই 
আত্মন্তরিতাময় 'উচ্ছ অল গৌড় সমাজকে অভ্তপূর্রণ একতা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত 
গু একনুত্রে নাচাইয়! ছিলেন। যশহার নাম-গুণ-কীর্তন করাল কর্তরী 
সহায়ে কাম-ক্লুষিত কলি জীবও দুজ্জ়্ আধ্যাত্মিক মহাসমরে অনায়াসে 
বিজয় লাভ করিয়াছে ও করিতেছে । যাহার ভক্তবাংসল্য এই ঘোরাতিধোর 
নাস্তিস্ততাময় কলিযুগেও তঙ পদাশ্রিত জনে এখনও প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই 
বিএজনবন্ধু দয়াসিন্ধু শ্রীগৌরচন্্রের অজ-ভব-বাস্থিত, ভব্বন্ধন-চ্ছিদ, সর্ব্বাভীস- 
প্রদ, অপার প্রীতিরস প্রদীপ্ত করুণামূত চক্দ্িকা এখনও যে অন্তুমিত হয় 
নাই, নান! প্রকারে তাহা আগ্াদ্দের অনুভব হয়। 

এপব্যস্ত সামাজিক ধণ্শ্মান্নতির অবস্থা আমরা যতদূর বুঙ্গিয়াছ, পর্যালো- 
চনায় ইহ নেশ বুঝা! যাইতেছে যে, গৌড়ীয় ধর্ম্সমাজে এখন ঘোর 
হুর্দিনের প্রবল প্রাছুর্ভীব সম্পূর্ণ অপনীত হয় নাই। কএক বংসর' মধ্যে 
যদিও পবিত্র গাত্িক *তাবোদীত্ত বৈষ্ব ধণ্মালোক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রদীপ 
হইয়াছিল সত্য, কিন্ত নিরক্ষর, 'কুসংস্কার, কুটিল কপটা, ধর্্র-ধবজী দলে তাহার 


১৪ ভক্তি | [*১০ম বর্ধ--১ম সংখ্যা 1 


ডিজি ও 


ধিমল জ্যোতী আদৌ পতিত হয় নাই, সে,পবিত্রালোক পাশ্চাত? বিদ্বংসমাজেরই 
অতি অল্প হদয় সমুজ্জ্‌ল করিয়াছিল, তথাপি শত হত সর্ষপ তৈল বত্তিক। 
মধ্যে অল্-সংখ্যক গ্যাসালোক অধিক কার্ধ্যকরী ও চিত্তখ্রাহী। নব্য সমা- 
'জের বিদ্বৎ শ্রেণী মধ্যে শ্রীক্ীগৌরচল প্রবর্তিত বৈষণধ ধশ্ু(লোক অল্প, লোকের 
হুদয় আলোকিত করিলেও মে আলোক গৌড় সমাজের: প্রগাট অবিষ্ঠান্ধকার 
বহুল পরিমানে অপদাবিতি কৰিষাছিল। বু এ উচস্তরের অপেক্ষা ম্ধ্যস্থব- 
মণ্ডিত মণি-দর্পণে শত শত বিশ্বাস বিশ্ব, প্রতিফণিত, করিয়। সে ধন্মালোক 
সমাজের এক অভিনব শোভা-সমুদ্ধি বুদ্ধি করিয়াছিল।« অধ্যস্তর ঘোর মুর্খতার 
ননী মলিন মোহাক্ককার সমাবৃতি থাকিলেও কথক্চি২ ধ্বস্তদোষাতমঃ উষ। 
প্রতীম ধুসর্ম বিভা ধবিযাছিল। হায়! কাল মাহাআ্যে অতি অক্স দিনেই 
সে পবিত্রালোক স্তিমিত, প্রায়ই নির্মাপিত। এখন অন্তি অল্প হুদয়েই সে 
উক্জবল আলোক জ্বলিতেছে, আর অধির্কীংশই ্বণ-ঘট। 1-ঘটিত ঘোরান্মকার কুছ 
নিশা দিশাহারা, কোথ$ও ব। বেতাল তাণ্ডবিত কবন্ধ-করাস্মোট নিনাগিত 
ভীষণ শ্শানক্ষেত্র বিশেষ । হা গৌরাছ্গের* লীলানমি গৌঁড়মৃণ্ডল! তোমার 
বভমান দশা দেখিলে বাস্তবই প্রাণ কাদিয়া উঠে। যাছা দেখিতে চাই তাহা 
পাইনা, কেবল ধু ধূ ধু ধনাশাবি্ত$ক মরুভূমি- যেন কামনা ঝলুঘিত এত মগ- 
তঞ্জিকাপরিব্যাপ্ত ভষণ-_ভীবষণ হইতেও ভীষণতর-__কুচিদ্বা ভীষণতম বিদ্বেষ 
ময় রাক্ষম রাজ্য কচি ঘোর নাস্িকতাময়ী উর ভুখি। 

হাঁ শান্তি! শান্তি 1 কোথার ভুমি! তোমার সঙ্গা কি চিত্র দিনের মত 
তিরোহিত হইফাছে! না! এনা! এখনও অনেক হৃদয়ে শান্তিময়ী ,প্রেম- 
ভঞ্জির সুশীতল পুতুলিলা প্রবাহিনী তর তর তরল প্রবাহে ভারবেগে 
ছুটিতেছে, কোথায় অলস বিবস মন্থর গ্রতি, কোথাও ব| উত্তাল তরদ্দময়ী__ 
উদ্দাহ উত্সাহ £%1$ন যেন হৃদয় ছাপাইয়। উল্লান্কে উলনাদ্ন করিতেছে, আবার 
কোথাও ক্ষীণ ধু, কোথাও পঙ্থিলা, কোথাও ফল্জ নদীর মত অন্তঃশীলা ! ! 
কিন্তু হার হায়! চারিদিকে দারুণ দিগন্তব্যাপী দগ্ধ মক্ত। ঘোর গ্বাদশাদিত্া 
প্রতাপ-প্রতপ্ত-ঝলুকারাশি ধু ধু ধু ধু করিতেছে। প্রচণ্ড প্রায় মাত্তণ্ডের 
অপ্থিমরী ময়ুখ মালায় ত্রিতাপের ত্রিষু্তি মুক্তিমান্‌ হঘা বিকটু বিশাল ব্যাদি- 
তানন বিস্তার করিয়া ঝন ঝন ঝঞ্চা ঝন্পে্লম্কে লক্ফে নূত্য করিতেছে, 








। ভাদ্র, ১৩১৮৩ ] ভক্তি ১৫ 
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তাই সে শান্তিময় ভ্ীবাহিনী আর অগ্রগামিনী হইতে পারিষ্টেছেলা, ক্রমেই 
কুলে কুলে আকুল স্মৃতির কলগ্বেণঅন্ক অস্িত করিয়া অকালে অবসান প্রাপ্ত 
হইতেছে। 

হ্] €গীড়মগুল: এডাম ! তোমার সে হৃখময় শুভদিন কোথায় গেল % 
তোমার" সে ভুলোকু ছুল্লত অপুর্ব বৈষ্ণব বৈভব কে হরণ করিল? তোমার 
সেই প্রেম ্রতিমুতি গীত-কটুত্তি তক্তসম্ভানগণ কোথায় ? হা বব্গর্ডে? 
এখন এ কি প্রসব" করিতিত্ছ ? তোমার €য গে রূপ সনাতন জীব গোঙ্গামীর 
অভুযদ্বর, যে গর্ভে স্বরূপ রামনপ্ হরিদাস ্ীবাস মুরারি মুকুন্দাদি অগণিত 
বৈষ্ব রহত্বের উদ্ভব, যে গর্ভে ১প্রতাপরুদ্র বসন্তরায় সন্তোষরায় রার়শেখর 
প্রভৃতি ক্ষিতিপতিগণ শ্রীনিবাঙ্ নরোন্তম 'ামানন্দাদি মহা প্রেমময়গণ, আরও 
কত কত শত শত সহস্র অর্দূদ ভক্ত অন্তান প্রসবিত হইস্াছিদ্গেন, সে 
রত্রগ্ত কি কঙ্জি কলুষানলে দগ্ধ জ্হষ্য়াছে ? তাই এখন দেই দণ্াবশেষে 


তগ্মরাশি বিকীর্ণ করিয়া জঙ্জান্ত পুন্দ গৌরব আচ্ছন্ন করিতেছ ॥ হা গৌড় 


- ভূর ! ফ্ষোমার যে ভাগ্যাকাশে অপরুপ গৌরমেখের উদয় হইয়াছিল। 
যাহার কিনুরী গদাধর, গঞ্জন অই্িত, বর্ণ নিত্যানন্দ, যাহার প্রেম 
রাস তোরীর সন্দাঙ্গসিক্ত হইত, খুগল লীলারসের প্লাবন বহিত, হরিনাম 


সংকীতনের উত্তাল তরঙ্গ উঠিত, আর অনস্তা্কয ক নিনাদিত দিগন্তব্যাপী 
হরি হরি ধ্বনির কল-কল্লোলে কর্ণ জুড়াইত, বল দেবি | কোন ছুভাগ্য 
ঝটকায় সেঁ অনুপম মেঘ উড়াইয়া দিল? এখন আবার সেই আকাশে 
অকল্যাণ স্বরুপ এ অকাল ধুম কেতু কোথা হুইতে আগিল। হা গোঁড় 
মর্ুল ভমি! হা চিনস্তামণি “ময়ি! হা তিক্ত ্রস্িনি 1 ভক্তিরস সরসে»! পরম 
প্রেমময়ি ! তুমিই না আমাদের জ্ীগৌরানগের ত্রড়াকানন ! তোমার পবিত্র 
বক্ষে ইত শ্রীপ্টেরাজের শ্রীনবন্ধীপ, নিত্যানন্দের একচত্রা্্রীঅৈতর শাস্িপু 

পুরী বিরাজিত ! তোমার সরস অঙ্গেইত আমাদের স্্ীগৌরাঙ্গ প্রভূ কলি 
জীবেরঙ কল্যাণ কামনায় “অন্তরু অন্তরু, ভকত কল্প তক (রোপলি বামহি 
বাম।” আহা!" মনে করিতেও দেহ রোমঞ্চিত হয়) এন দার, সীমাক, 
কেহ কখন আনুর কোথাও দেখাইতে পারিয়াছ। আমাদের জন্য ষষ্ট আমা 
দের দয়াধতার ঠগারাঙ্* শ্রভু স্থানে স্থাছন যে তঞ্কলতর শ্বহস্তে রোপণ 


১৬ ভক্তি। [ ১০ম বর্ধ- ১ম সংঘ্যা। 


করিয়াছিলেন, যাহার প্রেমামতময় ফলাস্বাদনে খোড়বাণী পপ্রমময় হইত, 
যদিও সে সকল কলপতরু অস্তহ্ত হইয়াছে, কিন্ত তাহার বীজোতপন্ন অসংখ্য 
কল্পতরু রাজি তোমার পবিত্র অঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া. রহিয়াছে। হায়! কি কদর্ধ্য 
কাল প্রবাহ, কি আমাদের ভাগ্য বিপধ/য়, এখন সেই,সকল কচতরু আর 
অনৃত ফল প্রসব না করিয়া এই বর্তমান দুর্ভাগ্যের পল্লব. বিস্তার কারিতেছে। 
হায়! হায়! যাহার ছায়া জগৎ জুঁড়াইত, খন তাহার ছায়া স্পর্শ কক্সিয়া 
লে,ক শনির দশায় পড়িতেছে, তাই আজ গৌঁড়ক্ষোবি! তোমার এ ছুরপণেয় 
হুর্দশা) তাই আজ তুমি সধবা হইয়াও বিধবা, স্পুজরা হইয়াও অপুত্রা, 
সচন্দা হইয়াও ঢাঁরু-চন্দ্র-গ্রাসিনী অমা-কলার-কালিমাময় তিমিরাবরণে 
লজ্জা মুখাবরণ করিয়াছ। হে দেবি! শীঘ্র রসাতলে যাও, আর আমরা 
তোমার এই অপুর্ব পরিবর্তন দেখিতে পারিন|। 

হায়!হায়! যে দিকে চাই, সেই দিকেই হৃদয় বি.রক দৃশ্ঠ | এক 
সময় অগণিত দেঁবালয়ে তোমার সব্ব্বাজ অন্ঙ্কত হইয়াছিল। প্রতি দেবা- 
লয়েই প্রতি নিয়ত ভক্তি উৎসবের উৎস ছুটিত, ভক্ত কঠের আবেগ, মাখা 
মধুর সঙ্গীত, মদঙ্গ করতালের প্রাণোন্মাদস তালে প্রেমোমন্ত ভত্তগণের উদ্দাম 
উদ্দগুনুত্য, প্রেষানন্দ সধ্রিণী হরি হরি ধ্বনি, যুগল বিগ্রতহর উললামকয় 
মধুর সঙ্জা অভক্কেরও নীরস প্রাণ ভক্তিরসে ডুবাইয়া দিত। শত শত' 
সংসারাবিষ্ট নর নারী সেই পরম মঙ্গল উৎসবাকর্ষণে আকুষ্ট চিত্ত হইয়া ক্ষণ- 
“কালের জন্যও সংসারের তীব্র তাপ ভুলিয়া আত্মহারা হইত। আবার অন্ত- 
দিকে ভোগ মহোংসবের বিপুল পবিত্র সম্তারে শত শত বুভূক্ষুর ক্ষুধাক্ি 
প্রাণ, আপ্যায়িত হইত। কালের পরিবর্তন প্রভাবে এখন সেই সব দেবালয় 
বিজন, জঞ্জাল পুর্ণ দেহে যত্হীন মলিন দেব বিগ্রহ বক্ষে লইয়া কালজীর্ণ 
বিদসর্ণ বিপাল ব্যংদিতানলে বিকট-দস্ত বিকাশ করিয়া ফেন গ্রাম করিতে 
আসিতেছে। হায়! হায়! এদুশ্য দেখিয়া কার নয়ন মুদ্দিত না হয়? 

শীপ্রীতরপার্বদ বৈষণৰ গুরুগণের যে শত শত শীপাট তোষায় অঙ্গে 
প্রেমভক্তির পন্ধিত্র প্রত্রবণ প্রবাহিত করিত, এখন একি দেখি! সেধানে 
সংসঞ্নলের ভীষপ আগ্নেয়গিরি উৎকট অপযংগাততে দেশ উৎসঙ্ 
করিতেছে। | 


গৌড়মগুলের * শ্ীতিহে প্রতি জনেজনে গে সন্দী কল্যাপ-মুলা গুক- 
ভক্ষির উজ্জল দীপমূল | পর্সাঙ্গত্ের ন্যায় তোমার গৌবব-দশপিত অঙ্গ 
আলে! করিরা স্তঠিত *্তাহ*মস্তই নির্দাপিত) যে বন্থশক্তিতে তাহ), 
লিত এস বস্শুক্তি চিরবিপুপ্ত* তাই এখন তাহা ঘোরাগ্গকুপ, কত 
গ্রেতের আনন্দ নিকেুন। 

হা বিধুক্ষেত্র! তোমার ঝুসিণ সজানগণ এপ বিপুং পুজা কার্য অপমান 

নক মনে করিয়্ট নীষ্ট* বুভিকে সন্সা [নার্ছ কান করিতেছেন । কাষেই মনে 
করিতে হঝ এখনও যে সব ভ্রী্চি ও শ্রীবিগ্রহ কষ্টে বা অযদ্্রেও সেন! 
গাইতেছেন, আর আস্তত্তঃ ১৫1০ বৎসর বা তন্ন কাল মধোই পুজকাভাবে 
তাহা সলিল গঞ্ে চির বিসর্জত হইবে, কিন্সা ভিক্ষাজীবী অন্যামীর আখরায় 
স্কপীকুত হইকে। 

ভা দেবি 1ঞতোমার সন্দাঙ্গ ক্ম্জী বৈল্দব সন্তান এখন বিক্তুত, নানা 
সম্প্রদায়ে জাতিবৈষনে পরিণত কৌগাও সম্্যাপী প্রায়, কোথাও বাঁ ভীতি 
জুন তণাচ্ছুর্দদিত পঙ্গিজ্ম পণ ,সঢূশ অগ্দাত চরির। গৃহ বৈদ্দব সম্্রদায়ও 
যেন শেজ্জনঙ্থা় পিল সরোবর! প্রতিগা শুকরীবিষ্া এ বব প্রবাদের 
প্রক্ুতই, অস্তি লাই, সর্দাত্রই এখন প্রতিষ্ঠার একা ধিপত্য । 

হা মাহভূমি! তোমার সগ্তান সম্ভতিগণের পঞ্চদরশাংশ বৈষ্ব, একাংশ 
অন্য দ্েবদেবী। তাই তোমার অপর নাম বৈষ্বীভূমি, তাই তোমার 
এত গৌরব ।* যদিও এখনও তাই আছে, নাই কেবল সে অ্বপন্মনিঠা।, 
খ্‌ন হাজাবে একশ সরে কথিত, অবস্থিত পঞ্চদশ্/২শ, নাসিক প্রা, 
শিখেঙ্গর পরাণ বিকুত সংসারী। হায়। যে দশের নীচ জাতিয়া স্থীন্ণও 
হরিনাম জপ না করিদা জল গ্রহণ করিতনা, সেইদেশবামী এখন অনে- 
কেই আদৌ ভনরানের পস্তিত্বই অবগত নহে। এইরূপ অঞ্ম হিন্টশেণী কি 
যব্ন অপেক্ষাও নিকুষ্ট নহে? যবনেও পাঁচবার নামাজ করে, একমাম রোজা 
রাখে, অঙ্ুমুবীয় বালক প্হইতে বুদ্ধ বনিতা সকলেই এক ঈনয়টম গুনিয়প্রিত ; 
মুর্খ, কৃষক, ভিক্ষুক” শ্রমজীবী, দরিদ্র, সকলেই সহস্র সহ পাতানিক 
কাধা ফেলিয়াও নিদিষ্ট সময়ে পাঁচবার উপাসনা করে। আর হিন্দুষ্ষণ। 
তোমরা কি ক্ধী + প্াতগ্রণণ, একবার মনে মলে ভাবিয়। দেখ, বালয়া 
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আমি শত্রু হইতে চাহিন।। উপয়াস্ত আহার চেষ্টায় খ্ভু্ু ব্যাদিতচণু কাক 
কাকা রবে ভ্রমণ করে ; তাহার হা হা চেষ্টার ক্ষণকালও বিরাম নাই, কিন্ত 
কাকিল পধ্যাপ্ত আহার সংগ্রহে রত থাকিয়াও, প্রাণ গুপিয়া মিষ্ট গান 
করিতে যথেষ্ট জ্ম্য় পায় । আবার লক্ষ্য করিঘা দেখিও, উষ্বাযু সন্ধ্যায় 
সকল পক্ষীই যখন প্রাণ খুলিয়া বিশ্বরগ্নের মনোরগ্রন ভুতিগান কর, কাক 
তখন নীরব। ভ্রাত্তগণ ! নিরস্তর কাকু চেষ্টাই কি কাধ্য কুশলতা ? ভ্রান্তি, নিতান্ত 
ভ্রান্তি; সেই শান্তিমযধের উপাঞনা *ভিন্ন অশান্তির. 'অবর্জান কিছুতেই নাই, 
কিছুতেই নাই। ভ্রাহগণ | দেখ যেখানে:প্রান্তরবক্ষ 'বিধৌত করিয্বা তরতর 
তরল তবঙ্গিনী প্রবাহিত, তাহার উভয় কুল কেমন সরম, শ্যামল শন্ত 
পূর্ণ; নবপল্পবিত তরু লতা গুল্ম ফল কুল মুহলে কত শোভাময়। আবার 
দেখ, সাহারামকু চিরদিনই হা হা রবে দ্ধ হইতেছে, সেখানে যেই মানু 
সেই জবলিয়া পুড়িয়া মরে, মায়া মন্লিছিকা বিনান্ত অপথপান্থ! বুখ। ক্লান্ত 
হইওনা ক্ষান্ত হও, মরীচিকার মঙ্গল নাই, মুগল 'আছে মঙ্গজলময়ের উপসনায়। 
বিমুখ হইয়। দুঃখ আনিওন।, উন্ হও সকল হুখ সম্ূখে -আজিয়। ত্য 
করিবে। হায় !হায়! কে শুনিবে? শব কর্ণ শুনে কি? গৌড় ভুর্মি। অগণ্য 
সংসারচিতায় শব সন্তান- সংহতি, তোমার অনন্ত বক্ষে বেশ সাজিয়াছে? তাই 
বৈষ্বভূমি অজ তুমি আন, নম মহামায়ার মহাশ্ুশান। 
তবে আর কার মুখ চাহিব কে তোমার এই ছুরাবস্থা দূর করিবে ? 
যে গৌরচন্জরের করুণাদূত চর্জিকায় তোমার সৌভাখ্য কুমুদ প্রশ্চ/টিত 
হইয়াছিল, সে চক্র অস্তমিত, আর কি তাহা উঠিবেনা? আস্ের পর উদর 
ইহা নিশ্চিত! হা ভ্রাওচিও ! চলের কি উদয়ান্ত আছে? উহা আঞাদের 
দৃষ্টির অবরোধ। সেই অপার ক্ধণামৃত চক্দিকারও কি অবগান আছে, না 
তাহার হ্রাম বৃদ্ধি ছে, কেবল ,আছে,আমাদের অৃষ্টে তাই, কেহ দেখে কেহ 
দেখেন । নিদাঘ। নিশীখে হবাতাস সন্সত্রই সমান বহে, কেহ নিদ্রায় অচেতন, 
মে অনুভনু কারতে পারে না, কেহবা রুদ্ধ গৃহে এমন'খিলকপাট মান্লিয়া আছে, 
সেখানে সে সুক্ধাযু প্রবেশে করেনা, যে তাপান্ত হইয়! ্বামু সেবনের জন্য 
আগ্রহ্*সহকারে মুক্ত কক্ষে বসিয়া থাকে, সেই তাহর সুথম্পর্শ শৈত্যানূভিব 
করিতে পারে। অতএব জীগৌন্মগুল এখনও, 'ীগৌর করুণাঁদূত চত্রিকায 
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বঞ্চিত নহে ; ঞ্চেবল অগ্জান তিমিত্রে গৌড়বাদীর নয়ন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, 
ঞানাঞ্জন শলাকা দারা্স,নয়ন উন্মশীলন করাইবার কি কেহ নাই? তা আছে 
বই কি? কিন্তু থাকিয়াও নাইন * কুলে অনেকেই আছেন কিন্তু মূলে নাই। 
একসময় যে ট্বষ্ণব ধর্ঘের এত প্রসার হইয়!ছিল, তাহার কারণ কি? কারণ 
বৈষ্নবী সিদ্ধি। জুর্তরাজ্য ঝাজ!কে যেমন প্রজাগণ কিছুদিন পূর্ক্ণগৌরবে গৌরব 
করিয়া ক্রমে অনান্ধর নুরে, বাঁমান অসিদ্ধ গুরুধুলেরও ঠিক সেই অবস্থা । 
সে কালের গুরুগণ নিজ সিদ্ধিপ্রন্ঠাবে পরিচিত ও গৌরবাদ্ধিত হইয়াছিলেন, 
একালের তদ্বংশীয় গুরুগণ সাধন বিমুখ ভোগ বিলাসী সুতরাং কেবলমাত্র বংশ 
গৌরবেই পরিচিত এই কুলু গেরবই ক্রমে তাহাদিগকে সাধন পথ হইতে ভর 
করিয়া এই এক প্রকার কুলক্রমাগত এক চেটিরা ব্যবসায়ে প্রত করাইয়াছে, 
এখন কেবল মযুকুর ক্রয় বিক্রয় বাতীতু দাতা গৃহিতার অন্ত কোন কন্তব্য নাই। 
যাহা হউক ইহার মন্দের মধ্যেও একটা শুন এই যে মূলপন থাক বানা থাক 
টাটুখানা বাহুল আছে তাহ না হইলে হ্গৌড় ম গলে যে, ্রীব্রীগৌরাঙ্গদেবের 
অবতার হইয়ুঁছল তাহার স্মৃতি*চিহও বোধ হয় থাকিত না। প্রায়ই বিুপ্ত 
হইলেও এখনও অনেক শ্রীপাট বা শ্রীটাট, আছেন, বৈ'ব সমাজেরও কতক্ট। 
অবয়ব স্থানে স্থানে আছেন। মালা, তিলক, ভূংপা, মু, শিখা, সাচার, হরিনমা, 
গানকীর্তন, নৃত্য, ভাবাবেশ, বিগ্রহসেবা, বৈন্ধবসেব), মছোজ্সব, হরিবাসর, 
যাত্রাউসব,ন্পবই আছেন। গোপ্দামী, ঠ।কুর, অধিকারী, মহাস্ত, অভ্যাগত 
আখরাধারী, জাতিবৈষ্কব, গৃহীতব*্*ব সবই অ'ছেন। শ্রীগৌড়মগুলভূমি 
এখন্ধও এসব ভূষণ অঙ্গে পরিয়া আছেন নিরান্বরণ১হন নাই, কিন্ত অমাজ্জিত 
মলাবৃত, তাই উজ্জ্বলত| নাই; সেই জন্তই বাধ হইয়ঞ্গনিতে হইতেছে যে, টাট, 
বাহাল আছে মাত্র মুক্ধধন নাই। সেই অথুলা স্বদেশী দ্রব্যে যদি দোকান 
পূর্ণ থাকিত, তবে কি আঁ এই বিদেশী আমদানী হইত? উন্মন্ত স্বদেশ- 
প্রেমিক ভাঞদের ব্যুকটণব। বিদেশী বর্জন এপথ দিয় আইনে ন।২। এই 
মুষ্টিমেয় বৈঞণব সমাজ এখন বর্তমান সমাজে উপেক্ষ(র বঙ্ কিন্ত ত্য সেই 
অলোকিকী বদ্চবী। পিদ্ধি বৈষ্ণব সমাজে পুর্ণ থাকিত, তাহ হইলে ঘু্য কি 
কেহ উপের্ষণ করিষ্ডে পারে, ঘোর হি -দ্বেন্বী পাঠান রাজ্যাধিকরেই 
শ্রীগৌরাগ দেখে দিগভবা।পী বৈ বধ অবাধ প্রবাহে পবিএ শরভাব অ্র্াশ 
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করিম[ছিল। গৌড়াকাশের শেষ নক্ষত্র রাধামোহন ঠাকুরেরত বৈষণবী সিদ্ধি 
গৌড়াধিগ্রর মুশিদাবাদের-নবাব য্বন্বাজকেও এককালে চষ২কত করিয়াছিল । 
অখনত সন্দত্র শান্তিময়, তবে এ শান্তিমর্র রাজ) ধশ্মের এই অধঃপতন বেন ? 
ধন্ছের প্রত্যক্ সিদ্ধির অভাবেই এই অনুর পেক এ তিঠিত হইয।ছে, অ। [সথরী সিদ্ধির 
দিকেই লোক আকৃষ্ট হইতেছে, আম্ুর কাল প্রভাবেই ধশ্টে অর্থে ওত প্রোতিঃ 
সন্দপ্ধ বচ্ছিনন হইয়াছে আবু সেই অনুরগ্র্থ চিত্েন দো ষেই এই ঘোর 
নাস্তিক ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে । কিন্তু প্দি এই সুপখভ্রষ্ট লোক স্ছ্নের 
স'মুখে বৈধব ধন্মের মেই উজ্জল আলোক আবার কেহ ধরিতে পারেন, যদি 
কেহ প্ব-সিদ্ধি বলে খশীয়।ন্‌ হইয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকা হস্তে লোক শোচনের অন্দান 
তিমির পটল অপনযনন করিতে গুরু গৌরব শিখার অবতীর্ণ হন, তবে ডাকিতে 
হয়কিণ আপনিই এই জনসহ আবার ক পথে প্রত্যাবন্তন করে। কিন্ব! 
যদি কন্রমান সমাজের গৌরুবাধিত বা্িগণ" মুক্তকগে বৈষ্ধব ধশ্বের পবিত্র ম্ব 
দোণ। করেল, বর্তমান সমাজের উ্চপদস্থ গণ্য মান্য কুতি সন্তানগণ এই 
পৰিব্রাদপিশবিত্র ধন্ের মন্মে প্রবেশ কবি অনুষ্ঠান ও অনুশীলন ককেন, আর যদি 
বন্তমান সমাজের উচ্চ শিক্ষিত কতবিষ্ঠগণের বিজ্ঞান বিম্াজ্জভিত জী্ষপৃদ্ধি সহায়ে 
বৈষ্ণব ধশ্োর পৃষ্ঠপ গু ভক্তি শান্ত সধূহের সুক্ষাতি শক্ষগভীর তত্তগুলি আলো" 
চিত হয়, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে গুদক্ষ গুরুগ্ণ শ্রীপাদ গঙ্গা মী গণের বিশুদ্ধ 
করন ভজন পদ্ধতি প্রচার করিতে থাকেন, তবে এখনই মমাজের ভাগ্যাস্রাত নিনয় 
করিধা যায় সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহা! হযু কৈ? প্রাচীন্দল কতকটা ভজ- 
নাঙে আছেন বটে, কিন্তু 'শান্সের কোনই আলোচনা রাখেননা, এই এজন 
তাহাদের মধ্যে মর্থতা সুলভ অনেক আবঞ্জন। স্থান পাইয়াছে। নব্য দলও 
এখন অনেকে ভক্তি শাস্ত্রের যথা যোগ্য অনুশীলন আরম করিখাছেন, কিন্তু 
“তাহারা ভজনাগের “ম্ধ্য নিবিষ্ট নহেন। এই জজ উভয় দলই কবর 
পথ ধরিয়াও ধরিতেংপারিতেছেন ন!। ভজন, অনুশীলন, ঢুইটি যতদিন একত্র 
ন] হইতেছের €ততদ্দিন বৈষণবধশ্রর অভ্যুদয় নাই | অতএব বৈধ ধশ্টের বন্ত- 

«মান অনস্থ। বড় আঞ্দপ্রদ নহে। 
শাম প্রমগ (ঘোষ ভক্তিবি শারদ । 
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প্রার্থনা । 


হে বিভে।। করুণাময়! 


দটুনাথ কলে, . চরণ বমলে, 
শরণ জুইলাম আমি । 
'জ্বামার' বলিবার, এজগতে আর 
কিআজ্হ জগতন্বামি !॥ 
দার] পুত্র ধন, ছায়ার মতন, 
আসে পুনঃ চলে যার। 
জলবিন্ব প্রায়, নিমেষের তরে, 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে লয় ॥ 
আশার ছলনে, মোহের তাড়নেঃ 
ভ্রমি, হ'য়ে পথ হারা। 
মরচিক! আন্ত, পথহখন পান্থ, 
উদ্াস্ত পাগল পারা | 
ছুদিনের তরে, সকলি সংসারে, 
তবু নাহি মায়া ঘুচিল। 
(দিন চলে যায, আঁ হয ক্ষ, 
তবু নাহি মন বুঝিল ॥ 
জ্বর সাগরে, তরা'বার তরে, 
গ্হ্রি । তুমি আছ কাগ্ডাগী। | ৃ 
অনাথের নাথ! দিও হে আমারে, 


অভয় চরণ তরী ॥ 
গ্রনি/শকান্ত ভৌমিক। 


ইই ভক্তি । [১ম বর্ষ-_-১ম, সৎখ্যা। 





সার সস্তপ্তটের 


প্রার্থন। । 


৩ ০ ৩. ওর 
কিস, 
০০০ 


( বোঝা ধরে কে ঞ্ছি) | 
“ছুর্গমেপধিমেহস্ধস্য খল ুগতেমুতঃ 
স্বকুপ! যঠিদানেন সম্ভঃ সন্ত্ববলম্নৎ ॥" 

জাঃ! কি ভয়ানক ভারী বোঝা! রোন্ার ভারে আর সোজ। হইয়া 
ফাড়াইতে পারিতেছিনা। দিনে দিনে কুজা! হইয়া গ্লোম । আমার যে শ্বাড় 
ভাঙ্গিয! মরিবার যো হইধাছে দেখিতেছি। এ তো আর কোন বোঝা নয় :--- 
পাথরের বোঝা, লোহার বোঝা! বা মাটীর বোঝ হইলেও কোনমতে বহন করা 
যায, এ যে দ|কুণ সংসঘরুর বিশাল বে!ঝ।'। মাথায় করিয়া ঠেকিয়াছি, 
এখন আর নাম'ইতে পারি ন।। 

উঃ! বোঝার চাপে মাথার খুলী নড়িগ্না গেল! তাপে মজ্ডু! জল হইয়া 
গেল! উপায় কি? এই সংসারবোকাটার ভিতর এত অসংখ্য ভুর্ভাবনার 
পুউলী,_- দুশ্চিন্তার কুথলণ,--অগ্রিব* উত্তপ্ত দুর্দশার পেটিকা আছে জানিলে আর 
এমন অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইতাম না। 

হায়রে । এমন একজন বাথারব্যথী নাই যে. একেবারে না হউক, 
মভহ কালের জন্য এই বোঝাট। আমার মাথাচছুইতে টানিয়া তাহার মাথায় 
করে।” কি এমন একটী জন প্রাণী দেখিনা যে, আমার দুঃখ ছূর্দশা 
দেখিয়া বোঝাট। ক্ষণ কালের জন্ত ধরিয়া নামায়। 

তবে যাহার! আজ, তাহারা প্রান সকলেই আমার মত বোঝাওয়াঁল1। 
আমার মত ক্রানতব্রিই। কেকার বোঝা ধরে, আর ০ কা'র বোঝা ধরিয়া 
নামায় 1! ৪র্ীপনার ভার বহনে অসক্তব্যক্তি পরের বোঝ। ঘাড়ে কাঁরবে এ 
আবার ফেমন কথ 

তবে ছুই চারিজ্ল মানবন্ূপী দেবতাকে পরের বোঝ। টানিরা ম্থায করিতে 
পরের দুঃখ দুর্দশার ভাগ লইতে, আপনার দুর্খ ভুলিয়া গিয়া, পরের দুঃখ 
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মোচনের জন্য অঞ্জ্ববিসজ্জন করিতে, কি পরকে সাধ্যমত হুথে রাখিয়া, 
নিজে আজীবন দুঃখ দ্রাবানলে জআুলিষা পুড়িয়া মরিতে দেখা না যায় এমন 
নহে। কিন্তু হইলে & এবগ, ন্বরপীদেব্তার সাক্ষাত পাওয়া তো বহু তপস্যা 
ফল। , আর পাইলেই বাকি? অধম এমন দয়ার প্রকট মৃণ্তি্ুলিন উপর আপন 
দুঃখ "ভার চাপাইস দিয়া, নিজে খুদী হইতে কখনই সম্মত হইব না। তাহারা 
আপন মহক্ুতায় আমার মাথার বোবা। টানিয়। ন্তে চাহিলেও আমি দিতে 
বাধ্য নই। মরিতত হয়ছে, আমিই মরিব। আর শিখিরা লইব যে নিজে 
কই্উভোগ করিয়াও পত্রের দুঃখ ফেঁচন করা কর্তবা। 

এইত গেল এক শ্রেণীর লোক। আর অবশিষ্ট যাহার! সংমার বোঝা 
মাথায় করে নাই, কি অগ্ঠার্ধপও সংসার বোঝার গুরু উপপর্ষি করিরা উঠিতে 
পারে নাই, তাহারা আমার বোবা ধরিরা নামান তে| দূরের কথা, আবও 
আমার রিষ্টতা জনিত মুখের বিক$ ভগী দর্শনে পিশাচের মত “হি হি" করিয়া 
হাঁসতে থাকে। 

পুজ, ব্ঠা, ভাই+বন্ছু* আঁ্ীয়, জন কেহই আমার ছঃখের দিকে চায় 
না, কানায় গ্ষাণ দেয় না। আমিযে বোঝার চাপে সোজা হইতে পারি না, 
ইহ যেন তৃখচার! দেখিযাও দেখে না। হা! কপাল |! উপায় কি? 

তাইতো নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছি বোঝা ধরে কে ? 

অমি দিন দিন যতই দুর্ধাল হইয়া! পড়িতেছি, যতই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, 
বোঝার ভার ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। তায় আবার অনেকেই তাহাদের বোঝাৎ 
হইতে দুই চারিট। কুচিগ্তার কৃখলী গুঁজিয়। দিষা আমার বোঝার গুরুত্ব বাড়াইয়া 
দিশ্তেছে। . নিষেধ করিলে মানেন! অথবা অগ্েক স্থলে নিষেধ করা ও যঃয় না। 
ভাকফ্। কি বিপদ! কি বিপদ 1! বোঝা ত্চো ত্রমেই ভারী হইয়া 
উঠিতেছে। এদিকে আমারও শক্তি সামর্থ ক্রমে কমিয়া ফ্কাইতেছে। বোঝাটা 
নামাইতেও পারিনা, মাথা রাখিয়া ভার বহনও করিতে পারিনা; এখন 
উপায় কি৭ বোঝা ধরে কে ? 

হায় হারে! বোঝা মাথায় করিয়া মরিয়াছি। সঙ্চুপারে যাহরা বুঝা, 
তাহারা বোঝা মুখায় করিবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে যে, এ বোঝা*মাথায় 
করিলে আর" নামান*্যাইবে*না। যাবজ্জীবন এই অসহা যঞ্জণা দায়ক গুরু- 


১ ভক্ত | [| ১ম বর্ষ--১ম, সহখ্যা। 
স্পস্ট সস রণ 
ভার ব্হন করিতেই হইবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারে যে এই বোঝ! অন্ঠের 

খাড়ে চাপাইয়া দিনা কম্মিন্‌ কালেও অব্যাহতি পাইব না। 
এই প্রকার চতরর লোকেরা বোঝার কাহ দিবা যায় না। তাহার! 
আইৈশব ভগবানের সেবাভার মাথায় ক্যা পরমানদ্দে নিত্যধামেবু পথাব- 





'লন্গন করে? 
মনে করিয়াছিলাম, জীবন ভরা কেবল হরিনাম কীর্তন করিব, কীন্তনে 


নাচিব। কিন্তু, আমার পোড়। কপালে* আর তাহা ঘটিগা উাঠল না । বোঝা 
শাখার করিয়া কি নাচা!ষায়? নাচা না গেল্সেও যে নাচি' সে নাচটা মনের মত 
হয় লা। (নদ নাচে আত্মার তৃপ্তি হয় না। বরৎ মনে অতিশয় কষ্ট হয়। 
একবার ঠ হায়রে । যদি বোঝাট। নমাইতে পারিতাম, কি অন্য কাহার 
মাথার চাপাইয়া দিয়া অবকাশ লইতে প:রিতাম, তবে মনের সাধে খুব মনের 
মত ৪ ও “হি হবি” বশিষা পৃল্বাষ্ণপড়ির। গড়াগড়ি দিতে পারিতাম, 
নাচিনার সময় বোঝাটা নামাইতে ইচ্ছা হয, হইলে হইবে কি? বোঝা ধরে 
কে? 
বিপদ কেমন! সংসারে সকলেরই এক বোন) আমার কিশু, ছুই বোকা 
এক তো সৎ্ারের বোঝা, আর একটা প'পের বোঝ । এখন এক মাথায় 
ছুই বোঝা লইয়া কেমন করিঘা কি করি? আমার পতন অনিবাধ্য ।। 
সারের বোঝাট। হয়ত ধরিলে কেহবা ধরিতে পারে, কিন্তু পাপের 
বাঝা তো কেহ স্পর্শও করিবেনা। এটা ভাবীশু তার মতন।! বত্বাকর 
নাকি পাপের বোঝার অংশ্দিতে, স্্ী পুজদিগকে অনুরোধ করিয়াছিল, কৈ? 
কেহইতো সন্ত হইল ন। কেহইতো পাপ ভারাক্রান্ত বহাকরের তঃখ 
মোচনে অঠসর হুইল না। মোট কথা, পাপের বোবা! দেখিয়া সকলেই ভর 
পায় চমকির। উঠে ।$ তাই টার বোঝা ধরে কে? 
সংসারের বা মব্রিয়া গেলে পড়িয়া থকে, কিন্ত পাপের বোঝ! ইহকালে 
পরকালে না নড়ে “না সরে । ভগিতে ভূগিতে বোঝা। শেষ নতুবা নয়। 
ভাবিয়া ছিলাম, ত্র, পুল, কন্তা যাহাদিগকে আমি নিছজজন মনে করিয়াছি, 
এই সদমার বোঝা একদিন তাহারা টানিয়া লইবে। একদিন আমি এই 
দারুণ যন্ত্র হইতে মুক্তিলাভ করির। হ| কপাল! তাহারা এখন বোঝার 
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উপর চড়িয়া ঝিয়াছে | বোঝার উপর বোঝা হইয়া আমার দফা রফ। করিতে 
উন্ত হইয়াছে। তাঙ্করা একবারও আমার দিকে চায় না। আমি এই গুরু 
ভার ধ্হন করিতে *পারিএ-কি-*্পীরি ন।, এদিকে ভ্রক্ষেপও করে না । 

হরি” হরি !1* হরি!! এখন*আমার উপায় কিণ এই ছুর্দিনে, নিদানে 
আমি কাহার শরণ/পনন হইব? জীবের জীবনধন শ্রীগৌরান্গ বিনে আর হুঃখ 
মোচন করিতে কে আছে ? 

বাবা | শটানন্দন। | আমি আরু কতর্জাল এই অপন্থ যাতনা ভোগ করিব? 
এই জ্বালা যন্ত্রণাময় সংস্টারবোঝ। আবু কতকাল বহন করিব? 

প্রভো! এই ধরাধামে এমনকেহ নাই যে, আমার এই বোঝা ধরিয়া 
লামায় বা মাথায় করে। যেদিকে চাই, সেই দিকেই অন্গকার। দশদিক 
শহ্যময় বোধ হইতেছে। প্রভু গো! এক্ষণে তোমার শ্রীপাদপদ্ধে প্রাথনা 
এই যে, আমার এই বে'ঝাটা তুমিঞ মাইরা দিণ। আমাকে অবসর করিয়া 
দেও । আমি ছু'ট। দিন মনেরঞসাধে তোমার নাম গুণ গাহিষ। বেড়াই । তুমি 
বিশে আমার খা বোঝা! ধাঁরতে*কেহ নাই প্রভো! 

দয়ামধ্ধ ! " তুমি নাকি কলির দশা মলিন দেখিয়' সংঙ্গার সম্ভপ্ত জীবের 
তাপ নিবারণের জন্য আমিঘাছ তুমি নাকে দুঃধীর দুঃখ মোচছুনর জন্ 
পাপাচ্ছন্ন কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছ ? 

প্রভো! , আমি মহাপাপী হইলেও তোমারি নিজ ক্ষন, গি 
শ্রীচরণের দাস। শ্রভে। ! একবার এই তজন বিহীন সম্ভপ্ত দামের প্রতি, কপ 
নেত্রে চাহিয়। দেখ, ইহার ছুন্শ্লার একশেষ হইয়াছে এ দীন বড়ই রি 
পড়িয়া তোমার ব্রী/পাদপদ্ছে দয় তিক্ষ! চাহিতেছে?। 

প্রভো! তুমি তো কত অসংখ্য জীবের সংসার ভার নামাইয়া, মায়! 
পাশ কাটিয়া, আপন শরান্জিজয় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ, আূপঞঙ্জ প্রেমাগুত সাগরে 
ডুবাইয়াছ, আল! জুড়াঈয়াডু, তবে এ দাস কি সে আশা করিত্তে পা রেনা? 

প্রভো*! তুমি তো পাপীরবন্ধু পতিতপাবন, দীন ছুঃখী কালের অমূল্য 
ধন, নিরাশ্রযের পরমাশ্রয়, পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহখনের মাতা | 

পরতো ! »আদ্জি তোমার নিকট সংসার নুখের প্রার্থন। করিতোছন।।*খ্মান্ি 
পুল, কন্যা, ধন, মান, বিষয়, বৈভব কি শর্গ, মোক্ষ। ধদ্ধি মিদ্ধি কিছুই 
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চাহিতেছি না। কেবল সংসার ভুলিয়া তোমার পরম পবিত্র নবন্দীপ লীলারসে 
ডুবিয়া থাকিতে চাই। 
প্রভৃগো ! মলের সাধ মিটাইয়া তোমার লামগুণ বীর মে পারিলাম 
লা, তোমার পাদপদ্ধান্ুরক্ত ভক্ত ভ্রমরের সঙ্গ লাত করিতে পারিলাম *, কেবল 
এই দারুণ সংসার বোঝার ভারে । কুপাময়! প্রার্থনা কন্তেছি, ই টব 
নামাইয়া দাও। প্রভো।! ধর, তুমি বিনে এত ভার বহনে আর কেহই 
সমর্থ নহে । তোমার ধরণীধর নিত্টানন্দের,কুপা হইলে আর আমার সংসারের 
ভার কত? 
আমি তোমার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ *করিয়া বলিতেছি, প্রত, একবার 
আমাকে অবসর কর। আমি পাপের বোঝ] তেমাকে দিতে চাহ না। আছে, 
আমারই থাকুক । কেবল সংসার বোঝ)টা মামাত ৩ পারিলেই হইল! 
প্রক্ুগো । পাপের ফল ভুগিবার লিশিত্ত যেখানে, যে অব্শ্তেই আমার 
জন! হোক না কেন, কিন্তু প্রার্থনা, প্রভেো! তোমার শ্রীপাদপদ্ধ যেন আমার 
মনে থাকে। তোমার ভূবন-মোহন মৃত্ভিটা যেন আমার মানসপটে আঙ্ষীত 
থাকে। আমি ষ্কেন তোমার প্রেমানন্দ পুণ গৌরহরি নাম, শ্রীকষ্* চৈতন্থ 
ন্নাম, না ভুলিয়া যাই। 
এই ক'রো নাথ! মানুষ, পশু, পঙ্গী এমন কি কীট পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিলেও যেন, তোমার অমুতোপম প্রসঙ্গে আমার মতি থাকে । 
'“কিষে মানুখ, পশ্খ, পাখী, জ্ন্মিষে অথব! কীট পতঙ্গে । 
করম বিপাকে গতাণতি পুনঃ পুনঃ, মতি রঙ তুয়া পরসঙ্গে ॥” বিদ্যাপতি। 
শভো। বলিয়া জানাইব কি? আমার দুঃখের অবধি নাই। একে তো! 
সংমার বোঝা, তাঁষ আবার আশার প্রলোভনে পাগল হইয়!, পদে পদে প্রতা- 
রিত হইতেছি। ইহাও সামান্ত মনে করি। কিন্তু, চামাদি রিপুগণের উৎপাতে 
আর তিষ্টিতে পারি'তছিনা, ইহারা (কামাদি ) বড়ই নির্দয়। সব্ধদাই আমাকে 
হার করি-ত উদ্যত আমি আর কত কাল পায় ধরিয়া প্রাণ বাঁচাই৭। 
এই রিপুর দশে বাস করা, আমার পক্ষে বড়ই অসাধ্য হইয়াছে। প্রভু 
গো! এই দীনহীন পাতকীকে নিজগুণে দয়া করিষা তে'মার সদানন্দ পুর্ণ 
গৌর দেশে লইয়া চল । যে দেশে কামানিবর গদ্ধ বাতাস নাই। রিণুর অত্যা- 
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চার নাই, আছে, কেবণ হুধামাথা হরি নামের তুমুল তুফান, অনাবিল" প্রেমের 
প্রবল প্রবাহ, সাধু বৈষ্বের আদন্দ কোলাহল ৷ প্রভো! আমাকে সেঁই 
দেশে নিয়া চল ।॥ আম]ুর আর গ্রখানে থাকিতে ইচ্ছ। নাই। 
দ়ামুয় ! আমাকে নদীয়া নিশ্ধীনন্দে একপার পুইয়া লও । আমি তোমার 
তক্তগণের চরণতপ্পে একবার লুটাইয়া মানব জীবন সার্থক করিয়া লই। 
বৈষ্বের উচ্ছিষ্ট ভঞ্চণ করিয়া আমার পরমাত্ব! পরিইপ্ত হৌক। প্রাণ গৌর! 
আমার প্রাণধন! অপর ক্ষমা করিয়া দ্রাসকে একবার নদীয়ার চিন্ময় বিউত্তি 
দর্শন করাও । প্রাণ খুলিয়। বলিঞ্জ-প্রাণ গৌর! প্রাণ গৌর! প্রাণ গৌর 111 
হরিবোল ! হরিবোল 1! হরিবোল |! 
বৈধব দাসানুদাস-- 
জ্বীবিজযনরাফণ আ'চার্ঘা । 
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*পাঁগালের প্রলাপ । 
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বিন্দুর সন্ধান | 
“শুদ্ধ প্রেম হখ সিঙ্ু, পাই তার একবিন্দ, 
সেই বিন্দু জগখ ডুবায়। 
কহিবার যোগা নষ, তুখাপি বাউলে কম, 
কহিলে বাঁ কেব পাতিয়ায 4" 
শ্রীচৈঃ মঃ হ্য পু । 
কেগথায় মেই বিন্দু মিলে ?* 
এক বিন্দু! বেশী*নয়-_কেবল এক বিলু। কোথার মিলেএই এক বিল? 
হায়! কে মামায় বলিয় দিবে_-এক বিল কৃষ্ণপ্রেম কোথায় পীঘয়া যায়? 
যে বিন্দুতে জগং ডুবে, সেই, এক বিন্দুর সন্ধান আমায় কে হয় দিবে গো? 
এক বিন্দুর পুত শক্তি-সামথ্য ! বিগ্গাম করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অসম্ভব কথা 
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বলিরা ধোধ হলধ। পীকন্ত কবির মুখে, ভক্তের মুখে, _জাধন সিদ্ধ মহীপুরুষের 
মুখে, শুনিয়া থাকি "এক বিন্দু জগত জুবায়।” বুঝিতে ত "পারি না,-এ 
ধ্হঘ্যের উচেদ করিতে আমি ত পারি না।*» এস, এক আমার বন্ধু আছ, 
ৰলিয়া দাও, বুঝাইয়া দাও, কিরূপ এ এক্ট বিন” কেমন ইহার শক্তি, কোথায় 
তাহার সন্ধান মিলে? 

মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া পিপাদিত কণ্ঠে চাতক 'ধলিতেছে “ফটা-_ ক 
জল” “ফটা_-ক জল।” চাঁতকের এআশ! পুর্ণ হইঝেঞ ক্ষেননা, সে এ মাটার 
সংমার ছাড়িয়া, অনন্ত গগণে ছুটিয়া মেঘের ক্লাছে গিষাঙ্জ। শীই তাহার সাধ 
পুর্ণ হইবে। 

'আমি ও এই চাতকের ন্যায় "প্রেম শন" __'প্রেম ।বিনু” রব তুলিয়া 
টীৎকার কবিতেছি। তুলিয়াছি মধুর স্বর, কিন্তু গৃহবাদে আবদ্ধ থাকিয়া। 
অষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ আমি) এ চাতকের মত্ত মুক্ত পক্ষ হইতে ত আমি পারি 
নাই, পারিবার আর আশা ও নাই। পিঞ্জরে আবদ্ধ, বিমূলিন চিত্ত পক্ষীর 
তায় আমি গৃহ পিগ্ররে ব্দী থাকিয়া অনন্তের স্বপ্ন দেখতেছি, আর থাকিয়। 
থাকিয়া বলিতেছি,--“এক বিদু”--ণএক বিন্দুগ। কোথায় এক বিন মিলে। 
আহে! আমার এ আশা কি অপুর্ণই থাকিয়া যাইবে ? 

কোথায়'সেই বিন্দ মিলে ? 
যে বিন্দুতে জগহ ডুবে, হৃদয় সিন্ধু উথলে ॥ 
এক বিন্দু পাই যদি, 
করি তারে হৃদয় নিধি, 
গান করি ভাই নিরবধি,&_ 
স্বর্গের শুধা ভূতলে। 
ভক্ত আর শ্রীভগবান্‌। 
জেনেছি উভয়ে সমান । 
(ছয়ে) তদের কাছে আকুল প্রাণ, 
এক বিন্দু চাই কুঁতুহলে। 
ভারা যে অপার সিদ্ধু; 
আমি চাই শুধু এক বিন্দু, 


ভাদ্র, ১৩১৮ চুন তক্তি। ২০১ 
এ বিন্দু কি মিল্বে কু » 
কম্ম গুণে, ভাগ্য ফলে % 
পিঁপড়ার পাখা হয়রে যেমন, 
ছেঁড়া কাথ্ায় টাকার স্বপন, 
এ আশা যোর পক্ষে তেমন) 
ভূলে আছি মায়ার খেলে'। 
«এ ফেঁবিষম মায়ার বিকার, 
এ শ্বোরবিকার কাট বে কি আর * 
ছুর্দিনের এ গন্তীর আধার 
যাবে কি দূরেতে চলে? 
কোথায় সেই বিন্দু মিলে ? 
হে আমার, প্রেয-চিন্তামণির-ধনী, দাতার শিরোমণি যহাপ্রতা! তোমার 
ভাণ্ডারে গুপ্ত ভাব সিঙ্ধু বন্তমান। স্বযুৎ ব্রহ্মা উহার একবিন্দু লাভ করিবার 
জন ললাধবিত । অঙ্ো। এরর্প আনন্দের দিন তুতিবাহিত হইয়াছে, যেদিন 
তুমি ধনী নিষ্ভন নির্বিশেষে, ব্রাঙ্গণ চগ্ডালে এ অপরূপ প্রেম সম্পত্তি অকাতরে 
বিতরণ কক্িয়াছ। হুর্ধৈব বশে, দ্বকর্থ জনিত নিদারুণ কম্মফলে, ততকালে 
জন্ম গ্রহণ না করিয়া, সেই পরম প্রিদ্ব ভ্জজন মণ্ডলীর হুখাস্বাগ্ঠ প্রেমসিস্ধুর 
এক বিন্দু পাইবার জন্য আমি আজ তধিত চাতকের ন্যায় উন্দৃষ্টি হইয়া চাহিয়া 
আছি। বল্ল মিলিবে কি? যদি মিলিবে,--তবে কোথায়--কি উপায়ে ? বলিয়া, 
দাও--প্রভো! 

* শ্রীভগবান পরম কল্যাময়। তাই, দ্বীক্ষের পেপাস। বুঝিয়া বিন্দুর সন্ধান 
বলিয়া দরিয়াছেন। গুরুরূপে, ভক্তরূপে তিনি অঞ্ষমার প্রতি অপার করুণা 
করিয়া, এ সন্ধান প্রন্কাশ করিয়াছেন। ধন্য তার প্রম। খুরুরপে ভিলিই 
পিদ্ব-যুগল-মন্ত্র দিয়া, আবী।য় বিন্দু সন্ধান বলিয়া দিয়।ছেম। কিন্ত কলির চঞ্জে 
আর আমার কম্মুদোষে খ্যস্ত্রের সাধন হইতেছে কই ? 

আমি পিঞজরাবদ্ধ পক্ষণর ন্যায় গৃহ পিঞ্জরে আবদ্ধ আছি, আৰু বুটেরস্ছাতু খাইস্কা, 
অনন্তের ব্বপ্প দেখিতেছি। হায়! মুক্তপক্ষ বিহঙগমের ন্যায় স্বাধীন হইয়া অনন্ত 
হৃখ, অলত্ত রতি উপভোগ করিব!র সুবিধা আর কোথায় । এইরূপ ভাবিতেছি--- 


৩০ ভক্তি । ছি ১০ম বর্ধ--১সু সংখ্যা। 





এমন সময়ে শি শ্লোকের একটী শ্লোক স্মৃতিগথে উদ্দিত হইল এবং প্রাণ 
স্পর্শ করিল । উহাতে হৃদয় আজ হইল। সেই প্রাণারাম, হুমধুর শ্লোক এই-- 
“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহঙ্শ্সু | 
তমেবাপ্রদয়ত্যস্তন বসঙ্গরসান্তনং ॥” 
ইহার ভাবার্থ উপলদ্ধি করিব বুঝিলাম, আমার চিন্তা অনর্থক। *ইহাই 
আমার অভীদ্দিত বিবুর সঙ্ধান বলিয়া দিতেছে। ঠিক এই সময়ে, কোন 
মছান্কভব, প্রেমিক ভক্ত, দিন হীনের * কাতর  ধ্বনিৎগুনির্য প্রাণের আবেগে 
উপদেশচ্ছলে বপিদ্না দিলেন "ভাইরে, পিগ্বেঠ থাক, ক্ষষ্ঠি নাই; বুটের ছাতু 
সময় মত খাইতে পাও, বা, না পাও, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু 
দেখো ভাই যেন ধুলি ছাড়িও না। এই বুলি” ধর্রিযাই তোমার অভীঞ্ বিন্দুর 
সন্ধান পাইবে। সেই বুলিকি? 


“হরে কুঞ্ণ হরে রাম। নিতাই গৌর রাধে শ্য।ম ৮ 


আর একজন পাগল তক্ত বলিতেছেন, প্রাণ বলতের পদে আণ-স পিয়া 
দেওয়াই যথার্থ শ্বাধানতা, যতদিন লোকে কঙ্ক' ভূলে থাকে তত্ব দিনই সে 
বদ্ধ, সন্বন্ধ পাতাইতে পারিলে আর সে পিঞ্জরের পাখীনয় ৫স ঘুক্ত-পক্ষ 
বিহঙ্গম। পাগলের এ কথায়ও বিন্দুর সন্ধান পাওয়া' যাঁয়। 

আবার, গ্হ্থরূপে শ্ীভগবান, স্বয়, অধিষ্ঠিত হইয়া রাঙ্গা! প। ছ'খানি--- 


প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করিয়া বিনুর সন্ধান এই ভাবে বলিয়া দিতেছেন .১-- 

'্রঙ্গাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 

গুরু কৃষ্ণ প্রলাক্গে পায় ভক্তিলতা বাঞ্জ ॥ 

মালী হেঞ! সেই বীজ করে আরোপণ। 

শ্রবুণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্গাণ্ড ভেদি যায়। 

বির ব্রদ্লোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 

স্ব ধায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 

কৃষ্চরণ কলবৃক্ষে করে আরোহণ ॥” 

চৈঃ চচনহ ১৯ ধ্ পরিচ্ছে্গ। 
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7. এ কপ চি 


হায়! বছিন্বুখর্জীব আমি; বিন্দুর সন্ধান পাইতেছি, কিন্ধ কই, উহা 
তো হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিতোছ ন1। জানি না ছর্দৈষ ঘুচিবে কবে ? কবে 
প্রভুর দয়া হইন্ছে ? *এমন যৃন্ধ/ন পাইবা ও ধরিতে পারিলাম না।ধরি, ধৰি, 
সেই অধর টাদের পুরা পাইলাম ন।? কি কম্মচক্র! অহো! লীলাময়ের ইহ। 
এক বাঁচত্র লল1 & জানি না, বুঝি ন। কবে, কোন্‌ শক্তি বলে এই এক 
বিন্ুর অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিঝুণ পারিব কি? আকাশ- 
কুসুম স্বপ্নবং পাগলের রাই ঘটে? 








দীন-_শ্রীরুগিকলাল দে। 


শমন। 


ও ও ০ স্পা 


দক 


হে শমলপ, তব ভয়ে ভীত ভুঁবতল । 
অশান্ত কালিমা আচ্ছন্ন সকল ॥ 
"হুতোহম্তি! হতোহম্ি । হতোহাম্ম ! কেবল । 
চারিদিকে সদা রোদনের রোল ॥ 

পুন্দ শোকাতুর! দেখ অই মাতা । 

কাদে দিয়া গালি ধূলি ধূসরিতা ॥ 
প্রাণমম পতি বিয়োগ বিপুর]। 

আঘাচ্চি ললাটে কাদে পড়ি ধরা ॥ 
হেরিহে হারক! বসুধা মাঝ্খুরে। 
কোথ1ও কেহত তোমা না আদরে ॥ 
কদর্জচৎ কেহ আহ্বানে তোমায় । 
জ্লিয়। পুড়িয়া সংসার জালায়॥ 

সে আহ্বান তবু হৃদয়ের নয় । 

সে আহ্বান প্রভো। বোঝাতোলা পরার । 
আমি কিন্তু তোমী ডকি একমনে । 
সানন্দধ অন্তরে সাদর আহ্বানে ॥ 


ভক্তি । [১০ম বর্ষ-১৭ রি খ্য। 


ম্্ 


(স্টি 





নামে কাজে এঁক্য পাই হেরিবারে । 
লার্থক তোমার নামহে 'সংসারে ॥ € 
কে তুমি, কি কর, নাহি কেহ ভাবে 
প্তানু-গতিকে দোষেতোম। সবে ॥ 
আমি ফ্লোষ কিছু দেখিতে না পাই। 
মহাত্মধ যোগীন্দ্ তুমি ভে ৫ থাই ॥ 
হিংসা! দেষ আর্দি কুত্তি লিচয়। 
দমন কারণ "্যম" নাম হয় ॥ 

করহে বিনাশ বামনা নিচয় । 

ঠেঁই সে "অন্তক” তুমি সদাশয় | 
প্রকৃষ্ট প্রকারে, হয়েছে যে গত। 
বাসন! বিহীন হৈল'যাধ চিত। 
অধিপুতি তুমি তার মহামতি! 

সে কারণ তুমি দেব “প্রেতপতি? ॥ 
কুৎসিতে সাজা ও ধম্ম অলক্কারে। 
সে লাগিয়া “কাল” তুমিহে সংসারে ॥ 
যাহার সহায়ে সংসার কণ্টকে। 
অক্ষুণ্ন চরণে চলা যায় হুখে ॥ 
একমাত্র সেই সথজদ ধরষে। 

পাল, “ধর্ম নাম তব সেকারণে ॥ 
সথজিলা ভুবন হ্যা নারায়ণ । 

সতত জীবের কল্যাণ কারণ ॥ 

দ্বঁজ তার, পিতু সম গুণযুত। 

সর্প জীবে সদ গাল ণরবিশ্ৃত”? |. 
মত্ত করী মনঃ করিল দমন। 

ক্ষমা দয়া মোক্ষ নিবৃত্ত সাধন ॥ 
তেই নাম তব মহাত্বা "গমন" । 
মহদৃগুণ বিম্ডত মহাত্বন্‌ ॥ 


আগন) ১৩১৮। | ভক্তি 1 ৩৩ 








জীব্গণ আশ] করিতে পুরণ। 
গবভিন শ্রীর করাও ধারণ ॥ 

তেই তব নাষ্‌,সৃত্যু" এ ভুবনে । 
মোক্ষ বিধায়ক ! বাসন। পুরণে ॥ 
“পিতামাতা আদি সব ক্রোড়ণক। 
এটু নিরধাণ জ্ঞান প্রদায়ক ॥ 
“আপন হুজ্ক্ষ-ধরম রতনে। 
ধানিবাবে দেব! তব জাতগণে ॥ 
আপন ঠামান ভাবি সুপপ্ডিত। 
ভাঙ্গা গড়! কাজ তোমার নিয়ত ॥ 
হেরি! সুতেঝু মুক্তি ভীষ্ণ। 
শান্দেতে অর্ষিত “ভীষন দর্শন ॥ 
£দখিন্াই কত ভীষণের লেশএ 
প্রশান্ত গম্ভীর ধান্মিকের বেশ ॥ 
তুমি জগদীশ বিভিন্ন দুজনে। 
এভাব কখন নাহি উদ্দে মনে ॥ 
কালরুপে তুমি নিত্য-নিবঞ্জন । 
খেল তুমি দেব! লয়ে জীবগণ ॥ 
এস এস এস প্রতো৷ দয়াধংর । 
চিরসঙ্গী মোরে করছে জমাব॥ 
সঙ্গ বশে দেষ গুণ লাভ বলে।ঈ 
এ গ্রার্থনা তব চরণ কমলে ॥ 

নাহি কোন আশা, মাগি বার বার; 
“ঁর কর মোরে সঙ্গীহে তোমার” ॥ 
দেহ আলিঙ্গন এই অভাজনে । 


কর ধগ্ঠ পাপ দেহ পরশনে॥ 
নিভাই পাপাগ্রি শাস্তির সলিলে। 
উড়াই পাতক-তুলা ধন্মানিলে ॥ 
জীবসন্তকুমার প্রামাণিক। হে: প: কালিকাপুর স্কল। 
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আল রায়-রাঙানন্দ। 


»0ঠ-শী 


পারার এ 








( প্রর্ব প্রকাশিতের পর |) 
সন্ধ্যার পর চনদেব উ্রয় হইয়াছেন, মৃদুমন্ত্ কুমুম গক্গবাহী বায়ু প্রবাহিত 
হইতেছে, এমন সময় পুরীক্ষেত্রে বৈদিকগ্রাঙ্গণ হে, কররীময়' প্রভু শর এচৈতগ্ত- 
দেব সুখাসনে উপবি্ভ আছেন, আর এল র্ধানন্ৰ রাঃ উচ্চকঠে দুমধুর খরে 
শ্ীভগবানের নাম সঙ্গীনতন করিহেছেন। পরমদযাল প্রুআ'মার নিবিষ্ট মনে নাম 
সন্কীউন আধণ করিতেছেন। ভাবে বিভো র, ব- কান নাই, এব ছু-নয়নে 
প্রেমধারা, মে ধার আর বিরাম নাই। এই ভাবে কিছু সময় অতীত হইলে 
পর, প্রভু রামানন্দকে সম্বোধন করিয়। বলিঝেে লাগিলেন, “দেখ বয়! ইহপরকালে 
মানধের পক্ষে, শান্সানমোদিত, হখকর যে জন্ধল সাধন প্রণালী আছে, তাহ 
তামার মুখে শুনিবার বড় ইচ্ছা; তুমি সংক্ষেপ্রে তাহা বর্ন কর" ॥ 
ইহা শুনিয়া রামানন্দ সবিশ্বয়ে বলিতে লাগিদেন-_- 
কহে রামানন্দ মনে,সবিম্মায় মানি । 
এহেন আশ্ধ্য কথা কতু নাহি শুনি ॥ 
সাধনের ধন যিনি জগহ চিন্তামনি ! 
স্বয়ং গোরীগ্গরূপে উদয় আপনি ॥ 
দীন স্থানে সাধ্য, বিষয় শুনিতে বাসনা 
এহ'?তে কৌন তক বড় কি আছে চি ॥ 
রামানন্দ কহিলেন প্র আমি আশ্চধ্য হইলাম, শিব বিরিধি' অমর-বন্দ সতত 
ধাহার চরণ বদনা কছি:। থাকেন, যিনি কলির জীবের দুঃখ কাতর হইয়। নিজ সাধন 
সম্পত্তিরূপ ভক্তি পথ প্রচারের ভচ্য স্রীনবদ্দীপধামে অবতীর্ণ, সেই কলিপাবন 
অবতার ব্রশচীনন্দন ( গৌরহরি আজ কিনা নীপাচলে ঘোর বিষর়ী, বৈগধনখ অধম 
“রামানন্দের নিকট, পলিশুদ্ধ সাধন তত্ব, জানিতে ইচ্ছুক ? লীমাময় ! ধন্য তুমি, ধন্য 


প্লডু তেমার খেলা, এ খেলার রহস্ত বুঝিবার শক্তি রামানন্দের লাই ।” 
তখন, রায়প্রতি কহেপ্রতু মুছ-মছু হাসি | 
সাধন-ভজন নাহিজ।নি নবীন সনাসী॥ 
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কোনু পথে পাব সেই প্রীনন্দনন্দন। 
কহ বায় কুপাকরি, শ্বব্প ব্চন॥ 
গৃহ্ত্ঠ |গী হয়ে'আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
উপস্থিত হইয়ীছি ন্টলাচল পথে ॥ 

"দেখ বায়। আমি যুবক, সম্প্রতি সন্্যাস গ্রহণ করিয়াছি, কি ভাবে ঈখবরের 
সাধন করিতে হয় আমাকে তাহা শিখাইয়া। দাও, আর কোন পথে গেলে আমার 
হৃদয়বিহারী গোকুলানন্দ, সেই? শ্ামতন্ু ভীরাধার্সণকে পাব তাই বলিয়। 
দাও” । এই কথ। শুনিষ। রামানন্্ বলিতেছেন-_- 

ঈশ্বরে কুপালেশ নাহিক যাহাতে । 
কেমনে ঈশ্বর*তত্গমে পাধে বণিতে ॥ 

“হে তক্ত বংসল! ঈশ্বরের কুপ। না হইলে কেহই তাহার তর বুঝিতে পাচ 
না, আমি অতি, মন্দ বৃদ্ধি) আমি নিজে য|হ। বুঝি না, তাহা অপরকে রা 
বুঝাইব। যদি দীনের নিকট একান্ত শুনিঝার ইচ্ছা হইব! থাকে, তবে কপ! 
কযা সেইর্রপ শঙ্জি দাও যে শক্তি বলে মুর্খ কথা কহিতে পাবে, যে শক্তি 
আশ্রয় করিয়* পঙ্গ গিরি লঙ্খন করিতে সমর্থ হয়। এভে।!] তোমার শক্তি ডিন 
একটা বণ উচ্চারণ করিবার ওতো আমার সমর্থ নাই । 

“রায় কহে ইহা আমি কিছুই ন| জানি । 
যে তুমি কহ!ও ঘেই কহি আমি বাণী ॥ 
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ । 
সাক্ষাৎ হর তুমি কে বুঝিবে তোমার নাট ॥ 
হনে প্রেরএ করি জিহ্বায় কহ৮ও ঝণী । 
কিকহিব ভাল মন্দ কিছুই না জাগি ॥ 
কহিষ্খর আমি নাট তুমি হুত্রধর । 
যেমত না্টাও তৈছে চাহি নাচিবার ॥ 
মোর জিহবা বীণা যন্ত্র তুমি বীণাধারী । 
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চ! ॥"" 
সকল ধ্মুই সত্য, আর সকল ধম্মেরই লক্ষ্য শ্রী ভগবানকে পাওয়া ।_ সকল-, 
ধন্মের মু্ীছুত কারণ এক আভশবান। তিশি সকলেরই উপান্ত দেবতা, 


৩৬ তক্তি। [১০ম ব্হ-ইয় সংখ্যা । 





তিনি অনন্তরুপে অনপ্ত ব্রন্গাণ্ডে বিরাজমান। সেই সষ্ট্য বন্ত শ্রীভগবানকে 
পাইবার জন্য আধ্য কষিগণ যে সমস্ত বিধি ভ্রাঙ্গত সাধন প্রণালী" গ্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, তন্মধ্যে মানবের সহজ সাধ্য যে অট্ট প্রকার* সাধন প্রণান্ী আছে 
তাহাই এক্ষণে যথা সাধ্য বর্ণন করিতেছি । হে শঁচীুলাল ! তুমি ভক্রুবাহা-ক্সতরু 
দেখ যেন দীনের বাজনা পূর্ণ হয়। 
১। থম আলোচ্য স্বধন্মী-চরণ। 

শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিুণঞ্পরধন্্ীৎ স্বনুক্ষিগ্ীং 

স্বধন্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরধন্শের্পি ভয়াবহঃ ॥* 

যো যন্ত বিছিতো ধর্দাঃ স তজ্জাতি; প্রকীর্তিতঃ ॥ 

তন্মাহ স্বধন্মৎ কুব্বীত দ্বিজো নিত্যমনপদি ॥ 


ঝতে স্বধন্দুৎ বিপুলৎ ন তে যস্তি পরাং গতিৎ ? 


শধন্ম্েণ তথ। নাং নর সিহত | 
ন তুষ্যতি শুথান্যেন বেদ বাকেন কম্মণ!॥ 
সমাক অনুষ্ঠিত পরধন্ম অপেক্ষা, অন্গহীন স্বধর্মুই শ্রেষ্ঠ, "কেননা স্বভাব 
বিহিত কাধ্য অনুষ্ঠান করিলে ছুঃখ ভোগ করিতে হয় না। থেমন ধৃমরাশি 
দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ সমস্ত কাধ্যই দোষ দ্বারা সংপৃষঠ, 
এই জন্য শান্তে বলেন স্বাভাবিক কাধ্য দোষ যুক্ত হইলেও কখন পরিত্যাগ করিতে 
নাই। যিনি, যে জাতি ভুক্ত তিনি সেই জাতি-ধর্মী-ন্ুসারে *সাধন ভজন: 
করিবেন । যে স্বধন্ম ত্যাগ কবিযষ়া পরধন্ম্ম আশ্রয় করে তাহার অন্তিমে অসৎ গতি 
হয়।, নিজ ধম্মের ছারায়* পুরীঘত্রেষ্ট শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে পারা ব্যায়, 
বেদ মনস্্ই বলুন আর যি যজ্ঞা্দিই বলুন, স্বধন্্ম আচরণে যেমন তীহার তৃপ্তি 
হয়, অন্য £কছুতেই$ ভগবানের সেরূপ তৃপ্তি হয় না। ক্রমশঃ 


আীমতিলাল চত্রবস্তী। 
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সৎ প্রসঙ্গ । 


ওয়ার 0 (ু্ী 1 ০০০০ 
০০০ 


র্‌ পূর্ব প্রবাশিতের পর । ) 

চ। ব্রাক্ষণ ও বৈষ্ণবের তত্ব বুঝিলাম, কিন্তু যে হিন্দু-শাস্মের তক্তি মার্গে 
্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবন্ত লাভের পদ্থা দ্বৈত ভাবে নিদ্দিষ্ট আছে, সেই শাস্মেরই 
জ্ঞান মার্গে বিচারাঁদি ফাধনার দ্বারা ঘগদ্ভু,ম নিরসন পূর্নক অদ্বৈত ভাবে 
“আমিই ব্রদ্ধ” এই জ্ঞান লাভ ঝঁরিবার আদেশ আছে কেন? জ্ঞানী ও ভক্ত 
গণের মধ্যে এই বিষন্ব লইয়া ষে বিরোধ আছে, শান্্ই কি তাহার জগ্য দায়ী 
নহে * তোমার মতে শান্তবাধ্য মাত্রেই ভগবদাকা, যদি তাহাই হয়, তবে 
পণ্থার এত বৈপরীত্য কেন? 

র। ভাই!" বৈপরীত্য কিছুই, লাই, হিন্দু শীস্বের বিভিন্ন পন্থার কথা 
দুরে থাকুক, জগতের সকল ধশ্শান্ূই ভগবদ্বাক্য, সকল ধর্ম শাস্তেরই আধ্যা- 
স্বিক্ষ ভাব এক, কেবল" দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ব্যবহারিক বিভিন্নতা তুষ্ট 
হয় মাত্র। ভূত্তাবিষ্ট বাক্তি যেমন ভুতের কথা কষ সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
মহাস্তাগণ গগবদাবিষ্ট হইয়া) সকল ভগবদ্ধাক্য প্রচার করিয়াছেন, যদি 
উহা ভগবদনুমোদিত না হইত, তাহ! হইলে কি এক একটি শাস্ গ্রন্থের দ্বার! 
কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন নিয়মিত হইত এই জগতের নিয়ন্তা কি ঘৃষা- 
ইয়া আছেন? তবে কথা এই যে, তাহার কৃপা ভিন্ন ত্র সকল বাক্যের প্রককত 
তাৰ হুদয়ঙ্গম হয় না এবং তিনিই এই কপা লাভ করিতে পারেন,--ফিনি 
আন্তরিক আকুলতার ছারা চালিত হইয়া! তাহাকে জানিবার, তাহাকে লাভ করি 
বার উপায় অনুসন্ধান করেন। ভাবময়ী চৈতন্য-শক্তি শব্দা-বরণে আবরিত 
হইয়া শাস্ত্র ভাগ্তারে নিহিত আছে। 

প্রকুত সাধকগণ যুখন শ্রীভগবানের »কৃপায় জ্ঞানলাভ করেন, তখন সেই 
জ্ঞানরূপদ্কুপ্রিকার (চাবী) দ্বারা & আবরণ উন্মোচন পুর্বাক ভাব্তধ। পান ও 
বিতরণ করিতে পক্ষম হন, গানের মজলিসে তান্পুরা, বেহালা, তবলা! প্রভৃতির . 
বাদ্য বিভিন্ন প্রকার হইলেও যেমন সুর এক, স্ইরূুপ এই ভাব গুন্তির রূপ- 


৬ ভক্তি | [ ১০মনর্ষ--২য় সংখ্যা 


ূ টির টিভি বির 
ভেদ থাকিলেও লক্গ্য এক জানিও, ফলে শান্সু নিহিত ভাব গুলির "লক্ষ্যগত 
প্রুতেদ নাই, শত্দরূপ আবরণের জন্য কেবুল স্থুল দিতে গরত্তেদ বলিয়া বোধ 
হয়, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতির মধ্যে টাকা থাকিলে যেমনঞ্উন্মোচনে অক্ষম বালক 
কেবল তর আবরণ গুলির বিভিন্নতা বন, করে সৈইরূপ স্থল দৃষ্টি সম্পন্ন মানব- 
গণ শাপ্ের শন্দা-বরণ উন্মেচন পুর্ক 3 হার অন্তনিহিত তাবরত্ব লাভ করিতে 

না পারায় কেবল আবরণ গুলির বিভিন্নতা দৃষ্টে ভান্ত হয়মাত্র, আবার ধাহারা 
অর্থ সম্মানাদির আকাতক্ষা্ শাস্ম শিক্ষা করেন* ধর্মেত্ত গুরুত পন্থা ও শ্রীভগ- 
বানের তত্র জানিবার আন্তরিক আগ্রহ না ঝকার তাহুরা! বৃথা পগুতাভিমানি 
হইয়ু! অদ্ধভাবে শাস্ত্রের শব্দা-বরণ গুলি লইয়া নাড়াচাত্তা করেন ও এ আবরণ 
গুলির বিভিনপে মুঝ্ধ হইয়া অপর অন্ধগণঞ্কণ বিপথে চালন করেন, এমন 
কি অনেক খ্যাতনামা সাধকেরও সাধন সংস্কার ভিম্ন পথে চালিত হওয়ায় 
তাহারা অপর পথের অন্তরনিহিত ভাব অনুসন্ধান করিতে মত্ত করেন না। হৃতরাৎ 
তাহাদের অনুগামীগণের পক্ষেও সে পথ" অন্ধকা রাচ্ছন্ থাকিয়া য য়, ফলতঃ 
শাস্টোন্ত বিভিনন মতের-রিরোধ এইবূপ লোঁক-দিগের মধ্যেই রা প্রুকুত 
সাধুগণের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, তাহাদের, নিশ্চয়াত্তিকা 
বুদ্ধির সংস্পর্শে তত্ব মকলের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তাহারা জানেন ষে, 
সাধকের ভাব ও অবস্থা ভেদে পা ভেদের ব্যবস্থা থাকিলেও প্র পন্থাপ্তাণ 
একই লক্ষ্ে গিয়। মিনিত হইয়াছে। 


এই পথগুলির সামগ্রন্ত সন্ধে দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমাকে পুর্বে বুঝাইয় 

দিয়া, হুতরাৎ এক্ষণে পুনরুলেক করিবার আবশ্ঠক নাই, কেবল মহষি বেদ- 
ব্যাস এ সম্বন্ধে যাহ] বলিষ্ছেজ শ্রবণ কর £-- 

নালং স্থতিৎ স্বয়ৎ কুত্রাপ্যনলঃ পরিতাপবান্‌। 

নতি সংতাড্যে। বারুন। মৃদু পুব্বকমূণ। 

তথা কর্ম বিনাশায় সব জ্ঞানমপি ও প্রভু 

ভক্তিবাযুং প্রতীক্ষেত প্রনারায় ন্জস্য বৈ॥ 

গুরস্পর সহায়েন বদ্ধতে চ পরস্পরমূ। 

গরস্পরৎ শুভৎ ভাতি পরস্পর সমাগমা২ ॥ 
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ইহার ভাবাথ এই ষে অগ্নির আহত বাধুর ন্যায় জ্ঞানের সহিত ভর্তির 
নিত্য সম্বন্ধ, জ্ঞানাগ্সি প্রভাবে *কণ্ম মালিন্য হন করিতে সক্ষম হইলেও 
ভক্তি-বাযু, ভিন্ন পুণতা লাভ করিতে, পারে না, ইহারা পরস্পরের সহায়েই 
পরস্পরে পরিবদ্ধিত হঁয়। 
যাহাদের তিনকুরে আপনার বলিতে কেহ নাই তাহারা যেমন জেল হইতে 
মুক্ত হইলেও তাহাঞ্জের কুন ওরা ধিনত্ব] জনিত সুখে দূর ও স্বাধিনতার 
শান্তি লাভ হয় খাত্র,* ভাল বাসিঞ্লার অবলহ্গন না থাকায় হুদয়ে আনন্দের 
তরঙ্গ খেলেনা, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা কম্মবন্ধন ও বিষয়ের দাসত্ব জনিত 
রি দূর ও খ্বাধিনতার প্রশাস্তি লচ্ভ হইলেও ভক্তি ভিন্ন শভগবানের নিত 
ংসারে স্থান লাভ পুক্বক নিশ্যানন্দ সম্তোগ কর! যায় না। অতএব প্রপ্নত 
ভক্তের মধ্যে ভগব২-প্রপক জ্ঞান ও, প্রুচত জ্ঞানীর মধ্যে আত্ম-প্রাপক ভক্তি 
থ/কিবেই এবং এই জন্যই জ্ঞানীগণ' শিবারাধন! করেন, ভক্তগ্র পরমা 
ভাবে ভগব্দারুধনার ফুল চিন ভগবস্তাব লাভ পুর্বক যে স্তরে উন্নীত হন 
জ্ঞানীগণ আব্মস্তাবে শিবারাধনার ফলে শিবাত্বুতা লাভ পুর্নক দেই স্তরেই 
আরোহণ করে জানিও, প্রথমাবস্থায় ইহাদের মধ্যে সাধনোপায়ের বিতিনতা 
ষ্ঠ হইলেও উদ্দেশ্তের কোন বিভিন্নতা নাই, ফঁলতঃ ব্রহ্মততের জান না হইলে 
ভগবানের তত জানা যায় না ও আ্ীভগবানের তত্ব জানিয়৷ ভাক্ত পথে 
অগ্রসর না হইুলে প্রক্ত অই্ধত তত্থের বোধ হয় না, এবং এই বোধই 
চরম লক্ষ্যে পৌ|ছবর প্রমান স্বরূপ জানিও। 
এফণে দেখিতে হইবে যে" এই চরম লক্ষ্যগকি 3 জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি 
পথের মিলন ভাঁম কোথায় । গীতায় ভগবান এ ক্ষিয় হুন্দর্রপে বুঝ|ইস্ব 
দিয়াছেন, তিন বলয়াছেষ্ট :- 
দ্বাবিমৌ পুরক্ীষী লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ1* 
ক্ষরঃ সব্গীন ভূতানি কুটস্থেক্ষির উচ্যতে | 
উত্তম পুরুষ স্তন্যঃ পরমাত্েত্যুদ্বীভৃতঃ। 
যো লোকত্রয় মাবিশ্য বিভত্তয বাজ ঈশ্বর: ॥ 
*যস্মাঁৎ ক্ষর মভখোতোহহমক্ষরা দপি চোত্তম। 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষ ত্তমঃ ॥ 


৪9 ভক্তি | [৯ম বর্ষ-১য্ব, সংখ্যা । 
টি রি 

যো মামেব মসতমূটো জানি পুকষোত্তমৎ। 

স সব্ব বিভজতি মাং সব্ব ভাবেন ভারত 

ইতি গুহাতমৎ শা মিনু ময়ানঘ ! 

এতদস্বা! বুদ্ধিমান্স্যাৎ কৃত কৃত্য*্চ ভারত ॥ 

ইহার ভাবার্থ এই যে চৈতন্যন্বরূপে সর্বব্যাপী 'পরমাত্বা তিন ভাবে 
জগতে ব্যক্ত, ক্ষর, অকর ও উত্তমুরুষ বা জীবাস্ঠ শিবাত্বা ও পরমাত্ম।। 
সমুদ্, তরঙ্গ ও ফেনা যেমন একেরই ভার্ ভেদ হইলেও ফেন! বিকার যুক্ত 
হওয়ায় পরিবন্তন-শীল, কিন্তু তরুন ও তাহার সমষ্টি *মুছের পরিবন্তন নাই, 
সেইরূপ জীবাত্বা বা মন মায়িক বিকার যুক্ত হওয়ায় ক্ষর বা পরিবর্তন-শীল, 
কিন্ত শিবাত্মা কুটম্থ বা নিব্বিকার, ইনি জীবাত্মা কৃত কন্ম সমূহের সাক্ষী ও 
ফলদাওা রূপে গ্রহস্থিত আকাশের নন্তাঞ্জ জীবাধারে বিদ্যমূন আছেন, উত্তম 
পুক্ধষ এই শিবাস্মার সম্ষ্ি রূপে সর্ধপ্যাপণ হইয়া! ভ্রিলোক পালন করিতেছেন, : 
হৃতবাৎ উত্তম পুক্রষ রূপী আমি অক্ষব হইতেও *উত্তম ও ক্ষবেক অতীত অর্গাহ 
ক্র ভাবাপন্ন মন যাবৎ সাধানার দ্বারা শিবাত্বভাব লাভ কত্রিতে তা পারে তাবহ 
আমার অনন্ত ভাবের ধারণাই করিতে পারেনা, বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে 
প্রসিদ্ধ, যিনি মোহশুন্য চিন্তে আঁমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার 
তন্ত অবগত হইয়াছেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সব্ধভাবে আমার ভঙ্গনা করেন 
, অর্থাৎ বিষ্যু সকলের মধ্যে আমার সত্তা উপলদ্ধি পূর্বক ভঞ্তিম প্রাণে কতব্য 
কশ্মকরেন। হেনিম্পাপি! শান্ষের এই যে গুহ রহস্য আমি তোমাকে বলিলাম, 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইহার তত্ব 'বুঝিয়া কৃতার্থ হইবেন, অর্থাৎ ইহা মুগ্ধ চিত্ত 
অজ্ঞানীর বিক্ুত বুদ্ধির 4ম্য নহে, সার্বিক কন্মাদির দ্বারা ধাহারদ্দের চিত্ত গুদ্ধ 
হইয়াছে মেই জ্ঞরী ব্যক্তিগণই আমার উপদেশের আঞ়্ উপনর্ধি করিয়া! ধন্য 
হইবেন। 
এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে উত্তম পুরুষ সমষ্টি চৈতন্য, ইহা 

ক ও তীয় ব্যাষ্টি ভাবাপন্ন অক্ষর সমূহ উত্তম পুরুষেরই ইচ্ছা শক্তি 
্রভৃড়ি ইগধ্যে "পণ, হুতরাৎ সমুদ্র সহিত তরঙ্গের ন্যায় ইহারা উত্তম 
পুরুষের সহিত অভেদ, ক্ষর জীঁবাস্বাঁ বা মন এই অক্ষর হইতেই উদ্ভূত এবং 
অক্ষর ভাব লাভ করিয়! স্বরূপে উন্নীত হওয়াই ইহার চরম লক্ষ্য, কিন্ত 
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চপ রানি বনিনযেআসজি হণ সেই পক হইতে কট হওয়াতেই 

জন্ম মূরণাদি দুঃখ ভোগ করে, সাধনের দার | বহিন্মির হইতে সেই আমক্তির 

প্রত্যাহার করিরা উহা চিতা ক্যাগে অক্ষরক্ূপী আত্মার অভিযুখে চালন। 

রি জাগার উদ্দেশা সি হর, চুক্ষকের ভাবে লৌহের ন্যায় উহা অক্ষর 
বাপন হইয়া! ছুঃখ সচুছ হইতে টি ও কৃতার্থ হয় । 


পরে, 


তেজ নর তে থা উদ্ভ ইুলেও গিরি রি লা! পাইলে পরিশেষে উহ্‌! 


জী উহ! টাতারতে উদ্ধ' রা ও অক্ষর নিট টা আপন স্বরূপে 
প্রতঠিিত হয় এবং এইকূপে শিবতে বা অক্ষর ভাবে যখন ক্ষর বা জীব ভাবের 
মাধি হইয়া যায়, প্রকৃত মুক্তভা বাঁঅদ্বৈতাবশ্। তখনই লাভ হয় জানিও। 

জ্ঞানীগণ সমদমাদি সাধনের দ্বারা রূপ রসাদি বিষয়ের আকর্ষণ হইতে 
ঘামনাকে প্রত্যাহার পুন্দক উহা! অঞ্চঞজের উদ্দেশে চালন। করেন অর্থাৎ “আমি 
ক্ষর নহি অক্ষর শিবন্সক্প" এইপ্চন্তার তন্মঘঘ হওয়ার কলে যখন অক্ষর লাভ 
করেম তখন উন্তম পুরুত্দের চচ্ছান ভাব ও স্বরূপ তত প্রত্যক্ষপুর্কক আপনাকে 
তাহার সহিত অভেদ বলিরা বুঝিতে পারেন । 

ভক্তগণ তাবাশ্রয় পু্ধক ভক্তিযেগে অক্ষরুরূপী এ চিন্তা করেন 
ও আত্ম-সমর্পণের বিনিময়ে হাভার করুণা অর্জন পুর্লাক তদ্ধারা সাধন্মার্গে দ্রুত 
অগ্রসর হন ও পরিশেষে অক্ষর ভাবাপন্ন হইয়! মিটি উত্তম পুরুষকে 
লাভ করেন । 

অনন্তবারিভূত যেমন শুক্ষা ও স্ছুল রূপে সর্বব্যাপী, নদ নদী হইতে সরোবর, 
কুপ গ্রীভৃতি যেমন তাহারই প্রকাশ ভেদ, সেকরূপ*এক ও অনস্ত উত্তম পুরুষ 
গুণাতীত ও গুণ মধ্যগত ভাবে সন্দব্য/পী, অক্ষর ও ক্ষরক্প তাহারই প্রকাশ ভেদ্‌ 
মাত্র। যেমন স্্য হইপ্ত ৮ ও তেজ হইতে অগ্নির উষ্লব হয় গুবং অগ্নি 
পরিবর্তনশীল হইলেও মহা-কারণের সহিত কব রূপতব অভেদ ধাকায় তেজের যেমন্‌ 
পরিবন্তন তাই, সেইরূপ ক্ষর পরিব্রনশীল হইলেও উত্তম পুরধ্ষর সহত ্বরপত 
অভেদ বশতঃ অক্ষরের পরিবর্তন নাই, মহাকাশের সহিত গৃহাক্কাশের ত্য সম্বন্ধ.» 
উত্তম পুরুষের সহিত অক্ষরের সেই সম্বন্ধ, আবার গৃহাকাশের 'সহিত গৃহভিতির 


ও ০ 
যে সম্বন্ধ, অক্ষরের সহিত ক্ষবের সেই সম্বন্ধ জা(নও, ধূম ব! কর্দম প্রভৃতির 
ষ্ঠ 


৪২ ভক্তি । | ৯*ম ব্য-২য় সংখ্যা? 
টিনিটি টি টি িটিউিটিনিউিরিটি রিনি নিউজটি 
সংস্পর্শে গৃহীভিত্তি মলিন হয় কিন্ত গৃহাকাশ যেমন মলিন হয়না! সেইরূপ 
জীব্ভাবাচ্ছন্ন মন অসভাবের দ্বারা মলিন” হয় কিন্তু আক্ষরে সে মালিহ্য সংযুক্ত 
হইতে পারে না। আকাশ হইতেই অপর ঠারিভূভের উৎপত্তি, অতএব যাহা 
কিছু ভৌতিক সংযোগ বা বিকার রূপ গ্ষারধ্য দেখা যায়,আকাশই ন্তাহার মূল 
কারণ,গৃহভিত্তি যখন কারণে লয় বা আকাশে পরিণত হয় তখন উহা যেমন ক্ষিতি 
হইতে অপ অপহৃইতে তেজ, তেজ হইতে«মরুং ও এইরূপে ক্রমে সৃক্ষাহ 
হন্মাতর হুইয়' পরে ব্যেমে পরিণত হথ, সেইকপ সাধন দ্বারা মন জ্রুমশ: শক্ত 
সুক্মাতর হইয়া অঙ্কান ভূমির তিন ও জ্ঞান ভুর্মির দুইস্তর, অতিক্রম পুর্বাক পারিশেষে 
চৈতনমর হইযা অক্ষরে পরিণত হর জানিও, সমুদের তরছ্ের শ্যায় অনস্ত আকাশ- 
সমুদ্রেরও তরঙ্গ অ'ছে গৃহভিন্তি আকাশে পরিণ, হুইয়ী যেমন আকাশের একটি 
তরঙ্গ কপে পরিণত হয়, সেইন্জপ মন অক্ষর ভাবাপন হইয়া অনন্ত উত্তম পুরুষ 
কপ সমুছের তরঙ্গ রূপে পরিণত হয় ঞাপ্ু, উত্তম পুরুষ হইতে পারে না, তরঙ্গ 
যেমন সমুদ্রের সহিত অভেদ ভাবে সমুদেরছ শক্তিতে শক্তিমান হইয়! অনন্ত 
সমুদ্রের মধ্যে ক্রীড়া করে, অক্ষরও সেইকপ* অতেদ ভাবে *উত্তম পুর্কষের 
শক্তিতে শক্তিমান হইয়! চিদাকাশে নিত্যানন্দ ব্রীড়া করেন এবং এই জন্যই 
অদ্বৈত তত্বের প্রচারক ভগবান শৃঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন £-- 
সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহখন মামকীনস্ত্রৎ ৷ 
সমুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুদে! ন তরঙ্গ ॥ 
দামোদর গুণ মন্দির হুন্বর বদনার বিন্দ গোবিন্দ। 
ভব জলধি মথন মন্দর পরমন্দর ম্পনয় তৃৎমে॥ 
মর্থাং তরজ যেমন সমুদ্রের অধীন, তরঙ্গের অধীন সদুদ্র নহে, সেইরূপ 
হে নাথ! তত্ব বিচারে আমি তোমার সহিত অভেদ হইলেও আমি তোমার 
অধীন, তুমি আঙগার্‌ অধীন নহ, হে জ্যোতির্মস্তন্দর! হে অনন্তগুণময়- 
কমলবদন-দামোদর ! তুমি সকলের আনন্দ দাতা ও ভবরূপ জলধি মথনের 
মন্দর স্বরপ্ঠ! তুমি কপা করিয়া আমার ভবভয় দূর কর। 
ফলতঃ এই *ুঅঞ্ষর ভাবই দ্বৈত ও অদ্বৈত তক্রের মিলন ভূমি, মন নির্মল 
হইয়বুদ্ধিত্ডে পরিণত হইলে অর্থাত জ্ঞান লাভ করিলে এই উত্তম পুরুষের 
তন্ব জানিতে পারে বটে কিন্তু তাহার 'অনভ্ত ভাবের ধারণা করিতে পারে না, 








আখিন, ১৩১৮] ভক্তি ৷ ৪৪ 


ররর এরা 
এজন্য তাঁহার কুটস্থ অলির ভাবের চিন্ত! পূর্দাক সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে 
হয় এবং গৃহ আলোকিতু করিবার জন্য যেমন লগনের প্রয়োজন হয়, জল 
খাইবার জন্য যেমন গ্রাঙ্গের আবশ্যক, সেইকপ জানধগণ চিন্তার স্ব্ধার জন্য 
এই চিজ্ঞেতিত্বয় অক্ষর পুরুষকে আপনার বা আপনার সহিত অভেদ ভাবে 
শিবর্ূপের আধারে আ[বোপ করেন ও ভক্তগণ গুরু, পিতা, মাতা বা স্থান 
রূপের আধারে আরোপ পুর্রবক দাম্যদি ভাবাশয়ে সাধুন| করেন, ফলে চুন্গকের 
ভাবে যেমন লৌহ চিক *লত করে, সেরূপ জীব ভাবাপন্ন মন অক্ষর বপী 
পরমাস্বার চিন্তার দারা তাপ যোগে৯ পারার ন্যায় স্তরে স্তরে উদ্দীত হইয়| 
পরিশেষে অক্ষর ভাধাপন হইয়া যায়। 


অনুক্ষণ মাধব মধিব ম্মরিতে, 
হুন্দরী ভেলি মাধাই । 

ভক্তিযোগে জীবাত্বা বামন এইরীপেই অদ্বৈত ভাবাপন্ন হইয়া অক্ষর বা 
শিবাযায় পরিণত হয়, অতএব জ্ঞানঞ&ও ভক্তিমার্গের চরম ফল একই, অক্ষরত্ 
লাভ *উভয়েই "লক্ষ্য, তবে ভাঁক্িমার্গ সরল ও দেশ-ক|লোপযে।গী, বিশেষতঃ 
সংসারী বাক্তির পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ট পথ। 

চ।--ক্ষর জীবাত্ম! কি শ্রীভগবানকে লাভ করিতে বা তাহাতে লীন হইতে 
পারে না? 


র."ক্ষর *জীবাতা যখন সাধনের দ্বারা অক্ষররূপী গ্রীভগবানকে লাভ 
করে, তখন মে নিজেই অক্ষর হইয়! যায় ও অদ্বিতীয় উত্তম পুকষের অনন্ত 
ভাব ড্রপলব্ধি পুর্দিক আপনাকে তাহার সহিত জ্ভেদ বলিয়া জানিতে পারে, 
কিন্তু উত্তমপুরুষ হইবার অভিমান করিতে পারে না, সম্মুদ্র মধ্যে তরঙ্গের ন্যায় 
ভাহার আশ্রিত হয় মাত্র, চন অক্ষর ব্যাষ্টি ও উত্তমপুরুষ সম্ি চৈতন্য । 


চ।__-অখণ্ড চৈতন্তের আধ ব্যাষ্টি সমষ্টি কি 7 


র।_স্ক্িত্যাদি ভূতগণ যেমন ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে সব্বীব্যাপট্ঠ সেইরূপ 
ভূতগণের চালক ও প্রাণস্বব্ধপ চৈতন্যও ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাঞ্চে অখর্ড; অক্ষর 
সমুহ তাহার ব্যক্ত তরঙ্গ মাত্র । 


চ।--অক্ষরের স্তায় ক্ষর ভাবাপনন জীব কচি উত্তম পুকষের আশ্রিত নহে ? 


৪৪ ভক্তি । | ৯*ম বর্ষ--২য় জঅংখ)া। 

র।--ক্ষর্ব ভাবাপন জীব অহক্ীরের আতিত ও তাঁহার বাসনার গতি সহশ্র- 
মুখীন সুতরাং উত্তমপুরুষ জানিবে কিরূপৈ; ও ন) জানিলে আশ্রিত হইবে 
কাছার ৭ মন বহির্দুখীন হইয়া যাব জড়-বিষদধে আসত থাকে তাৰ চৈতগোর 
উপলঙ্তি করিতে পারে না, তাহার অব ভাবের মধ্যে, অতৃপ্ত প্রধপে অঙ্গের 











ন্যায় দরিয়া বেড়ায় । 

টচ।--জড় কি চৈতন্মাতিরিক্ত বন * 

র।-টচৈতন্তাতিরিক্ত কিঠুই নাঁহে, আলোকের" অ ত শ্ুক্ষ প্রকাশের নাম্‌ 
যেমন অন্কার, সেইরূপ চৈতন্ঠের অব্যক্তপ্রকাশের নাম জড, অন্ধকারে যেমন 
তষ্টি ৬খেষ হয় না, বায়র মধ্যে হুক্মা তাবে যে জলীয়াংশ আছে, তাহাতে যেমন 
পিপাসার নিবুন্তি সু না সেইরূপ জড়ঙ্থ আধ্যক্ত চৈতন্যে ত্রিতাপের শান্তি 
হয না জানিও। 

চ। জ্ঞান ও ভক্তি পথ সন্র্ষে গন্দেহের মীমাংসা! হইল, কিন্তু পধর্শন 
শাস্ছের মধ্যে সাহখ্য ও বেদান্ত প্রভৃতির মধ্ষ ভেদ কেন? সাঃখ্য বহু পুকঘ- 
বাদশ ও বেদাম্্ এক পুরুষ বাদী কেন ? 

র। গভীর ভাবে চিন্ত। করিলে দেখিবে যে, সকল দর্শন 'শান্ছেরই উদ্দেশ 
এক, তবে উপায় ভেদ আছে মা, সাংখ্যর জ্ঞান চমু উত্তম পুরুষরূপ সমুদ্রের 
উপরি ভাগে বহু অক্ষর তরঙ্গের ক্রীড়। দেখিথ বিহ্বয়ে ও আনন্দে স্তন্তিত 
হইয়াছিল এবং ইহাই তাহার বহু পুরুষ বাদের কারণ : কিন্তু বেদান্তের অন্ত- 
দৃষ্টি আরও অগ্রসর হইয়া এ বকের মুলে পৌছিযাছিল ও তাহার ফলে 
বহুত মধ্যে একই দর্শন এবং আপনাতে সেই একেরই গ্রকাশ উপলদ্ধি পূর্বক 
অট্রতবাদ প্রচান্র কর্রি্রাছে, সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়! একই, 
সাংখ্য বলিতেছেন যে' “সাধনার দ্বারা প্রবৃতি প্রহ্নত কূপ রসাদি বিষয় হইতে 
পৃথক হইয়া আপন অক্ষর ম্বরপ প্রকাশ কর"আরি বেদাস্ত বলিতেছেন যে 
“বিচারের দ্বারা মায়িক দিষয় সকলকে মিথ্যা জ্ঞানে উহা হইতে নিপিপ্ত হও 
এবৎ আঞ্ঈনার অক্ষর ত্বরূপে অবস্থান কর” ফলত;ঃ সে পথ দিয়াই ও ন। কেন, 
অক্ষরতে উন্নীঙ ও উত্তম পুরুষের মহিত অভেদ হইম়্া নিত্যানন্দ সম্ভোগ কৰাই 
জীঞ্গধর চরম উদ্দেশ্টা জানিও। গন্রম্শঃ 

7 আরীহরেন্্নাথ মুখোপাধ্যায়। 
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এস এস ওমা দুর্গে, আমার এই ভাঙ্গা ধরে । 
আঁসাপথ চেয়ে আছি, পোড়া প্রাণে আশ। কারে ॥ 
দক রেখেছি আসন, আহি জলে ধোয়ার চরণ, 
অর্থ? দেবার তল্লেতে মন, রেখেছি মা! যতন করে ॥ 
সান ওরে প্রমবারি, রেখেছি ভূর্গারে ভরি, 

শ্রদ্ধা চন্দনান্ত কার, জ্ঞান পুন্পে সাজাই তোরে ॥ 
ভক্তি হুধ! নৈবেষ্ঠতে। বিবেক ধুপ জ্ঞান দীপেতে। 
আত্মারাম পৌরহিে ব্রতী হবেন তোমার তরে ॥ 
ষড়রিপু ব্লিদানে, তুষ্ট করব তৌমায় উমে, 

দেখ$ দিতে এ অধমে, এস গো মা দয়া করে ॥ 
পদু হবে ছুনয়ন, শ্রীপদেতে করব দান, 

জুড়াইবে তাপিত প্র।ণ, হেরে গো অভয়া তোরে ॥ 
স্থান দিয়ে পদতলে, রাখিঙ্ গো মা পরকালে, 

শচী বলে দুর্গা বলে, (যেন) প্রাণ পাখী যায় মা উড়ে॥ 


দীন--শ্রীশচীন|থ বন্দোপাধ্যায় । 


অবাধ্য সময়? 


ওরা টি 0. ৩৫ 
পপ 


স্জহের অবাঁধগতির অবরোধ করে এমন মহাশক্তি কারও লাই । মুগ্চজীবে 
তাহা প্রুভ জানিয়াও অকারণ সময অতিবাহিত করিরা গ্রাকে ৬ ইহার গ্ঠায় 
এ্ম আর কি হুইতে পারে জীবের অবাধ্য সময়; পলকে পলকে, পরমানু 
হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে। জীব। একবার ভাবিয়া দেখিলে কি? তোমার 


৪৬ ভর্তি । [ ১০ম বর্ষ -২য় সংখ্যা। 


এঞঠনেজনিতচ 


পরমামু কতটুকু ?* ধর মোট একশত ব২সর সেই একশত ব€সরের,মধ্য হইতেই 
অনুকলা, বিকলা, কলা, অনুপল, বিপল, পল, ইত্যাদি পপকে পলকে বিগত 
হইয়া দণ্ড, দিন, মাগ বংসর ক্রমে একব২সর ছুইবংস্র, তিনব২সর, এমন 
কতবংসরই চলিয়া যাইতেছে, তাহাত ভাক্িবা দেখিলে না যে; যে সময়তট্কু 
গত হইতেছে, ততটুকুই তোমার নিরূপিত আয়ু হইতেই স্রাস পাইতেছে। 

ব্ল দেখি, যতটুকু সময় তোমার হ্রাস পাইল, তুতটুফু তুমি ফিরাইয়া পাইবে 
কি? সেই যে মেযাদি দ্বাদশ মাস, বব্যাদি অপ্তব্ধ্ধী এবং একাদিক্রমে 
ত্রিশ দিন, ইহার কেহ সপ্তাহের পর, কেহ মাঞ্জের পর, কেহ বংসরান্তে পুনঃ 
প্ত্বাগম্ন কৃত্রিবে, কিন্ত ভোমার খে হিসাবের দিন চলিয়া যাইতেছে এ 
আর ফিরিবে না। যতই দিন গত হইতেছে, ততই তোমার দেহের পরিবর্তন 
হইয়া আসিতেছে। 

বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, মধ্য, বৃদ্ধ, তহ্ধীন্রে অতিরুদ্ধ হইলেই তোমার দেহ 
পতন হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবে। তুমি কি আর এই দেহে বাল্য, পৌগ- 
গুঁদি ফিরাইয়া পাইবে! তাহা আর পাইবেন! । আক কেবণ যে সকল জীবেরই 
শত বংসর পূর্ণ হইয়া মৃত্যু হইবে এমন নিদিষ্ট ও কিছুই নাই। ' 

তোমার এইদেহ ব্যাধির মন্দির । ব্যাধিগণ তোমার বিনাশের নিমিত্ত 
শরীরের অন্তর্বন্তখ ধমনী সমুহের মধ্যে থাকিয়া কৈশিকা নাড়ী দিবা! রক্ত 
সঞ্চালনের প্রতিপথে বিচরণ করিয়! সব্ব' শরীরাকীর্ণ করিঘা রাখিয়াছে, তাহার। 
সময়ে, সময়ে, নিজ নিজ উগ্রত| প্রকাশ করিয়া তোমায় বিকট 'বিভীষিকা 
দেখাইয়া ন! না কেশ প্রদান করিতেছে । কখন যে তোমায় বিনাশ করিবে তারই বা 
স্থির দিদ্ান্ত কি? প্রদীপ আদির্তে-ছ; বাতাস সংলগ্র আছে, বাতাস প্রবল ঝেগ 
প্রবাহিত হইল সুতরাং সে ধ্ধে নিবর্ব1পিত হইবে তাহার বিচিত্র কিছুই নাই। 

তোমার খই দেু দীপন্বরূপ। পরমানু তৈল দিয় পরমপুরুষ ভগবান 
জীব অগ্রিদ্বারা আলোক জ্বালিয়াছেন, আলোক নির্বাণ করিতে রোগগণ বাযুরূপে 
আবহমান কাল ধীরে ধীরে চলিয়া দীপ শিখাকে হেলাইব়া ছুলাইয়া নাস চাড়া 
দিতেছে । ফ্খন প্রথুল বেগে প্রবাহিত হইবে, তখন অবশ্ঠই নির্সাণ হইবে। 

তাইুরলি জীব !' তুমি অস্থির, শত্রগণ যখন তোমার বিনাশের জন্য অগ্রসর, 
ভুর্ধ্দেবের উদয়ান্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আয়ু যখন ৰা অতিবাহিত 
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হইতেছে, তগ্রন তোমার অমৃতত্ব লাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া অকারণ সমষ্ব 
নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? 


অকারণ সময় আঁতিবাহিত কিসে হয় তাহ! বুঝিয়া্ই কি? তোমার ধারণা 
এই ধেঁ, আমার উপর সম্পূর্ণ সংসার ভার স্তস্ত রহিয়াছে, আমি সর্ষের কর্তী, 
আমি না হইলে আমার সংসার কিছুতেই চলিবেন! ; 

এই ভাবনায়* নিম হইয়া চিরশাস্তি প্রদায়ক হরিকথায় উপেক্ষা করিয়া 
নানা কর্মেব্যস্তও নঠনা চিন্তায় টরদ্ভাবিত হইতেছ। ইহা যদি তোমার প্রত 
কত্তব্য তাহ! হইলে তুমি বলিতে পার? কাল তোমার সংসারে কি কি কার্য 
চালিত লইবে, কয়জন তোয়ার*আশ্রয়ে আশ্রিত হইবে, কি কি খান তোমা 
প্রনক্তত হইবে এবং নিশ্চযুই তাহা তোমার ভোগে আমিবে কি না? তাহ। 
তুমি কিছুতেই বলিতে সমর্থ নও । যাহার কুঞ্চিক! প্রমাণ ভার বহিবার শক্তি 
সাই তাহার ণিরি কত ভার হইবে তাহ! বুঝিবার আবশ্যক কি? 


তোমার ়াহ! কতক নম্র তুমি তাহাই করিতেছ, তুমি যাহাদের একমাত্র 
ভরসার স্থল* তুমি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া স্থির করিয়া, 
বল দেখি ঞ্ছুমি মরিয়া গেলে তোমার অভাবে তাহারা কেহ অনশনে মরিয়া 
যাইবেকি? ককুণ|ময় জগদীখর জীব স্যার্ট করিয়া জীবের খান্য অবশ্যই 
প্রস্তত করিয়া বাখিয়াছেন, এজগতে জীব্গণ নিজ নিজ কশ্ফলানুসারে ভোগ্য- 
বস্ত ভোগ করিয়া থাকে। তুমি কেবল বুথ! অমি করিতেছি আমারই সকল এই 
রূপ অপীক চিন্তায় অকারণ সময নষ্ট করিতেছ। 


এইরূপ করিয়া তোমার নির্দিষ্ট দিন কয়টা ইলিয়া গেলে আগামচিঘোর- 
বিপদ ষে মৃত্যু তোমার স'নুখে বিকট বদন বিস্তার করিয়া দগ্ডায়মীন রহিয়াছে সে 
তোমার খজনাদির পথের পরুরিচয় ঘুচাইয়া বিস্মৃতি স গরের স্ঠতীর গণ্ডে নিমজ্জিত 
করিষা রাখিবে, তুমি আর তাহা কখনই প্রাইবে না না, একেধারে মহাশূন্যে বিলুপ্ত 
হইবে। 


তুমি নিজ কর্মাদোষে শমনের প্রবল প্রতাপে পতিত ঞ্হইয়া যখন অসহ 
যাতনা সহা করিয়ঙঘোর আন্তনাদ করিবে, তখন তোমার আত্মীয় স্বজন বা্ধনাদি 
দ্বারা মেই দণ্তীর দণ্ড হইতে উদ্ধার সাধন হইবার উপায় থাকিবে না। 
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তাইবলি, অকারণ সমঘ্ব অতিবাহিত করিয়া, কার্লনিবারণ্রকারী আর্ত- 


ভ্রাণকত্তা করুণাময় চি“ জগদানন্দের জ্রীচরণ স্মরণ করিতে অবহ্ল! করিগুন|। 
তাহার শরণ লইলে তোমার অকারণ সময় নষ্ট হইফা তোমাকে ঘোর মৃত্য 
মুখে পতিত হইতে হইবেনা। পাপীর ঘৃতুর্ণ ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু সাপুর সে 
ভর নাই। ইহা পণ্ডিতগণ অবই শ্রীকার করিবেন। পাপুীরাই মৃত্যু যন্ত্র 
ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু «'হবিভক্ত সাবুগণের” সুশিক্ষা দিয় জীবউদ্ধার ও 
জগ২ পবিগ্রহেতুই নরাকারে এই জগর্তে আবির্ভাব ও তিরোড 'ব হইয়া থাকে। 





সময় খাকিতে অযথা কার্ধা সরিজান করিয়া মেই -করুণজদয় মধুদনের 
শ্রীচরণ শক্কান্তিকমনে স্মরণ কর, তিনি অবন্/ই তোমায় চরণ সেবার দাস করিয়া! 
লইবেন, উহার দান হইলে তোমার আর মৃত্যু ভয় রহিঝে না, তুমি সাধু হু 
অমরতৃ লাভ করিবে। 
দেখ দেরি করিবার সময় নাই, কিজানি তৌম!র সময টু যাইতে যাইতে 
একেবারে কখন চলিয়। যাইবে, তাহার স্থির নাই। অতএব বিলম্ব করিনা, 
কেবল হরি হবি বলিয়। কালাতিপ।ত করিতে থাক। হরিবোল। | হরিষোল !! 


হবিবেল 1! 
শী ইজনাবযঘ়ণ আচার্ধা 





শ্রীম[ধব সাঁধু। 


তি চা 
পিপিপি াশশিীপিশীশীরপা 
৮0০ 


মাধব্দাম কষান্বরান- ভক্ত ছিলেন। কোন কোন ব্যক্তি টবরগ্যবশে 
সংমার বাসল। ত্যাগ করিয়া বাউল হন। কিন্তু ইনি অন্ভুবাগের মপুময় প্রবাহে 
ভাসির়া মারাপারে উপনীত হুইগ়াছিলেন। মাধবের সু" পুজ গুহ মবই ছিল, কিন্ত 
ব্রহ্দেমাধবের মোহনগ্মুর্লীধ্বনি উহ্ার“কর্ণে প্রবেশ করিঘ।ছে; তাই উনি প্রাণের 
ছ্ত মধুর জ্গাবেগে ন্মলাচলধামে আগমন করিলেন ॥ অপর লালমাময় সম্টোগ 
দুরে খুকুক, অরবশন ভিক্ষাবৃত্তি পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ইনি অযাচকরূত্তি দ্বারা 
তথায় ভবন রক্ষা করিতে থাকিলেন। অযাচক ভাবে সক«দিনঃঅন জুটেন!। 
দৈবাৎ ক্ষি হইল,তিনি তিন দিলেন উপবাদী) ভক্তদুঃখে-দয়াল জগন্নাথ 


আংৰিন, ১৩১৮।] শক্তি । ৪৯ 


বড়ই উত্কণ্ঠি হইলেন এবং রা[তির শরন কালে লক্ষীঠাধুরাণীকে দিয়া এক 
র্ণখালে নিজ ভভ্তেন্ক জন্য গ্রুসদ অন পাঠাইলেন। মাধবদাঁস দেখেন নানা 
ত্ভরণে বিভষিতা এক পরুমা রূপসী সেনার থালে অন্ন লইয়; আসিরাছেন। 
ঠাণুবাণী মাধবের ভাম্সথে খালী রাধিয়াই অন্তহিতা হইলেন। মাধব ক্ষণেক 

ভাবিনা ্ীজগনগাখেরই এই কর্খু স্থির করিলেন এবং প্রমননচিত্তে ও ভাব|বেশে 
মহা প্রসাদ পাইয় গদর্ণধুল। যাকে ধৌত করিলেন এবং তাহ! নিকটে রাখিয়া 
নুখে নিদ্িত হইলেন, 

প্রাতঃকালে স্র্ণথান্ধী ন। পাইয়! পাগডাগণ চুরির অন্ুমগানে প্রবৃন্ত হইলেন 
এবং ইতস্ত্রতঃ ুরিযা শেষে মঞ্জবদাসের নিকট -্ব্ণথালী প্রাপ্ত হইলেন। 
পাগ্ডাগণ মাধবকে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিতে করিতে প্রকাশ্য স্থানে 
আনিলেন। মাধব অবাকৃ নিস্পন্দ হইয়া কশাঘাত জহ্য করিতে লাগিলেন । 
তিনি যত নিগ্রহ সব পিঠ পাতিয়া "লই তেছেন, প্রন্মের কোনও উত্তর দিতেছেন 
না, একেবারে নীরব প্র জগঈনাথের সগ্য হুইলন, তিনি আদেশ জানাইলেন, 
'মেবকগণ !» দেখ এই মাধবকে মারিতে আমার গাত্রে লাগে, তোমাদের এই 
কঠোর বে্রাস্সতে আমার পিঠ ফুলিয়। পিয়াছে; আমিই স্বয়ং ভক্ত মাধবকে 
বর্ণথলে প্রমাদ দিয়াছিলাম।” প্রভুর বাকা” শুনি! এবং প্রভুর পিঠে সত্য 
সত্যই বেদ্রের দাগ বসিয়াছে দেখিরা, দেবকগণ হা হায় করিয়া ক।দির। উঠলেন 
এবং কহিলেন, “হা! আমর! ভক্তের এত নিগ্রহ করিয়াছি! প্রভুকে এত ক্লেশ 
দয়াছি1-হায়! আমরা ঘোর অপরাধী !?-_ জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে প্রহারের দ!গ 
দেঞ্িয়া সেষকগণের প্রাণ ফাটিয়া গেল। ভ্খন৯তাহারা আর কি করেন। 
সাধুর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু নিগ্রহে ও অনুষ্গহে মাধবের একই ভাব 
লক্ষিত হইল। তাহ দেখিয়া লোকে বিদ্ধ সহকারে উাহার প্রস্তাব গাহিতে 
লাগিল। 

কিয়দ্দিন পরে মাধ সাধুর আমাশয় [পীড়া হইল। ভল আসিয় পৌচাদি 
সম্পাদনের শক্তি নাই। তদবস্থায় তিনি লোকের উপ না ছয় এজন্য 
বালুচড়ে যাইয়া পড়িয়া থকিলেন। তুলিয়া তাহাকে শোঁটাদি করান এমন. 
দ্বিতীয় জন নাই । সুতরাং মাধধের অবস্থ। অতিশোচনীয়। মাধবের জন না 
থ/কিলেও একজন আছেন। ভর্তের দুঃখ দেখিয়া ভক্ত-দুঃখহারী জগমাথ 


৫০ ভর্তি | [১ম বর্ষ--২য়, মংখ্যা। 


পপ ্্৮৮৮্্্্্্প্স্পী পপ 
থাকিতে পারিলেননা। ছহ্বেশে ভূত্যের স্তাঞ্$ু আপনি জলপাত্র লহয়া মাধবদাসের 


সাহায্য করিতে থাকিলেন। মাধব জিজ্ঞীনা করিলেন, তুমি কে কি স্বার্থে 
কাঙ্গালে এত দা দেখাইতেছ ?”--প্রভু কহিলেন, “আমি জগন্নাথ ।__মাধব 
শুনিয়া বাঁদলেন, তুমি এই নীতিবিকদ্ধ কর্ম কর কেন?* তুমি পিংহাসনে 
বসিয়া থাক; নরে দেবে তোমার সেবা করে) কত রক্ষী মহারাজ দ্বারে 
খাড়। থ ফি তোমার চরণ সৈথর প্রাথী হয়। *আমিঞনীচ্, অজ্ঞান, আমার 
সেব। করা তোমার ম্ছেন?। হহাতে তোমার ঈশ্বরত্ থাকিবেনা, লোকে উপহাম 
করিবে; বিশেষতঃ লক্মীদ্রেবীও তোমায় লজ্জা দিবেন 1 উ।অগনাথ কহিপেন, 
“আমার নিন্দাকলম্ক হউক্‌ দে ভাল, তবু ক্বোমার দুখ আম সং্য বরিতে 
পারিন[।”/-জগন্নাথ কৃপায় মাধব হুস্থ হইলেন । 

ম।ঘ মাসের রাত্রি, পুরীর ভিতর * মাদবদ[স ওইঘ়। আছেন; কিন্তু উপঘুক্ত 
শীতবন্থ নই, মাধব শীতে বড়ই কষ্ট পাই ততেছেন। দেখিয়া দয়সিদ্ু শঁজগনাথ 
নেহে নিজ অর বহুমূল্য বন্্ু মাধবের অস্টে উড়াইয়। ফেপিলেন। মাধব 
সুখে ঘুমাইযা থাকিলেন। গ্রাতঃকালে পা গাগণ দেখেন প্রড়ুর ত্ীঅঙ্গের বহু 
ঈুল্য শীতবস্ত্র মাধবের অঙ্গ রা আছে। পাগ্ডাগণ ভয়ে কিছু 'বলিলেননা। 
মাধব জাগিয়া অকিঞ্চিংকর জ্ঞানে" এই বহুমূল্য বসন সজোরে দুরে নিক্ষেপ 
করিলেন! শ্রীজগন্নাথের আনন্দ তাহাতে, আরো বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ ও 
মাধবের এই শুদ্ধ সখ্য এত্ত মপুর যে এসব লীলাপ!ঠে চিন্ত বড়ই উদ্লা্িত হয়। 

একদিনের কাণ্ড কড়ই কৌ £ক জনক,_-জগন্নাথ পুমঃ পুনঃ মাধবকে বশিতে- 
ছেন, “মাধব! চল আমরা সত্ব্যবাদী গোপালের বাগানে যাইয়া কাটাল চবি 
করিয়া'খ|ই 1 _মাধব সম্কহ হইলেন না, তবু শ্ীজগন্াথ তাহাকে হাতে ধরিয়া 
নিয়া! গেলেনু। রর দিয়া! বাগানে প্রবেশ করিয়া একখান! কুঁটাল ন।মাইতেই 
বাগানের মালী টের গঁইল। চতুর জগন্নাথ অমন্দি প্রাচীর ডিঙ্গাইযা পলাই- 
লেন, কিন্তু উদ্রারহ্মভাব মাধব বসিয়া থাকিলেন। খ/লীগণ অ।সিয়া তখন 
স্বাহাকে বর্ধিযা (ফোলল। মাধব বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি চোর নহি, 
চোর পলাইয়! গিয়াছে । জগনাথই চোর, সে বলপুর্ধাক আমাকে এখানে 
আনিয়াঁছিল এবং কাটাণ পাড়িবার পর শঠতা পূর্বক আমাঞ্চে কাধাইয়া দিয়! 
নিজে পলাইয়ছে। আপনারা চল, অমি দেখাইয়া দেই, প্রত চোর কে? 





আখিন) ১৩১৯৪। ] ভক্তি | ৫১ 





ধরিরা আনিয়! কীাটাঞ্তের উপঘুক্ত মুল্য যাছা হয় আদায়*করুন্ু। যদি আমার 
কথার প্রত্যর “না করেন, তবে উঁ* দেখুন পলাইতে কণ্টক ঝে'পে চোরের পীত 
বসন আটকিয়৷ রহির়ীছে।”--নালীগণ বড়ই বিমিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 
এই লোকটা জগন।থকেই চোর বন্তিতেছে, একি গ্রলাপবাক্য না সত্য ? পরাতে 
পাগডাগণ আসিরা াবুকে মুক্ত করিনা নিল এবং সাধুর মুখে বাত্রিকার বৃত্তান্ত 
সব শুনিয়া চমংকু্ঠ হইল। মালীগণ লক্ষি হচিন্তে পীতবসন খানি তুলিয়। 
আনিধা সেই কাটচ্ল সক, শ্রীজগাথের মন্দিরে অতি যত্রে পাঠাইয়? দিলেন। 


মাধব যাইপ| সকোগে জগন্বাধীকে ভূহমনা করিতে লাগিলেন, ভ্যারে ছুষ্ট) 
পুষ্ট, শঠ, লম্পট চোর।! ননীচো রা, মনে'চোর।! কলির তোর যেসব অকশত্ত 
অপযশঃ তার প্রমাণ আঞ দেখাইলি। তুই নিজে কীটাল চুরি করিম! আমাকে 
চোর বাধাইয়| ল.ঞ্িত করিনি !?-সখাযতাতির কিব। অনুপম ভাবসাপুধ্য । মাধ 
জগন্নাথকে ও কত জোবের সহিতঞ্র্জল দিতেছেন। তাহ শুনিয। জগন।থব 
অধবে মুচকি ভাদির মহ হৃধাধক্জ। বারিতেছে ৷ ধন্ত মধব্দাস। 

কিছু দিন গেলে মাধব উযশলাধের অনুমতি লই] শ্রীবুন্দঃবন যারা করিলেন, 
পথে এক শি ধ্যপত্রীর গুভে পিশ্রাম করিলেন। সেই ভ টি ৬ ভক্রি- 
পুর্নক মাধবের বহুগেবা করিলেন । অতপর মাধব শিষাপত্রীকে আশীন্দাদ 
করিমু। তথ। হইতে গন্তব্য পথে চলিলেন। সেই রমণী তথন দেখিতে পাইলেন 
অনুপমরূপ ,লাবপ্যপূণ অপুর এক বালক ভৃত্যের ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
হাটিহেছে। তদর্শনে রমনী অতিশধ হুখ লাভ করিলেন, কিন্তু মাধব এসংবাদ্ 
রাখেন না। তিনি জানেন না যে, জগন্নীখ ঢুগাপ!ল বেশে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
আছেন। জগনাথ কুপাপুর্বক রমণীকে চিন! দিল্নে। বূুমনী গোপাঞ্জের এই 
পর্যটন ক্লেখ দ্রেখিয়! বড়ই ব্যথিত হইলেন, কিন্ত মুখে কিছুই ব্যপ্ত ঝরিলেন 
ন)। ইহাই বিশুদ্ধ প্রেঞ্জে লক্ষণ । 


পথে কুস*নাম করিতে করিতে কতিপয় দিবসে মাধব শ্রীন্ন্দাবন ধামে উপনীত 
হইব একেবারে প্রেমবিহ্বস হইলেন এবহ নানাভাবে নৃত্যগীতু ও সঞ্জাটন আরল্ঞ 
করিলেন। প্রেমানন্দের উচ্ছাসে মাধব শ্রজের ধুলিতে লাটাইষ। লোটাইযা 
কাদিতে লগিপেঁন। 


২ ভরত । [ ১ম বর্ষ-৮২য়, সংর্া।। 








নিধুবনে শ্রী্ান্‌ বন্কবিহারীর রূপম।ধুরী সন্দর্শনে মাধব ৪মতব সখী হইলেন। 
ত্ীম্বামী হরিদাস বঞ্চবিহারীকে বহু প্রণয়ে সেবা করিয়া থাকেন। বঙ্কবিহারীর 
সাক্ষাতে মাধব প্রেমানন্দে বহক্ষণ নৃত্য করিয়া" যনুনাতটে বিশ্রাম লইলেন। 
উপব|সী মাধব যমুনাতীরে বগিযা আছেন; দ্বিতীয় দিবন একবাক্তি কিছু 
চানাভাজ! উপহার দ্বিলেন। মাধব তাহ] দিয় অতিষত্বে শ্রীবস্কবিহারীর ভোগ 
লাগাইয়া! প্রাদ পাইলেন এবং ব্িরা পরমানন্দে কষ্ণনাম গাহিতে থাকিলেন। 
এদিকে নিধুবনে বন্গবিহারীর নিয়মিত ভোগ লাপিল। " মিষ্টান্ন পকাসাদি নানা 
উপাদেয় সামগ্রীর ভোগ, ভীম্বামী হরিদ।ম বিগিহস্তে ঠাকুরের সন্মুখে দিয়াছেন । 
ছুইদওঁকাল ঠাতুন ভোজন ঞরেন। হছুইদপু পরে মা্দরদ্বার উদ্‌্বাটিত হইল, 
কিন্তু অঠ্ হরিদাল ঠাকুরের ভোজনের কোনও চিন পাইলেননা। অগ্যান্যদিন 
ঠাচুর ভোজন করেন, পুনঃ শ্রীহক্জের অনৃত স্পর্শে পাত্র সকল পূর্ণ হইয়! থাকে 
কিন্তু অগ্য সমস্ত পূর্ণ ই বটে তবে অধরে ও ত্রীহস্তে ভোজনের কোন চিহ্‌ নাই। 
সৃততবাৎ অন্য ঠাকুরের আচমনের প্রবোজন দুই । জীম্বামীজী সন্দেহবুশ 
অতি উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলী পুটে বঞ্চবিহারীকে অজি অনুন্াগের সচিত জিজ্ছাস। 
করিলেন, “ঠাহুর, অন্য তোমার ভেজনের কি বিন্ব হইল তাহা আঘাকে বল” 
ঠাডুর কহিলেন, “আজ আমার ক্ষুধা নাই, জগন্না্থী মাধব যমুনাতীরে বসিয়। 
আমাকে অতি স্থন্াহু চানাভাজ! খাওয়াইয়াছে। তাহাতে এগন উদরপু্তি 
হইয়াছে যে আমার লেশমাত ক্ষুধা নাই। শুনা স্বামীজী মুচকি হাদিয়া 
বাহিরে আসিলেন। তখন ভাহার চিত্তে হর্ঘবিষাদ ছুইই উপস্থিত হইল। 

স্নামীজী মাধবকে মন্দিরে আনাহলেন। উভয়ের মিলনে নিবিড় প্রেমানন্দ 
উথলিয়া গেল। স্বামীজী 'বলিগুলন, ্মহ'শ্বন। কৃষ্ণ আপনার একান্ত বাশ! 
সতত আপনার হ্দয়ে বিগ্বাম করেন। আপনার ভক্তিগুণে চানাভ।জাও অনুত 
হইয়া রষ্ধের এতদৃবু তপ্তি সাধন করিয়াছে--আর এই, দেখুন, মিষ্টান পিষ্টুক 
অনব্যগ্তলাদি পড়িয়া রছ্িয়াছে। আপনার ভ।গ্যের সীম। কে নিরূপণ করিবে ? 
্বামীজীর ঈদৃশ প্রণপ্-মধুর-ব্চন শুনিয়া মাধব সহস! মষ্ছিত প্রা হইয়। খেদ 
করিতে লাগিলেন "হায় আমি কি কুকর্মাই করিয়াছি । আমার ন্যায় মেবাবাদশ 
অপরাধী: আর নাই” শ্রীগামহন্দরের যে কমল বদনে ক্ষীর, মর, ননী রুচেনা।, 
আমি হতভাগ্য নরাধম সেই বদনে কঠিন রুক্ষ চানাভাজ| দিয়া বুকের কতই 
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ব্যথা জয়াইয়াছি ? মধবের ছুনয়নে অবিরল অশ্রধাবী বহ্িতে থাকিল। 
স্বামীজীও তখন তাহার কণ্ঠ জড়াইযা ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। প্রেমের 
নদী বহিল ! 

এ অমুনন্দে কয়েকদিন অতীত হই, একদিন মাধব ভান্তীর বনে বেড়াইতে 
গেলেন। তথায় এক টিলার উপর একমৃত্তি ব্রহ্মচারী আছেন। তাহার গৃহ 
সকল নানা সামগ্রীদারা পূর্ণ। মে সকলের বিদ্ুমাত্রও দীনহুংখীর ক্ষুন্গিবারণে 
কি সাহায্যে বা বৈষাঁব ্ববায় লাগেন। ), ব্রহ্মচারী" অতি কৃপণ, খে।রবিষধী। 
কঠোর, ভক্তিলেশহীন। * লোক দেশ্রিলেই ব্রহ্মচারী “দূর দূর” কিয়] তাড়ায়েন। 
মাধব টিলার উপর উঠিঠা ঘ্বৃত, তুল, গুড়, চিনি প্রভৃতি ভক্ষ্য সামগ্রীর পূর্ণ 
ভাণ্ডার দেখি ব্রদ্মচারীকে কহিলেন, “মহাশয়! আপনার স্থী পুত্র পরিজনাদি 
কেহ নাই। আপনি একাকী, তবে আপনি এসব জিনিষের প্রহরিত্ব করেন কেন %? 
আমি বলি, আপনি এসব সাধু বৈহ্ণরে বিতরণ ক'রয়! কুপ্, ভজন করুন।”-.. 
মাধবের এসব কথায় ব্রহ্মচারী চটিরা গালিবর্ষপ করিতে করিতে টিল! হইত্তে 
তাহাকে নামাইয়া দিল্ে। » মাধব নিন়ে আপিয়। ভাবিলেন ব্র্গচারীর 
হিতার্থে এক ঞ্কীশল কর! যাউক--এই ভাবিতেই ব্রদ্দচারীর দ্রবাদি সব 
কটময় হইল বিপদ্‌ দেখিয়া ব্রঙ্গচারী সাধু মাধবের পদানত হইলেন এবং 
তাহার উপদেশ মতে সব মামশ্রী ভক্তদের লুটাইয়া দ্িলেন। তখন মাধব 
ভ্াহাকে সাংখ্যের যোগতন্ব উপদেশ দিয়া তাহার হৃদয়ে কৃষতক্তি সঞ্চারিত 
করিলেন। জনক্গচারীর কুষ্ণে প্রবলানুরাগ জন্মিল। এইতো সাধুসঙ্গের 
সিদ্ধকল।-- 

সাধুসঙ্গ সাধুসন্গ সর্ধ্ব শানে কয় 
লবমাতর সধু সঙ্গে সব্ধসিদ্ধি হয় ॥ 

শ্রীবৃন্বাবন পরিভ্রম্জ করিয়া প্রেমপুলকে বিভোর মাধব পুনঃ নীল5লচন্রের 
দর্শনে চল্িলেন। পথে উাহরি অপর এক শিষ্যের ক্ণ ভক্তি ও আনন্দ কৌতুক 
কাহিনী শুনিয়া! ছদুবেশ্শে তাহার গৃহে উপনীত হইলেন। পরই শিষ্য অতিবড় 
কৃষণভক্ত। তাহার গৃহে সতত ভক্ত সমাগম হয়। দিবস কুষণ ধ| অধলাপরসে 
এবং য|মিনী সঙ্গীত্তন হুখ রঙ্গে কাটিয়। যায়। ছন্দবেশী মাধব” দেখিঝা শুনিয়া 
এত হুপী হইলেন যে তিনি কয়েক দিন তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন, 


৫9 ভক্তি । [ ১০মপর্ব-২য়, সংখ্যা। 





এবং নিজ শ্শিষ্যকে অনুনয় করিয়া পেটে ভাতে আহার গে। রাখালী কন্মে 
নিযুক্ত হইঁলেন। এই ভাবে একমাস তথায় থাকিয়া ভক্তবৃন্দের কীর্তনরসান্মাদ 
করিলেন এবং অশুঃপর নিজকে প্রকাশ করিল্ার অভিপ্রায়ে একদিন গোশালার 
 সন্ুখে ভাবাবেশে পড়িয়া থ|কিলেন। সেইদিন তাছার আর একশিষ্য পরমার্থ 
ভ্রাতার গৃহে আসিম্বাছিলেন। গৃহস্থামী শিষ্য রাখালের এভাব দেখিষ। 
তাহার বদন পানে চাহিলেন, ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেই দেখেন, তাহার 
গুরুর আকুতি । অমনি তিনি ধাইয়া যাই পরমার্থ বন্ধুকে গরনিয়। দেখাইলেন । 
ইতি মধ্যে বহুলোক সমাগম হইল। শিক্কুদয় চরণ ধরিয়। কাদিতে লাগিল । 
গুহ্ন্গামী শিহ্যহলিনেন, অ্রভো ! আমার কোন্‌ অপরাধে এ গুরু দণ্ড? কেন 
আমায় গৃহে এই হীন সেবা গ্রহণ করিঘা ভতর্েশ দুঃখ ভোগ করিলেন ? 
হায় । আমি মহাপ।তকী, আপনি ক্ষমা না করিলে আমার ছর্ণতির পরিমীম! 
থ!কিবেনা।” গুরু মাধব কহিলেন, “রাছা, তোমার কোন অপরাধ নাই। 
তোমার ভজনাদি আনন্দ মহোৎসব দর্শন করিতেই ছদুবেশে তোমার গৃহে 
অছি। প্রকাশ্যভাবে আমি সাক্ষাৎ থাকিলে, তোন্বাদের উংসবের আনেক 
বির হইত। তোমার প্রতি আমি অতীব প্রীত হইয়ছি, কিছু মন করিওন।। 
এই শিষ্যের মনোবাঞ্জা পূর্ণ করিষা মাধব নীলাচল।ভিমুখে অগ্রসর হইতে 
পথে অপর এক বণিক শিষের গৃহে আগমন করিলেন শিষ্য গহে নাই, তাহার 
গহণ গুরুকে যর পূর্বক পাদ্য অর্্য দিয়া বাখিলেন এনং তোজন্র উদ্ঠোগ 
করিতে চাহিলেন। সেই বাড়ীর অপর এক প্রকোষ্ঠে এক ব্রান্ধণ বাস 
করিতেন বণিক পত্রী তাহাকে বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি তে। পাক করিবেন 
গৃহে এক বৈষ্ণব আসিফ়্াছেদ, আমি কতকট। চ'উল দেই, আপনি এক ৰানেই 
পাক করিয়া লউন্।” শুনিয়া ঠাকুরের রাগ হইল। তিনি বলিলেন, আমি কি 
রয়ে ঝমুণ,? ॥তাকে দিয়েই পাক করাও গিয়ে। লণিক পড়ী ভয়ে কিছু ন| 
বলিয়। অগত্যা! গুরুকে শুদ্ধ হুদ্পেবার আরোজন কগরি়। দ্িলেন। এই ব্রাঙ্গণেগ 
মাধব সাধুরই শিষ্চ বটে। ত্রাক্ষণ শিষ্যের উত্তর মাধ্ধ নিজকর্ণে শুনিযাছিলেন। 
সেবার গার বিষ্লাম করিয়া মাধব চলিয়া কিয়দ্দ,র যাইতে, বণিক্‌ শিষ্ের সহিত 
তাহুর সাক্ষাৎ ইইল। বণিক্‌ নিজগুরুকে পাইয়া আনন্দে স্টাাকে পুনরায় গৃহে 
ফিরাইয়া আনিলেন। বণিকের আগমনবার্তী পাইয়। সেই শ্রান্গণগ তথায় 


্আশিন, ১৬১৮ । ] ভক্তি । ৫৫ 


০ 3: উট 


আপিদেন এবং আমিষ! দেখেন সেই বৈষ্ব আর কেহ নয়) ভাহারই গুরু। 
ত্রা্মণ গুরুকে প্রণাম বীরিতেই, াধব বলিলেন, আমি তোমার মুখ দেখিতে 
ইচ্ছা করিনা) তুমি এখানে থাকিন্কে আমি চলিরা যাইব। বণিকের স্ত্রী এক 
বৈধবের ভোজন!থে*এক মুষ্টি তুল তোমার পাকপাত্রে দিতে চাহিল তুমি তাহ 
পারিলেনা? বৈশ্বে' তোমার এত উপেক্ষা? আবার রাগণ্ড করিলে? হাষ! 
তোমার এই চরিত্র বুঝলাম তুমি ব্শ্চবে বহিহুখ, কৃষ্ভজনে তোমার 
অধিকার নাই ।-_-“যাহাহুউক্‌, ব্রাম্ণর বিনয় বাক্যে সাধু প্রীত হইয়া শেষে 
অভয় দিদেন। 

বণিক গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া গাধু মাধব শ্রী শ্রীনীলাচল চন্দের সম্মুখে 
উপনীত হইলেন । নীলাচলচন্্র জগন্নাথ মাধবকে দেখিয়া অতীব আনন্দোঞ্- 
বুল হহলেন। মাধবের চবির ও ভাগ্য বন কারিতে যাওয়া আমর ন্যায় 
অবধমের আম্পন্ধামাত্র॥। শ্রীবৈষ্ব+পায় চিন্তে এই ছুরাশ'র উদ্বেক হইযাছিল। 
প্রাণের আশা কথঝিং মিষ্াইয়। হুঁ ও তৃপ্ত হইলাম। 


জবৈষ্বানুগ--ঞকালীহর বন ভক্তিমাগর। 





মিনতি | 


হে গুবে। আন্নম্যু দনায়ু হও কে কুপ্থবান্‌, 

বুপণতা ত্যজে গ্রভো কর জ্ঞানালোক দঞ্চন ॥ 

নিবিড় আ্ৰাধারময়। গথ দেখা নাহি যায়, 

ভয়ম্কর ভয় *্নানা বিভীষিকাময় স্থান। 

যেতে পথে পদে পদে, পড়িতেছি বিদ্ব হুদ, 

বেদনায় ব্য/খিত তনু হ'ল শ্রাস্ত মন প্রাণ॥ 

তোমাবি প্রশস্ত করে, ধর এই দুর্বল করে, 

ধীরে-ধীরে ল'ঘ্বে চল, যথায় আনন্দ ধা ॥ 

শ্রীমতী জ্ঞানদ দ্াসী। 


উর 





৫৬ "ভক্তি | [১ম বর হিম সংখ্যা। 





মহান্বভব ৬ অধর চন্দ্র দে। 


শীর্ষোক্ত মহানুভবের নিবাস বাকুড়া জেল/র গোণামুখী গ্রামে । যে গ্রাম 
বাব। মূনোহরেরলীলা ভূমি প্রেমময় দাদ] পাগ্ুল শ্রীল হরনাথ ঠাধুবের জন্মস্থান, 
বৈষব প্রধান সেই গ্রাম খানিতেই ৩৯ অধর চন্দ দে মহাশয় জণ'্য গ্রহণ কিয়! 
অপন গৌরব মহিমা প্রকাশ করি শিয়াছেন। ইনি একজন আদর্শ গৃহণ, 
আদর্শ প্রাচান হপ্ব, ও আদর্শ ধা(য়ক ছিলেন । সোণাদুখী অঞ্চলে ইনি “দাত 
জার চন্দ নামে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন ্‌ 
ইস্টার হায় পরোপুকার প্রিয়, দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ, সব্দজীবে সমদশী, 
বিনয়ী, সঙ্ছদরয়, উদা1রচে তা, ধণ্ম-ভীর* ঈশ্গর বিগ্বাধী, দরিদ্রের বন্ধু, মৃহানুভব 
ব্যক্তি অতি অলই দেখিতে পাওয়। যায়।। চিক!ল সত্যপখে চলিয়া ইনি সতের 
এক জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া গিরাছেন। কেহ বলেন ইমি শাপন্ট লোক, কেহ 
বলেন ইনি প্রাতম্মেরণীয় ব্যক্তি, কেহ বলেন, ইনি মহা রীষ যুধিষ্ঠির তুল্য 
ব্যক্তি, আব/র কেহ বা বলেন ইন সোণাুখীর দানবীর “বিগ্ামগির”। তাহার 
উদ্দেশে লিখিত একটা ভাব্মধী কবিত। নিম্নে প্রকাশিত হইপ। ভীহাব সাধ 
আদর্শ গৃহ্রে পবিত্র জীবনের কোন কোন কাহিনী, আমর! হুবিধ! অনুমারে 
"ভক্তি"তে প্রকাশিত করিব, মানম রহিল। ভক্তি” সম্পাদক ।) 
ভক্তি-পুষ্প!ঞ্লী। 
[ পরম'রাধঞ্চপিতৃদেবের সাঁমন্মংসরিক আ্াদ্ধোগপলক্ষে লিখিত |] 
(১) 
পিতদেব £ বরষ অতীত হ'ল, নয়নে নাহেরি-- 
তব কমনীয় দিব্য সৌম্য মূর্তি থানি। 
যদিও মনোমন্দিরে নিত্য পুজা করি, 
চিত্র পটে, পাদপদ্ধে শ্রীতি-অর্ধ্য আনি। 
আজি এ শ্রাদ্ধ বামরে, আছি নতমুখে; 
ধাড়াইয়া একধারে, কৃতাঞ্জলি-কযে, 


আঅখল, ১৩১৮ । | ভুক্ত | ২২ 


টিটি ১0১05 
তুমি গো গেলোক হ'তে চাহ অনিসিধে, 
এক্কুবার, লহ শ্রদ্ধা, লহ পাতিতরে। 

ঞ্ 
নিত বুন্দ বন ধামে, যু্ল-মাঁধুরীী, 
রঃ ঙ 
উদ্ছাম ছুটিঘা যায় তর তর বেগে) 
আজ মে গোলক হ'তে আশীল্লাদ বাবি, 
বরষি দীসের*শরে, দাও গে) সোহ!গে। 
প্রেহমাজ্জুল মুত যেন নউপি কখন 
শরণষ্ছউক্‌ মোর গুগল চরণ্‌ ॥ 


(২৪ 


হে বরণো। তোমারি ভাবেতে যেন থাকি বিভাবিত। 
তোমারি পদাঙ্কে শ্বেন হই আন্ুন্থত | 
তোমারি মাদ্শ নিত্য হৃদয়ে নাখিয়া 
কঠোর সত্পার পথে যাই গে, ছুরিয়!। 
জীবাহত মহাতুত ছিল গে; তে'মার। 
ভীখবে দয়? ভাব মোর হউক্‌ ঈপঃর ॥ 
ধূসর প্রোজ্জল মত ওহে মহাজন! 
এনে পড়ে তোমার মে সত্য আচরণ | 
মনে গড়ে মঙ্লী জীবে কিবা সমজ্ঞান। 
মনে পড়ে হুপবিএ অকপট প্রান্চ॥ $ 
মনে পড়ে ভণবানে কি দৃঢ় বিশ্বাস !ও 
ঝাহিরেতে প্রতি অঙ্গেযার হুপ্রকাশ॥ 
মনে পড়েঞ্সাম মতে কি নিদ্ধি তোমার। 
মনে গ্রড়ে চিতখানি তৌমানৃতাধার ॥ 
আজ এ শ্রান্ধ-বাসরে কবিছি স্মরণ | 
একে একে গুণ রাশি, বিমোহিত মন ॥ 
কৃতী সন্তান আমি, পাপেতে মলিন! 
তাপেতে বিদগ্ধ হিয়া, চিস্া জরে ক্ষীণ & 





ভক্তি । [১*ম বর্ষ-২য়, সংখ্যা। 
টি 12 টনি রি এ 


এ অধম ওনয়ের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী-_ 
লহ দেব! মহাহষে, লহ্‌ শেহে তু'ল। 
গ্রণত, দীন- রসিক লাল দে। 





কি হরে আমার । 


স্505ি 


হয়ে মায়া দাস বেড়াই জগতে 

ভূলেছি সকলি মায়ায় তোমার । 

বলনা হে প্রভু কি হযে আমার ॥ 
চি 

হারায়েছি আমি গোত্র, কুল, নাম, 

বুথা অর্থ লোভে সব্ধথা অসার । 

ব্লনা হে প্রভু! কিহবে আমার ॥ 
৩) 

সাধন ভজন কিছু মোর নাই 

আত্মেন্িয় সেবী আমি ছুরাচার। 

বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার & 
৪ 

নাহিক আশ্রম নাহি আনুরাগ 

ফিরি খরে ঘরে লালসা দুর্বার । 

বলনা হে প্রেত! কি হবে আমার ॥ 
৫ 

ধরে ধীরে আসে নিকটে শমন 

ত্রাসে বুক পুরে হয় ছার খার। 

বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার & 


আথ্িন, ১৩১৮] ভক্তি । ৫৯ 





তি 

যায় হেঞ্জীবন লা হ'ল চিন্তন 

শহরে কৃষ্ণ জাম প্রেমের পাখার । 

ধলন। হে প্রভু !.কি হবে আমার ॥ 

লামা রঙ্গ বাড়ে কটিল জীবন 

হুললা বিক্কাস গুরু কর্ণধার । 

'বধলনা হে প্রভু! কি হবে আমার ॥ 
৮ 

দিনে দিনে ঘাড়ে রতি রঙ্গ আপ 

লাধের সংসারু হুয় হে প্রসার। 

লনা হে প্রত! কি হবে আমার & 
১১ 

ডুবে যায় ওই জীব শুক্‌ তারা 

সুচিল না মোর হৃদয় বিকার। 

বলনা হে প্র! কি হবে আমার 4 
১০ 

কু মনে লয় সংসার স্বপন 

ত'বু ভুলে খাকি মায়াতে তোমার । 

ব্লন। হে প্রভু! কি হবে*আমীর় ॥ 
১১ 

হষ্ত দুঃখ পাই কেঁদে উঠে মল 

তত তাহে হয় প্রেমের সধ্চার। 

বলনা হে প্রভূ! কি হবে আমার ॥ 
১২. 

ছাড়াইতে চাই পথ নাহি পাই 

ঘেরে সদা আসি মায়ার আধার । 

খলনা হে প্র্থ ! কি হবে আমার ॥ 


৩ ভক্তি ্‌ ১০ম বর্ষ হয়, হ্খ্যা 


মোর যার! হয় জীবপের সখি 
তারাও বিপক্ষ, নাহিক বিচার 
ব্রন! হে প্রভু! কি হবে আমাস॥ 
১৪ 
পুর কন্তা রুপে বসিয়!ছে ঘেরে, 
সারাটি জণবন করিয়া আধার । 
বলন। চে প্রভু । কিহুবে নামার ॥ 
৯৫ 
পতিত পাবন দৌরালগ নিতাই 
দেখাইয়। দ্য়ে পথটি এবার ॥ 
এ মায়া আবে করহ উদ্ধার ॥ 
১৩ 
কোথা যাব আর প্রেমের দেবত। 
দেহ শ্রীচরণ €হে প্রংণাধার | 
এপ্রাঠগ “নিতায়ে করছ নিস্তার ॥ 
শী অখিলচন্‌ ভর্তিবিন!দ 


জসঠলাপিলাপিপানপাাদালাশ সিসি 


পরিণাম চিন্তা । 


আমরা ময়িক জগতের মোহান্ম জীব । মাধর মোহিনী মনে মুদ্ধ হইয়া 
মারাভখবন কেধল অনিত্য সংসারের বৃথা ফংবনঠতেই ব্যতিব্যত্জ আছি। 
' কে আমি, কেন আমায় জাবে হাপত্রম এই দতীর তত্র নবেষণায় মন$- 
সংযোগ না করিয়া রক্ত মাংনে গঠিত এই ক্ষণভঙ্র মনন দেহের পরিণাম 
ভিষ্কায় বিরত থাকিয়া, দিবা বাতি অষ্ট গ্রঙ্গর কেবল জঞ্জাল জড়িত মিথ্য। 
সংকর অসার চিন্তা করিয। মরিতেছি। রিএুর দাস করিয়া অতি সাথের 
ঘ'মৰ জাব্নট! অকাএণ কাটাইয়, দিতেছি! 


আশিন, ১৩১৮।] ভক্তি । ৬১ 








কোথ! হইতে কি উদ্দেশ্যে আগপিয়া কোথায় চলিয়াছি* এবং কি কর্তব্য 
ছিল আর কি করিতেছি, এ সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও ভাবিবার অবকাশ নাই । 
সংসারে আসিক়। *এমন ভাবে পরাধীন হইয়া পড়িযাছি যে, হরিনাম ক্কি 
পরিণীম চিন্তার জন্য একটুকু সময়*পাইতেছি না। 

পরের খাটুনট খাটিতে খাটিতে সোণার দেহট। মাটি করিয়া ফেলিলাম। সর্দ্ঘদ। 
পরাধীন থকিয়া কোন্‌ কাধ্য* সাধন করা য।য় ? *দিবা রাত্রি চবিবিশ ঘন্টা কেবল 
থাটিরাই মরিতেছি। হয় কাধিক, নয় মানসিক, খাটনী লাগাই আছে। 

"আমি আমার? ইবপ অহস্ষার লইয়। শিশকাল হইতে বাল্য, কৈশবের 
মধ্য দিয়, প্রমোদরময় যৌবন আনুতিত্রম করতঃ সপ্রতি ছৃশ্চিস্তাদপ্ধ প্রো ও 
শুষ্ক বার্ধক্যের সর্গিস্থলে উপনীত হইয়াছি। তথ।চ আর কুতি্তা কোলাহল- 
মর অন্তঃকরণে আত্মভত্ব কি পরিণাম চিন্তা ক্ষণকালের জন্যও জাগিতেছেন। 

নিদ্রাকে, কৰবিগণ সর্ব-সম্ভপঃনাশিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। 

জানিনা, অগ্ের পক্ষে এরপঙজ মস্ত হইলেও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত । 

একেইতো, আমার কৃচিস্তার উৎপাতে নিদ্রা দেবীর সঙ্গে প্রায় মাক্ষাৎ হয় না, 
যার্দিও কোন সসয় কিছু হয়, তাহাও হুখকর নহে। সংসার সন্তপ্তের নিদ্রা, 
দবপ্রময়ী ও ক্ষণ স্থায়িনী। এক আধউকু স্বময় দেখা দিয়াই সরিষা পড়েন । 

হায়! হায়! নিদরাতেও নিস্তার নাই! চৌক্‌ বুজিলেই, সেই রিপুর 
তার্তনা, দসই কুচিত্ত। মেই জালা যন্ত্রণা, সঙ্গে সঙ্গে আরোও কত অসঙ্গত 
বিভীষক1 1 

বিষ; বাসলে, কুচিস্৷ আগুনে, দিলা রুত্রি ভাজ। ভাজ! হইয়াওতো আর 
আত্ম চৈতন্য লাভ করিতে পরিলাম না! সাধু সঙ্গে বিঘা কষ কথক শুনিতে 
কাণ দিতে পারিলামু ন1। 

এধন ভাবিতেছি, ই সারাউ! জীবনের মধোঞ একবার আম আসার 
হইয়া, আমাকে লইঙ্থা! আমার ভবন! গাবিতে পারিলাম না সময় তো অবিচ্ছিন্ন 
তৈল ধারাবৎ অনবরত অতীতের অতল স্পর্ণ কুক্ষিতে প্রবিগ্হইতেছে। মঙ্গে 
সঙ্গে আমরাও মহাশ্শানের শ্রজ্জলিত অগ্নিশয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছি। 

এই যে *আমি আমি” করিতেছি, আমি কে “আমি” ভো গকট। শক 
মান। আমি খুগ্ছিয়া তো “আমি”র একটা কিছু পাইতেছি না। এই “আমি"র 
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মীমাংদা করিতে আমার মত মোহান্ধ জীবের সাধ্য নাই। তবে মোটা মোটি 
এই বুর্কি থে; "আমি" জীব। ভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া, তাপত্রয় সংযুক্ত 
সার ক্ষেত্রে কর্মফল ভোগ করিম! বেড়াইতেছি। 

এই প্রপঞ্চমঘ দেহ বিনষ্ট হইয়া গেঁলেই সং্রতি আমি নাই॥ আমি 
দেহ না। দেহও আমি না) আমি ও আমার দেহ ভিক্ষ। পেহাত্মার এই 
ভিন্নতব বোধ বিহীন হইয়া, আমরা দেহকেই "অমি" বলিয়্া$বোধ করিতেছি। 
অবিগ্ঠাপ্রহ্ত এই প্রকার দ্বেহাত্ববুদ্ধি জীবের বন্ধনের কারণ হয়। 

ঘেহ এবং আত্ম! দুই হইলেও আমর! দ্বৈত জ্ঞান লইয়া রহিনাই ৷ আম্র! 
অদ্বৈত জ্ঞানের ব্শীতৃত হইয়া, সর্বদা দেহাস্তরর 'একতানুতব করিয়া থাকি । 

কালের প্রভাবে দেহাত্বার এই খনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে । দেহ হইতে 
আত্মা বিযুক্ত হইয়া পড়িলে, দেহ, রাসায়ণিক বিশ্লেষণে বিকৃত হইয়া, পৃথক 
পৃথক রূপে পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হয়। আর আত্মা, আপন কৃত কর্থের ফল ভোগ 
নিমিত্ত দেহাস্তরে অর্থা আর এক নূত্তন দেহে প্রবিষ্ট হয় রি 

যে পর্যন্ত আত্মা, বামনা! বিহীন না হয়, কি ভগধানের ওজন সাধনে 
সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হইতে না পারে সেই পর্যন্তই ভৌতিক "দহ ধারণ 
করিয়া এই দুঃখমর সংসারে পুনঃ পুনঃ ধাতায়াত করিতে থাকে । এই প্রকার 
আসা যাওয়ার নামেই, জন্ম মরণ” । 

নিক্কাম ভক্তি যোগে ভগবানের উপাসনা দ্বারাই জীবের জন মৃতারূপ 
আত্যন্তিক হুঃখ সকল নিবারিত হয়। 

ঘ্দিচ দেহও জীষ ভিন্ন, তি কর্ম ক্ষেত্রে ইহাদের এমন খনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
যে, দেহত্যন্ত জীব কোন কাঁধ্যই সাধন করিতে পারেনা । এবং আপন অস্তিতু 
প্রকাশে অসমর্থ হইয। পড়ে। এদিকে জীবের পৰ্বত্যিক দেহও একেবারে 
কার্যের অনুপতোগী হইয়া, পিয়া গল্মা ক্রমে বিলুপ্ত হৃইয়া যায়। হৃতরাং 
ধরিয়া লইতে হুল, জীর্ঘ ও দেহ এই উভয়ের সমগ্তিই “আমি ।” 

এস্থলে আঁর এ$ুটী কথার অবতারব। করিতে হইল। সংসারে যতগুলি 

অমি '* আছে, সকল গুপি “আমিই কি এক “আমির অংশ,না, তিন ভিন্ন 

"আমি।” আমিতো ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। 
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যদি এক “আমি” ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন তিন দেহাশ্রিত হইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
“আমি” রূপে প্রতীয়মান হয়, তবেতে। আমিই সকল “আমি” । অথবা সকল 
“আমি"ই আমি। 

ধ।'ক্‌, এসব বৃথা বিষয়ের চিত্ত৯করিতে গেলে আমার মাঁথা ঘুরিয়া যায়। 
সাদা সিধে ভাবে বুঝিয়া লইলাম, “আমি' সকল তত্বতঃ এক হইয়াও বহু) 
যত দেহ, তত “আমি ।” ূ 

এখন আমার 'কথাখ ভাবিয়া দেখিলে, এই সৎসার রূপ কর্মক্ষেত্রে আমি 
একক। আমার দোসর্‌ মাই। 

আমি একা আপিয়াছি, একা চলিয়া যাইখ। যখন আমার এই প্রপঞ্চময় 
গুল দেহ দ্বাভাবিক বিকার হিশ্লেষণে পচিয়! গলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন 
আর আমি থাকিবনা। “আমি আমার” বলিয়া যে অহঙ্কার আছে, তাহাও 
আর থাকিবেন]। 

স্ত্রী, পুর, কন্তা, আত্মীয় স্বজন কি মান, মর্ধযাদা, বিভব, সকলি পড়িয়! 
থাকিবে, আমি চলিয়া! ধাইব। ধন, জন, কুল, মান কিছুই কিছু না। মাত্র 
ছুট! দিন আমার, আমার করিয়া গেলাষ। 

আমি তো কেবল এই প্রকার পুনঃ পুন্ঃ যাওয়া আমার তালেই আছি। 
কত বার আমিলাম, আর কতবার চলিয়! গেলাম, কিন্তু একবারও তে সঙ্গী 
পাইলাম না! যেই একা, সেই এক1। পথে ছুদ্বিনের জন্য যাহাদের সঙ্গে 
দেখা শুনা হয়, মোহ বশতঃ তাহাদ্িগকেই আপন জ্ঞানে আত্মহার! হইয়া পড়ি। 
এই অজ্ঞানতার বশে, পরিণ!|ম চিন্তা ভুলিয়া, গিয়া যাবজ্জীবন পরের চাকুরী 
করিয়া, যাবার বেলা শুধু কণ্ম বোঝা খাড়ে করিয়ী! এঠাকী চগগিযা যাই । 

এই যে যাইব, কোথায় যে যাইব, তাহারও নিশ্চয় নাই। কন্মহৃত্রেষে 
দিকে যে স্থানে টানিয়া লয় সেই দিকে, সেই স্থানেই যাই্ডে হইবে?। 

এখন তে! রাজা স্মাজিয়া৷ সিংহাসন্তে বসিয়া আছি, লোক জনের অভাব 
নাই, টাক। কড়ির অভাব নাই সকলে "মহারাজ মহারাজ” বলিয়৷ ড1কতেছে, আর 
আত্মন্জান হীন আমিও ভাবিতেছি, আমি তো! একটা ““মহারঁজ ।" | 

মোহাতিশষেচ বিন্দুমাত্রও বুঝিতেছি না! যে, আমি কষ দিনের জন্য এই 
অলীক রাজত প্রাপ্ত হইফাছি? এই রাজ মিংহাসন আমার কয় দিনের জন্ত ? 
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রক্ত মাংসের “একটা পঁচা গলা দেহ লইয়া, ছু চারি পর্দনের জন্য আমি 
একটা কিসের রাজা! হায়! হায়রে! মানবাববব বিশ কতকগুলি রক্ত, 
মাংস, অস্মি, মজ্জার সমষ্টি, মুভি বিশেষের নামেইঠ্তা রাজ”! 

এইরূপ শুধু রাজ বলিয়াতি কথা নয়, সকলের পক্ষেই এই এক বথা। 
রাজা প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পঞ্ডিত, মুর্খ, সাধু, চোর, হুখী। দুঃখী এমন কি 
পশু, পক্ষ, কীট, পতঙ্গ, সকলেই দেহ লইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সকলের 
দশ।|ই দেহ সঙ্গদ্ধে এক। তবে আর আমি ছা  ধলিয়া কি “পণ্ডিত? 
বলিয়া বৃথা অহঙ্কার করিয়া! মরিতেছি কেন ? * কুলের গৌরবে, ধনের গৌবুবে 
বিষ্তা বুদ্ধির গৌরবে সকলকে হেয় মনে করিকেছি কেন? আমি তো মিয়া 
য[ইব, আর আমার অহস্কারের সামগ্রী সকল পড়িয়াধ্থাকিবে। 

ভাবিয়া দেখিলে সংসারে সকলি সমান। তুমি রাজাও ছু*দিনের রাজা, 
আর আমি ভিখারীও ছু'দিনের ভিখারী ।. তামার আমোদানন্দ যেমন ছু+- 
দিনের জন্ত, আমার ছুঃখ ছুর্ডোগণ্ড ছু'দিন্রে জশা। তুমিও মরিবে, আমিও 
মরিব। ঘৃগিয়া হয়তঃ আর একবার তুমিও ভিখারী হইতে পার, আর আমিও 
মহারাজ চক্রবত্তী হইতে গারি। মানুষ কর্খু দোষে কুকুর হইতে পাবে, কুকুর 
কন্ম গুণে ঠাকুর হইতে পারে। | 

যখন আমর! দেহ ধারী জীব, অবিশ্রান্ত গতিতে মৃত্যুর দিকে চপিয়াছি, 
তখন আর আমাদের অহঙ্থারাভিমান করা সাজেন।। হু'টা দিন হাটিয়া খাটিয়া 
মরিয়া যাইব, শ্বশানানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব, অথবা শৃগাল শকুনের 
উপাদেয় থাচ্যরূপে পরিণত হইব টু এমতাবস্থায় আর আমাদের অসার ভাবনায় 
কাল কর্তন করা সঙ্গত নহে 

আমরা মাত্র কয়েকটা দিন এই অসার সংসারের খেলা মেলায় ভুলিয়। 
আছি, হঠাৎ একপিনগ্এইু সাথের সংসার খেলা ফেশিয়া চলিয়া যাইব । পরি- 
পামে কেহ কাহার সঙ্গী হয় না। সংসার স্বপ্প সদৃশ মিথ্যা। এই মিথা। 
সংসারের দাসুক্ করিতে গিয়া আমরা আপন পরিণাম ভুলিয়া গিয়াছি। মরিষ 
বলিয়া আর রী হঞ্ন। হরি! হবি!! যেব্যক্তি ছুষ্টাদিন পরে মুষ্টিমেয় 
ভম্মরূপে*পরিণত হইবে, তারই না এত অহঙ্কার! আহা!" কি অমস্তব 
ভ্রাতিনে !! ৃ পা শ্ীব্জিয়নারায়ণ আচাধ্য। 


ভক্তি। 


স্শ। 





কাঞ্তিক মান, ৩য় নংখ্যা-১০ম বর্ষ । 


নিম ক কত ৪৮১০ 
ভক্ভিষগবতঃ জেবা ভক্তি! প্রেম গ্ররূপিতী । 
ভক্তির নন্বংপ1*্চি ভক্তিউ্ত সত ভীবনমূ ॥ 


প্রাথনা । 


সপ শিস্পিসজি টি পিট ১00৩০ 


নাহ বন্দে তবষ্টরণরোত্দি, মদ্বন্দ,হেতুহ | 
ঝুম্তীপাকৎ শু৫মপিহরে নারকৎ নপনে তু ॥ 
রমারামমুছুত5 লতা নন্দনে নাপিরহ্যহ ॥ 
ভাবে ভাবে *দয় ভবনে ভাবুয়েযৎ ভবন্তুৎ ॥ 


হে সন্্ব-সগ্র।প-হারিনা! শীত উদ লাভ মলাভ প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্ত 
অথবা ঝুভ্তঃপাক নরক যঞ্তণা ভোগ দূর করিবার জন্য কিন্বা হুন্দরী স্ত্রীও 
নন্দনকাননে বিহারাদি হুখ ভোগের জন্য তোমার শ্রীপাদ পঞ্দে প্রার্থনা করিনা, 
কেওঁল ইহই প্রার্থনা যেন মর্ধর্দী তোমার ভাবে থা৪কতে পারি, যেন তোমার 
ভাবছাড়। না হই। 


হে জগ২স্বামিন্!* ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, মোহ ছুটিয়াছে, আলিক হছে বিকার 
বিদুরিত হইয়াছে, এইবার তোমার কপাতেই বুঝিাছি ঘে, মোজননী অঘটন- 
ঘটন-পটিফবসণ বুদ্ধি শািনী মায়া কর্তৃক পরিভামিত হইয়াই* “আসি তোমার” ও 
"তুমি আমার" এই নিত্য সগন্ধ ভুলিখাগিয়াছি, এবং ইহা ভুঙ্িয়। যইিয়াই নন? 
প্রকার জালায় জলিয়। মরিতেছি। তোমা ভুলিয়া! ছিলাম বলিয়াই যাহা” আমার 
নয় তাহার নিমিত্ত কত প্রকার শোক করিয়াছি, তোম,র প্রদত্ত ছু্ল'ভ মতষা 


৬৬ ভক্তি | [১০ম বধ তয়) সংখ্যা । 





জীবনের কত অসুল্য সময় বৃথা নষ্ট করিরাছি, আমি তোমল্ী তাহ! বিস্মৃত হইয়া 
ছিলাম ব্লিয়াই মোহান্ষকারময় সংনারে ঘুরিয়া খুরিয়া নানা প্রকার দুঃখ পাইয়াছি 
ও পাইতেছি। 


প্রাণবল্লভ! বলিতে পারিনা প্রাণ ক্ষি চায়? কিপাইলে আর-্প্রাণের 
জাল! থাকেনা? তবে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ যে তোমায় ভুলিয়া, 
তোমায় না পাইয়া, 'তোমারু ভাল বাসায় বঞ্চিত থাকিয়া প্রাণ কত কাতর, কত 
মলিন, কত শুক্ক হইয়া গিয়াছে। কত দুরিলাম, কতপ্াবিলাম, কত লোককে, 
কত দ্রবাকে, কত স্থানকেই যে আপন মনে করিয়া ভাল বামিলাম তাহার ইয়া 
নাই, কিন্ত নাথ । কৈ কিছুত্তেই তো প্রাণ জুড়াইল না। কিছুতেই তো তাপিত 
প্রাণে একবিনু শান্তিবারি পতিত হইল না। 


1 জীবনের-জীবন ! আমি তোমার হইয়া মায়াকুহকিনীর প্ররোচনায় 
এত কষ্ট পাইলাম ইহা বড়ই আশ্চর্য ? তুমি জদয়ের দেবতা হইয়া কোন প্রাণে 
এতদিন পরের মত আমাকে মাধার হাতে গফলিয়! দিয়া নিশ্চিস্ত রহিয়াছ। 
আমার চ্ঠায় দীনহীন দুর্বলের উপর তোমার ন্যায় দরযাঁময়ের এত পরীক্ষা এত 
বঞ্চনা এত লাঞ্ুনা কখনই খাটেনা, ভশবণ সংসার-সাগর-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত দেখিয়া 
কি একবারও তোমার মনে দয়ার সঞ্চার হয়না ৭ না অন্যমনপ্ক আছ ? কিছুই যে 
বুঝিতে পারিতেছিনা । আমি যে তোমার ইহা তো কলিত সন্বন্ধ নয়, এতো 
নিত্য সন্বন্ব, তবে কেন ভুলিয়া অছ? নাথ! যাহ! হইবার তাহা হইয়াছে, 
ভীষনের যে অমূল্য সময় বুথ নষ্ট হইয়াছে তাহাতো আর ফিরিবেনা) 
এক্ষণে ইহাই প্রার্থনা যে; যদি দয়া করিয়া তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ তাহ] 
বুঝাই দ্িয়াছ, যদি আয় আয় বলিয়া মধুর প্বরে ডাকিয়াছ তবে কাছে 
যাইয়া তোমার সেবা করিতে দাও । আর মুখ ফিরাইয়া থাকিওনা, দয়াময় 
হইয়া যেন আরংনির্দয়ের মত ব্যবহার করিওনা আবু যেন মায়! পিশাচী 
তাহারই বিলাস ভুমি মনে করিঝা ভ্াদয় মন্দির অধিকার করিয়! না বসে। 
হায়! হয়! বড সাধ করিয়া হুদয় কুঙ্জে আসন পাতিয়া ছিলাম আশাছিল 
হৃদয়ের- দেবতা £ + প্রাণের-প্রাণ শ্রীগোবিন্দ তোমাকে বসাইব, কিন্তু আমার 
কর্দ্রতোষে মায়া পিশাচী আসিয়া তাহা অধিকার করিয়া,বসিয়াছে। শক্তি- 
দাও গভো। তোমার নমগনে হৃদয় পবিত্র করি, আর তোমাকেই হৃদয় 


কান্তিক, ১৩১৮। ] ভক্তি | ৬৭ 
চি 


আসনে বসাইয়া জীবন ধন্য করি। তুমি আমার জ্দয় আসনে উপবেশন 
কর আমি সাধ শিষ্টাইয়া তোমার সেবাকরি এবং মানস নয়নে অস্থরে বাহিরে 
তোমার ভূবন মোহন ামহন্দর যুগল মুত্ত হেবিযা সাধের মানব জন্ম 
সার্থক'করি। আর তোমার ভালবাসায় রা |র হইয়। প্রেমানন্দে বলি “ত মি 
আমার আমি তোমার আর সকলি তোমারি” প্রভো। শ্তিদাও ৫ যেন 
"আমি তোমার * তুমি আমার” এই নিত্য "সম্বন্ধ আজীবন কাল ঠিক 
রাথিতে পাবি । ষেন রোগ, €শাক, ছুঃখ দরিদ্রতা ব| অন্য নান। প্রকার বাধা 
বিদ্ধতেও এই সম্বন্ধ ধিস্মৃত না হই। 

অন্তধ্যামিন ! অন্তরের রুথা” সকলই বুঝিতেছ, দীন তোমার ও রাতুল 
পদ যুগলে একমাত্র ভাবধন প্রার্থনা করিতেছে, যেন সে ধনে বকিত করিম 
বাহা-কল্প-তরু নাষে কল্ক করিষ্রন। দীন হীন আজ তোমার শ্রীচরণে 
সকাতরে ইহাই প্রার্থনা করিতেচুছ। 


দশন-__দীনেশচক্র ভট্টাচার্ধ্য । 


শ্ীধরের-আমন্দির | 


ডু 9 
০কী ০ 








শ্ীধরের-মন্দির সোণামুখীর একটা নুদ্ধগ ও প্রাচীন মন্দির। অতীত 
গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন ন্বরূপ অনেক গুলি দেব ঞ্লগুপ সোণামুখী * গ্রামের 
মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । তন্মধ্যে শ্রীধরের মন্দির সব্ধবাংশেই সকলের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । উহার গঠন প্র্গালীতে যেরূপ সৌন্দধ্য পরিলক্ষিত হয় হয়, স্থাপত্যের 
হুকৌশ্ল ও বৈচিত্রাঞ্ভাবও তদ্ধপ দৃষ্টি হইয়া থাকে " উহার গঠন প্রণালী 
এরূপ বিচিত্র এবৎ ছবিগুলি এরূপ নিপুণতার সহিত খোপিস্ত এবং চিত্র 
সমূহ এবপ দক্ষতা সহকারে অঙ্কিত যে ভিন্ন ভিন্ন জেপার অনেক ব্যক্তি 
উহা দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বদ্ঈমান জেলার পশ্চিম 
অঞ্চলে এরপ হুমন্দর দেব মন্দির আর আছে বলিয়া আমাদের বোধ হযম1। 


৬৮ ভক্তি | [ ১০মবর্ব--৩য়, সংখ্যা। 


সোণামুখী চৌমাথা রাস্তার সন্নিকটে এই মন্দির স্থাপিত। মন্দিরটা 
পঞ্চবিংশ চূড়া বিশিষ্ট । এইবূপ পঞ্চবিংশ ড়া বিশিটি মন্দির সোণামুখীর 
মধ্য আর নাই। মন্দির প্রতিষ্ঠার নাম__৬ কানাই চন্দ রুদ্র ; সন ১২৫২ 
সালে উহা প্রতিষ্টত হয়। মন্দিরটার পশ্টাংদিকে যে কচন্বকটা কথা লিখিত 
আছে তাহা পাঠেই মন্দির নিশ্মাতা ও প্রতিষ্টাতার নাম, নিশ্মীণের তারিখ 
প্রভৃতি ভলত হওয়। যায়। « উংকীর্ণ বাকোর ছুই একটা অক্ষর যছিও মুছা 
গিয়াছে, তাহা হইলেও উহা! পাঠে অর্থ অম্যক উপল হইয়া থকে । 
উতকীর্ণ বাক্যগুলি আমরা নীচে উদ্ধীত করিয়া দিতেছি, 
“শকাব্দা ১৭৭৩ বাং ১২৫২ সাল। 
শ্বীধর মন্দিরৎ সম্পূর্ণৎ। পর্ণবিংশ চুড়কৎ। 
কানাই চন্দ রুদ্রেন তন্তবায়েন যত্রুতঃ নিশ্মীয়িতহ । 
বরমৌধ নানা-চিত্র-সমন্বিতৎ | 
হবি হ্ত্রধরেন নির্মিতৎ 9 তদা” 
সাণামুখী বাঁসিগণ এক সময়ে বৈঞণবধর্ম্রে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। 
দেব-দ্বিজে ভাহাদের অসীম ভক্তি ছিল। ভক্তি শ্রেমের [হু ম্বরপ, 
সোণামুখীর নানা স্থানে দেব-দেবীর মন্দির বিঠ্ঠমান বহিয়াছে। প্রেম 
ভক্তির নিদর্শন শ্রীধরের মন্দিরও প্রতিইত হইযুছিল। প্রতিষ্টাতা ৬ কানাই 
চন্দ রুদ্র নিজ জাতি-বৃত্তি অবলঙ্গন করিয়া দিশপাত করিতেন। তাহার 
এমন কোন বিষয় সম্পত্তি ছিলনা ধে ঢই চারি হাজংর টাকাব্যর করিয়। 
তিনি একটা সংকাধ্য করিতে পারেন। কিন্ত মংগঙ্গল্প থ/কিলে, ভগনদ্‌- 
»পায়*সাধারণতঃ সে সঞ্কল পিদ্ধ হইয়া থাকে। কেন্ন” সংইচ্ছ।র পূকারী 
ভ্ীভগবান। 
কানাই রুদ্র এঁকটী মন্দির স্থাপন করিতে ইক্ষু্ক হইলেন । ম্ষুদ্র ভাবেই 
কার্য আরপ্ত হইল। যে সময়ে মন্দির নির্মিত হয়। সেই সময়ে প্রধান 
ভাস্কর ছিলুগ হরি মোহন মিয়্ী) খন হরি মিম্সীর প্রশংলা এ অঞ্চলের 
সর্্ঘর প্রতিঠিত হইয়াছিল । হরি মিন্রীর দ্বার! কাধ্যের অনুষ্টান হইল | 
সামান্য টাকায় একটী মন্দির প্রন্তত্ত হয় কানাই রুত্রের বরাবর এই 
রূুপই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিগ্ের অংশ প্রস্তত হইতেই বছ টাকা ব্যয় 
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হইরা পড়িল। কানাই রুদ্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হরি মিস্্ীকে বলিলেন 
"তুমিত বড় কারিকর জ্বিতেছি; ইহ্ারই মধ্যে আমাকে অনেক টাকা 
খরচ কর! [ইলে ; আঅ.চ্ছ', তোমার যতুদ্র সাধ্য ন্দর করিনা মন্দির তৈয়ার 
কর, _ তোমার যতদ কারুকাধ্য জান থাকে, পরিচন দাও,আমি অথব্যদে 
কদাপি কুষ্ঠিত হইব না।” শুনিতে পাই হরি মিশ্ণী তচভ্তরে তাহাকে বলে 
“তাতির পো, আমর সকার কাধ্যের সম্যক পরিচধ দিতে হইলে যে তোমার 
মাকু পর্যন্ত বিক'ইয়া যাইবে। 

পরস্পরের এইরূপ জিদে, মন্দির তৈয়ার হইয়া থাকে । হরি শিস্তু 
প্রধান ও বিচক্ষণ কারিকর; ,সে* বিশেষ যত্রের সহিত এক এক খনি 
ইঞ্টকে, ছবি খেদিত করিণা মন্দিরে বসাইতে লানিল । এইরূপে খোদিত 
ইষ্টকের উপবে বিচিত্র ভাবের রা পু তৈণার করিতে এবং অন্যান্য 
না না ভবের চিত্র উংকীর্ণ করিতে যে যত্ব. যে পরিশ্রম ও যে গুণপণার 
প্রয়োজন হইয়াছিল, তু মন্দিরিটা একবার না দেখিলে উপলকি কর! 
সু-কঠিন। মঙ্সির এভাবে নিম্মাণ করাইতে ষে ব্যন হইয়:ছিল, তাহ!তেই 
কানাই কুছ এক্ু ছপ নিঃস্ব হই পড়িগ্না ছিলেন। 

মন্দিরের চতুপ্পর্শে ধে সকল ছবি খোষিত হইয়'ছে, তাহা যে কেবল 
নয়নের তৃপ্তিকর, তাহ] নহে। এ ছবি গুলি হিন্দুর একাপ্ত শিক্ষাপ্রদ ; 
রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদির মহ ভাব, দর্শকের মনে অগ্ষিত করি- 
বার জনাই যেন হিনুর গ্রন্থোক্ত আখ্যান অবলশ্বন করিযা এই গুলি সন্নিবেশিত 
করা হুইয়াছিল। ছবিগুলির মধ্যে কতকগুলির* নামোনেখ করিতেছি -০১) 
শিবের বিবাহ, ব্রহ্মা বিষুত নারদ প্রস্থতি আসীন (&) কালী মুক্ত, ৩ 
রামবাজা (৪) রাই রাজ (৫) অশ্বমেধ যন্তর (৬) অনন্ত-মুখ্থি ৭. জালাথের 
রথযাত্রা বৈগ্জবগণের সম্কীতরন ৮) মান (৯) কংস বধ &১০) কমলে কামিনী 
(১১) দরশডূজ] (১২) দশ ঈহাবিতি (১৩১ কর্মী কালী (১৭ রা'ধাস্কন্ লীল।। 

এইরূপ নান! স্থানে ছোট বড় নানা ছবি অক্কিত রহিয়াছে ।৪ কালের 
আবর্তনে, ছুই চারিটা একেবারেই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কারও বা মুস্তক 
কাহারও বা হস্ত--কাহারও ব1 পদ ছিন্ন বিছিন্ন হইয্রা পড়িযাছে। সংস্কার 
অভাবে, বৃির প্রভাবে, মন্দিরের উদ্দি দেশের অনেকাংশ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত 


৭০ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ--৩য়, সংখ্যা । 





হইয়াছে, স্থানে স্থানে বিরত হইলেও; মন্দিরটা এখনও সোণামুখীর মধ্যে 





একটী প্রধান দর্শনীয় বন্ত | 
কানাই রুদ্রের উত্তরাধিকারী কর্তৃক শ্রীধরের নিত্য সেবা হইয়া থাকে । 


অর্থাভাবে কোন প্রকার উৎসব সম্পাদিত হয় না। শ্রীধরের এই মন্দির 
সম্বন্ধে নীচের কবিতাটা লেখিত হইল । 


টি 


অভ্রভেদশ নপ্নকায় অতি মনোহর । 
শ্রীধর-মন্দির তুমি'শোভার আকর ॥ 
পঞ্চবিংশ চূড়া লয়ে, কিবা শোভা বিকাশিয়ে, 
বিরাজ করিছ তুমি নেত্র তৃপ্তিকর। 
শ্রীধর মন্ৰির তুমি, মহান্‌ হুন্বর | 
টা 
মরি তুমি কি সুন্দর, কার কাধ্যময় | 
স্থপতির স্থাপত্যের সার পরিচয় ॥ 
কিবা বাহিরের শোভা, জগজন মনো লোভা, 
কত ছ।ব, কত চিত্রে অঙ্গ শোভা হয়। 
'জীব, দন্ত ফল পুষ্প তরু আকা রয় ॥ 
তত 
খোদি'ত তোভ্রার অঙ্গে দেবতা মহান । 
দেেবভাব শিক্ষাদানে যেন অধিষ্ঠান ॥ 
পুরাণোক্জি দেব কত, দেহে শোতে নান মত, 
খুলিয়া জ্ঞানের রাশি শিক্ষার ভাণ্ডার? 
সুখের অতুল রাজ্য করিছ বিস্তার ॥ 


কাত্তিক, ১৩১৮। ] ভক্তি । ৭১ 





৪ 
জ্রীধর মন্দির তুমি সৌন্দধ্য আধার । 
নারিবে পুরা কথা, করিছ প্রচার ॥ 
প্রাচীন গৌরব চিহৃ, তব অঙ্গে রহে লগ, 
প্রাচীনের কীপ্তি হেরি মানস আমার । 
বিণুল পুলকে পুর্ণ হয় অনিবার ॥ 
৫ 
দেখি তব অন্তে নান! ছবি হ্ুশোভন । 
খোঁদিত বিচিত্র ভাবে বিচিত্র গঠন ॥ 
সন্মুথে পশ্চিম পারে কহিতে আনন্দ বর্ষে, 
শিবের বিবাহ হর্ষে মত মুনিবর । 
রাম রাজা রাই বুা'জা মু্তি মনোহর । 
৯১4 
হেথা শোতে ভগবান গুড় উপরে । 
হোথায় কালীর মূর্তি নরমুণ্ড ধারে ॥ 
রাম রজ্জা রাই রাণী, কিবা ধনী হুবদনী, 
অশ্থমেধ যজ্ঞ শোভা কোথাও বিকাশ। 
অতীতের স্মৃতি রাশি করিছে প্রকাশ ॥ 
৭ 
কোথাও যশোদা ক্রোড়ে শোভে ভগবান । 
আবার কোথাও দেখি শ্ীরঞ্ধার *মান | 
কোথাও অনন্ত মুস্তি, প্রকালে ব্রন্ষাণ্ড স্ফুস্তি। 
কোথাও শিবের দেহে তৈল বিমর্দন। 
আবার কোথাও দেখি মহীগর নিধন ॥* 
৮ 
এদিকে উত্তর পার্থ কা'র সঙ্কীর্তন ? 
রথ যাত্রা হেরি সবে আনন্দে মগন ॥ 
বৈধবের নানা দল, করি কত কোলাহল, 


৭২ ভক্তি | [ ১*ম বর্ষ--ওয়, স্হখ্য।। 








খোল করতাল সহ জগণাথে ঘ্বেরি | 
প্রেমেতে বিভোর হয়ে নচে সারি সারি ॥ 


১ 


কোথাও বা কুষ্ণ ঝালখ গিরি গোবর্দল্‌, 
কোথাও বা রাধাকুষ। অপুব্ধ দর্শন । 
কমলে কংমিনী আর, দ্রশতুঞ্জা মা আমর, 
কোথাও বা দশ্ভুজে ধরি প্রহরণ,_- 
মূদিরের শো! যেন করছে বর্ন! 


১০ 


এই রূপ কত ছবি অঙ্গেতে ধরিয়া-- 
শ্রীধরের শ্রীমন্বির আছ দাঁড়াইয়া । 
কত ঝাগ্রী কত বায়, বহিয়া গিরাছে গায়, 
রৌদ্র জলে উদ্ধণ অংর্শ কালিমা আকার। 
বিশেষ অনিষ্ঠ কিন্তু করেনি তোমার 1 


৮৬৮ 
এত দিন ছিলে তুমি উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে । 
কিন্তু ঘের! পড়িয়াছ প্রাসাদ বেষ&নে ॥ 
প্রাসাদ প্রাচীর প্রায়, ঘেরি) আছে তোমাম, 
মেঘে ঢাকা শশী প্রা আছে সে কারণে। 
নাহ পঁড়ে শোভা তব লোকের নয়নে ॥ 
৪১২. 


ভাঙ্বামি মন্দির প্রাণের' সহিত। 
তোমারে হেঞ্রিলে প্রাণ পুলকে 'পুরিত ৭. 
ল্য কালে ক্রীড়া ছলে, মাতি কত কুতৃহলে, 
যাইতাঁম তব কাছে “চি” তুলি বারে। 
দে ভাব. সে স্মৃতি এবে জাগিছে অহ্রে ॥ 
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১৩ 
ঘুম ভাব, $স শ্মৃতি ক্রুমে জাগিছে আস্মরে ! 
বাঁল্যের এ ভাব সম, কি আছে সংসারে ॥ 
গুটাইয়। পাওতাড়ি, করি সবে ভড়ানুড়ি, 
আনিতাম তব কাছে হাতে মাটি ল'য়ে। 
থুকিতাম অন্তরালে যেন কত শুঘ়ে ॥ 
১৪ 
ছিল এক ভাতিবুড়ি, ভীষণ, ভীধণ ! 
আমাদেরু এই চুরি করি? দরশন ॥ 
করেতে লগুড় লয়ে, “রে” শবে আমিত ধেয়ে, 
পলাতাম উদ্ধশ্বাসে ব্যথিত অন্তরে । 
এখনো! বুড়ীর সেই মু্তি মনে পড়ে ॥ 
পা, 
সু্রাদপি অতি ক্কুদ্র এ মোপা মুখীর, 
গৌরবের শুভ চিহ্ন তুমি হে মন্দির ॥ 
অতীত গৌরব রেখা, তব অঙ্গে রঙে লেখা, 
অতীতের কারুকাধ্য দেখ'য়ে সংসারে । 
থ'ৰ তুমি চিরক'ল্‌ সমু্দত শিরে ॥ 





দীন শ্ররসিকলাল দে । 


সধনতত্ত্-বিচার। 
পূর্ববপ্রকাশিতের পর।) 


স্প্া্পগন উট 6 সস 


হয়িদাস- সর্কশান্ডেই এ কথা বলিতেছে, ষীশুব্ীষ্ট ও কলিয়ছেন--' 061. 
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“আমকে বিশ্বাস কর ঈগরপূত্র বলিয়া বিগ্বান কর আমি নিশ্চয়ই তোমা- 
দিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব । 
গুর'দেব_সত্য দ্রেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন হয় না, উহা একজনে্রেই কথা, 
ভিন্ন ভিন আধার হইতে উচ্চারিত হইতেছে মার। শ্রীপুর স্বরং চৈতন্তব্বরূপ 
তাই মোহান্ধ জবকে জ্ঞানাঞ্জীনশলাকাদ্বার। চৈতন্য দান করেন। সযতরীৎ 
গুরুদেবহই জী -চাতল্যদেবের প্রকাশতন্তি, যেমন শ্ালগ্রামশিলা সেই অখিল 
্রঙ্গাণ্ডেশ্বরের মুদা, শী গুরুদেবও তদ্রুগ, 275 তাহার আশয় 
লওতিনিই পাপরপ কস ধ্বংস করিয়!, তোমাকে শব কারাগার হইতে মুক্ত 
করিরেন। তিনিই কৎসারি। তিনিই কষ) এখন বুজিলে রঃ না? “যেই 
গুরু সেই কু ঞ সেই সে গৌরাঙ্গ” সাধক জীবনে প্রতিফলিত উদাহরণ 
দ্বারা বোধ!হব আরও বিশদরুপে বুঝিতে পাবিবে, তবে শুন-- 
মহা প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ গ্রিয়তক্ত শ্রীমান্‌ রঘুনাথদাস গোষ্বামী। তাহাকে 
তিনি নিজী হাতে গড়িয়া ঠিক মনের মত করিয়। লইয়াছিলেন। রদুনাথ 
সপ্তগ্রামের দ্বাদশলক্ষের অধিপতি গোবদীন দাসের একমাত্র পুত্র। বরঘুনাথ 
বালো পরমভাগবত হরিদাস ঠ!কুরের সঙ্গ পাইয়াছিলেন, তাই ধিষয়ভোগ লালসা! 
কখনই উহাকে আটিয়। বাধিতে পারে নাই । সন্দশর্রনান্ন্দে যখন শীন্বীপ 
শান্তিপুর টলমল করিতেছিল, যখন নানা দেশবিদেশ হইতে ভক্তমহাজনেরা 
অভ্ভুত বেণুরবে আকুষ্ট হইয়া '্রীবাদ-অঙ্গণে ছুটিতে ছিলেন, বালক রঘুনাথও 
ঠিক সেই সময়ে সেই মহাসঘুদ্রের প্রবলটানে পড়িঘা গিয়াছিলেন, তিনি অভনষ্- 
দেব সন্দর্শন জন্য নানা ছলে কৌশলে ছুটিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্ষ্-হুখাভি- 
লাষী পিতা বার বার" তাহাকে ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। সন্গযাস গ্রহণের 
পর হ্রীকম্গচৈতন্যদেব যখন ধাম শান্তিপুর শ্রীআদ্বেতমন্দিরে উদ্দিত হইলেন, 
যখন দেশের আব।ল বৃদ্ধবনিতা সুকলেই একেবারে পাগল হইয়া নবীন জন্যা- 
সখকে দেখিতে ছুটিল, সেই সময়ে বালক রখুনাথও নিতাম্ত আকুল হইয়! 
উঠিলেন; ত্বাহার মন কিছুতেই আর ধৈধ্য মানিতেছে না, রথুনাথ পিতৃদেবের 
ঞীঁচরণে পতিত হইয়া, করযোড়ে আদেশ ভিক্ষা চাহিলেন, গোবদ্রন সানন্দে 
অনুমতি দিলেন, রঘুলাথের অভীষ্ট দিদ্ধহইল। চিরবাহ্িত মনের: দেবতাকে 


কান্তিক, ১৩১৮ । ] ভক্তি । ৭৫ 





সাতদিন ধরিয়া দর্শন কারিলেন কিন্তু পিপাসা মিটিল না, সা্গিপাঁতিক বিকার- 
গ্রস্ত রোগীর ন্যাষ জল প্রাইধা দুর্বার পিপাস। আরও শতগুণ বদ্ধিত হইল। 
দারুণ পিপাসায় ধালক পাল হইধা উঠিল, আবার ছুটাছুটি আরস্ত হইল, খবরে 
আর কিছুততিই মন ত্িষটিতেছে লা, বিষয় একেবারে বিষ হইয়। উঠিল। রঘুন'থ 
মহেন্্রতুল্য এশখবধ্য এবং অপ্পরাসদৃশ হুন্দরী স্ত্রীকে মলবহ ত্যাগ করিয়া, মহা- 
প্রভুর চরণাশ্রয় জন্য ছুটাছুটি আরস্ত করিলেন। কিন্তু তখনও কর্মববদ্ধন ছুটে 
নাই, তাই সংমাগের পিতামাতা রঘুনাথের ইঞ্টপথের বিষম শর হইলেন। 
তাহারা রঘুনাথকে নজরবন্দীশ কছেঈ করিলেন । কড়া পাহারার বন্দোবস্ত 
হইল। আটজন প্রহরী ও পাঁচজনু পরিচারক দিবানিশি রঘুনাথকে ঘ্বেরিা 
রহিল। অনন্যোপায় রঘুনাথ তঁথন প্রপন্ন হইয়াঃ সেই অগত্যেকগতি ভক্ত- 
বংসল শ্রীগৌরাগনুন্দবের পদচিন্তা করিতে লাগিলেন_“প্রভো আর ত বাচিনা 
প্রতি মুহ,র্তে আমাকে শতবুশ্ঠিকে দর্শন করিতেছে, চরণাশ্য় দিয়া আমাকে 
সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার কর্ন" রগৃনাথের কাতর ক্রন্দন এতদিনে বুঝি 
প্রভূ-চরণে পৌছিল। যিনি ভবপারাধারের কর্ণধার_-কখন ভবজলধি পাড়ি 
দিতে হইবে, তাহ! তিনিই উত্তম জানেন, সে সব ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, 
তোমাকে কেবল ডাকিতে হইবে। তাই একদিন রজনীশেষে প্রহরীবেটিত 
চত্বরমধ্যে আর্ত রঘুনাথ একটা হুদশর্ঘ মনুষ্যমুত্তি দেখিতে প.ইলেন ॥ এ মন্ষ্য- 
মুস্তি ক্রমে বঘুনাথের সমীপস্থ হইতে লাগিল। বিম্মিত রবুনাথ যাহা দেখিলেন 
তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইগেন, ভাবিগেন তিনি বোধ হয় স্বগ্র দেখিতেছেন, | 
কিন্তু মৃদুপাদবিক্ষেপে এ মূর্তি রঘুনাথের শয্যাপ পাস্টে আসিয়া দাড়াইল। রঘুনাথ 

মন্তমুগ্ধের ন্যায় তাহার শ্রীচরণে সাগ্াঙ্গে পতিত হইসেন। চিত্রপুত্তপিক্তার 
ন্যায় সেই অপুক্দ মুত্তির দিকে তকাইয়া রহিলেন। বিহ্বল রছুনাথ বুঝিলেন 
না, কেমন করিয়া রুদ্ধ প্ৌৌহ্রজা উন্মুক্ত হইল। কি অভুগ্ত! আঁমাসুষিক 
মন্তপ্রভাবে অষ্ট প্রহরী ও, পঞ্চ পরিচারক &কসময়ে নিদ্রায় অচেতন রহিল, 
কিরূপেই বা এই রজনীর শেষভাগে তাহার ভবপারের কর্ণধার, তাহার শিয়রে 
উপস্থিত হইলেন। সমস্তই রঘুনাথের নিকট প্রহেলিকার ন্যা্ট বোধ হইতে 
 লাগিল। "রঘুনাথ আইস” বলিয়া তিনি রঘুন/থের হস্ত ধরিয়া চলিলেন। 
সু্ীর্ঘবপু উজ্দবলমূর্তি ভ্ীগুরুদেধ যুুনন্দন আচাধ্য অগ্রে। আর বি ম্মপ়বিহ্বল 


৭৬ ভক্তি ! [১*ম বর্ব ৩য় সংখা । 


শিষ্য বালক রথুনাথ পশ্চাতে । কিরুপে ভবসংসার কার্লাগার হইতে গুরুদেব 
শিষ্যকে হাতে ধরিয়া উদ্ধার করিতেছেন । একবার মানসনেত্রে দেখ, যেন 
গর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিশুল হজ্জে কারাগারে প্রবেশ করিয়া শরণা- 
গত গয়াহরকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইফেছেন। 

হরিদাস! শ্ীগৌরাঙ্গই বল, আর শ্রীকুষণই বল, স্বয়ং তিনি ইষ্টদেবমুত্তি 
ধারণ করিয়া শরণাগত ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। গুরুদেব যদুনন্দনের এমন 
কোন কাধ্য ছিল না, যাহাতে তাহাকে অত গভীর রাত্রে রঘুনাথের কাছে 
আ.মিতেই হইবে । ১২৯৩ জন লোক ঠিকু তন্মহতর্তে ত্বোর নিদ্রায় অভিভূত 
আবার ঠিক ত২সময়ে ভুলক্রমে সদর দরজা উন্মস্ত, ইহার কোন পার্থিব 
হেতু নাই, এ সমস্তই সেই লীলাকল্লোল-বারিধির অপুর্র্ব লীলা, সেই চক্রীর 
চক্র, মহা প্রভুর ভঙ্গ । বলা বাহুল্য এইবার রঘুনাথ যে গৃহত্যাগ করিলেন, 
কেহই আর তাহাকে ধরিতে পারিল লা। এইবারে তিনি তাহার প্রাণারাম 
পরমদেবতা শ্রীগৌরাগগজুন্নরের শ্রীচরণাস্তিকে। যাইয়া আশ্রয় পাইলেন। 





হরিদাস! তুমি বগিবে উদ্ধারকর্তা গুরুদেব যহুনন্দন আচাধ্য, সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে তাই বটে, কিন্ত যদি যহুননদনের সাক্ষ্য লও, তিনি বলিব্ন “রধৃনাথের 
উদ্ধার কলে আমি যে কিছু করিয়াছিলাম, তাহা আমি জানিনা” । বং রঘুনাথের 
স্বীকারোক্তি বিচার করিলে অন্যব্ূপ পাইবে। বঘুনাথ নিজক্ত গৌরাঙ্গ স্থবে 
বলিয়াছেন-_- 


মহাসম্পন্দারাদপি পতিতমুদ্ধ তা কৃপয়া 
স্বরূপে যঃ সীয়ে 'কুজনমপি মাং ন্যদ্য মুদিতঃ। 
উরোগুজাহারং প্রিয়মপিচ গোবর্ধন-শিলাং 
দে ট,গৌরাঙ্গে। হৃদয় উদযন্‌ দা মদয়তি ॥ 


যিনি কামিনী-ঝাঞচন-ভোগ-লালসা হইতে এই চরণাশ্রিত জনকে কৃপাপুর্বাক 
উন্ধা'র কিয়া শ্বকায় অভিন্নরূপ আীীলম্বরপ দামোদর হস্তে অতি কুজন যে 
অমি, আমাকে নান্ত করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন । যিনি নিজ বক্ষের অতি 
গপ্ল €লামালা উদঘাটন করিয়া হা এবং তাহার প্রীগোবদ্ধন.শিলা আমাকে 


কাদ্ধক, ১৩১৮।] ভক্তি ৷ হহ 


সা রা 
অর্পণ করিয়াছিলেন, £সই গৌরাঙগহুন্দর আমার হৃদয়ে উদ্দিত' হইয়া আমাকে 
আনন্দ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত কবিরা গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথদাসের অতি অন্তরঙ্গ 
শিষ্য, তিনি সব শুনিয়' বুঝিঙঁন এ সমস্তই মহাপ্রভুর ভঙ্গী, তাই বলিলেন-_ 
গু ১ 
কু্পাগু গৈর্ধঃ কুগৃহাদ্ষকুপাঁছুদ্ধুত্য ভঙ্গা। রঘুনাথদ|সম্‌। 
ন্যস্ত স্বরূপে বিদধেহন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং গ্রপদ্ো ॥ 
যিনি ভঙ্গী কাঁরয়া* নিজ কপারজ্জ, দ্বারা রথুনাধ দাসকে কুগৃহরূপ অন্ধকৃপ 
হইতে উদ্ধার করিয়া নিজন্গরূপ শ্রীদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে 
অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়/ছিলেন, আমি সেই শ্রীরঞ্চচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলাম । 
এইখানেই এই রহস্য শেষ হইল না, যখন বালক রঘুনাথ শ্রীগৌরা ঙ্গ 
চরণাশ্রয় লাভ করিয়! কৃতার্থ হইযাছিলেন, তখন স্বয়ং মহাপ্রভু বলিলেন-__ 
€€৫ ্ঃ রহ 
প্রভূ কহে “কৃষ্ণকুপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। 
তোমাকে *কাটিল বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত হেতে ॥৮ 
শ্ীগৌরাহনি্মন রঘৃূনাধ এ কথায় সায় পুরিলেন না, মনে মনে বণিলেন-_ 


রঘুনাথ মনে কহে “কৃষ্ণ নাহি*জানি । 
তোমা রুপা কাট়িল আমায় এই আমি জানি 1” 
রঘুনাথের জীবনের" এই!সত্যঘটনা হইতে আমরা দেখিতেছি, রঘৃনাথের 
উদ্ারকর্তা তাহার গুর্ীদেব বছুনন্দন আচার্য । রঘুনাথ নিজে ও কষ্ণদাস 
কবিরাজ বলিতেছেন, উদ্ধারকর্তী! শ্রীগৌরাজহুন্দর'। 
আবার স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন, উদ্ধারকণ্তা শ্রীকৃষ্ণ কোনটাই 
মিথ্য। নহে, একই: বন্থপ্ন ব্রিবিধ প্রকাশ, তাই “যেই গুরু স্সেই কৃষ্ণ -*.েই 
সে গৌরাম্থ ।” 
হরিদাস গুরুপাদমূলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন, বলিলেম-৪-“কতার্থোহম”। 
শ্বীবামা্টরণ বনু । 


ভক্তি । [১*ম বর্ষ--৩য়, সখ্যা। 





অকুলে । 


লি হিট 


॥ 
[ গীতিকা 7 
দরয়। কর দীনে, দীনবন্ধু হবি, 
পতিত পাবন করুণা ধান। 
আমি, অকুল পাথারে [মিছি নিয়ত, 
চিন্তার অনলে দহিছে প্রাণ ॥ 
হেরিয়ে ভবের তরু ভীষণ, 
ভয়ে কাপে হিষা সদা সব্বক্ষণ, 
ও রা চরণে লই অরুণ, 
দাও এ গ্ুপন্ছে হাস্য দক । 
তোমা বিনে হরি এ দীন জনার, 
এ তিন ভুবনে কেহ নাহি আর, 
দিয়ে পর্দতরি, করুণা-আধার, 
এ ধোর তুফানে করহ ত্রাথ। 
এমনি তোমার চরণের গুণ, 
বারেক স্মরিলে হিয়ার আগুন-_ 
নিবিয়ে যে যায়, প্রাণ, মন কায, 
পরমানন্দে হয় ভাসমীন। 
সকাঁতরে তাই করি নিবেন, 
এই ৰর নাথ, যেন মম মন, 
বিষয় বাসন] করি বরজম, 
অহরহঃ করে চরণ ধ্যান ॥ 
দীন-_হীশশিড়ুষণ সরকার । 





কার্তিক, ১৩১৮। ] ভক্তি । 


পার্থনা। 





9 চি 
শি 0 (ডি 0 সম 


হে বিভো ! আমি একজন অদ্ঞান লক্ষচ্যুত পথিক। তোমার মহিমা, 
তোমাধ শক্তি জদয়ঙ্গম করিতে আমি অক্ষম। হে দীনবন্দো ! যাহাতে 
তোমাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বিভোর হইয়া বাহিক জগৎ বিস্মৃত 
হইতৈ পারি, কুপা রিয়া এ গ্দীনজনকে সেই শক্তি দ!নে বকিত করিও 
না। কারণ, যে শুর্যের অভাব নিবন্ধন হাম্তময়ী ধরণীর যাবতীয় শুখকর 
ব্যাপার সম্পন্ন হুইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, যে হৃধ্যের ময়খান্ু প্রবেশ- 
হেতু সুধা জ্যোতির্ধয় হৃদয় হারিণী বেশ ধারণ পূর্বক অমাসমাচ্ছন্ন 
রাত্রিকালকেও পরম শোভন জ্যোংস্ালক্কারে বিভূষিত করিতেছে, সেই শুধ্যা- 
ভাব হেতু সমক্জ জগৎ যেকধপু গাঢ়তম তিমিআরাবৃত ও অসহনীয় কেশ স্থল 
হইত, যে ব্যক্তি জীক্ষিতাবস্থায় তোমার মহাশক্তির অলৌকিকতব '্মকীঘ মানস 
পটে চিত্র করিয়া! উহার মাধুর্য উপভোগ করিতে অসম্র্থ, তদীয়ু জীবনও 
তদ্রপ অশেষ ক্লেশের নিকেতন হইয়া থাকে। ৃর্ধ্যাভাব হেতু অপরাপর 
পদার্থ বিগ্তমান সত্বেও যেমন কোনও পদার্থ হইতে কিঞ্চিম্মাত্র হখোপলৰ্ি 
হইত না এবং অগ্চবিধ যাবতীয় সুখোপকরণ বর্তমান সত্বেও পৃথিবী যেমন 
ঘোরতর দুঃখ স্থান হইত, তদ্রপ প্রভূত জ্ঞানোপাঞ্জন করিয়াও যে ব্যক্তি 
মুহুর্তের নিমিত্ত তোমার অমানুষী দিব্য শক্তি উপার্জন করিতে সচেষ্ট নহে, 
তাহারই জীবন বৃথ! অতিবাহিত হইতে থাকে ।, একটী মাত্র জ্ঞানাভাবে 
তীয় সমক্ষে সকলই অস্পষ্ট ছায়া সদৃশ প্রতীষ্কমান হযব। কোন বজ্র 
 অস্তসিবিষ্ট হইয়া উহ্নার প্রকৃত নিগুঢড তত্বাবলোকনে (1 চিরকাল বঞ্চিত 
থাকে । অহো! সেই ব্যক্তি কি দুর্ভাগ্য, দয়াময় ! *তপ্গিমিত গ্প্রার্থনা করি, 
আমার তিমিরাচ্ছ্ন হ্দয়া-ভ্যন্তরে আলোক রশ্মি আনন কর। ঈপ্দিত 
কোনও পদার্থ আমি সুস্পষ্ট রূপে দ্বেখিতে পাইতেছি না। কারণ, যেষে 
দিকে অগ্রগর হই সর্কাত্রই অন্ককার। এই আধারে পতিত হইয্ আমি 
পথত্র্ট হুইয়াছি, হুপথাবলঙ্গনে নিয়ত কুপথাবলম্বন করিতেছি। হে রমিক 


৮৪ ভক্তি ৷ | ১ম বর্ষ-ওয়, সংখ্য', 
চি 


শেখর! জ্ঞান-প্রদীপ হস্তে পথ প্রদর্শক হইয়া অএসর হও। আমি তোমার 
প্রদণিত পথাবগঞঙ্গনে এই ভীতিপ্রদ ও তমিআ পুরণ স্থান হইতে পলায়ন করি। 





হে দ্ীনতারণ। মোহান্ধ হইয়া তমার মায়াখোরে অবিরত ঘ্বরিতেছি, 
তথ।পি তোমার মায়ার অস্ত পাই নাই। এই জীবলোকে যে কারণে আশানু- 
কগ সর্পসোক্ত নশশিখোপরি আরোহণ পুর্দক আশাতীত ন্খালিম্তনে রত 
রহি, অ:বার সেই কারণৈ পরমুনুর্তে শিখরচ্যুত হইশা গতীরতম গিরি কন্দরে 
নিপতিত হইয়া বেদনা জনিত অশ্ফট ও: অব্যক্ত কাঁতর ধ্বনি উখিত হইয়া 
ক্ুমখত বিমান পথে লীন হইয়া যায়। যে কারণে তোমার নাম শ্রবণে 
প!মাণও এককালে দ্রব হইয়া যায়, সেই কারণে আবার তোমার ন।ম ক 
কুহরে প্রবি্ট হইলে অনেকের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিরা উঠে। যে কারণে 
হখ মেই কারণে ছুঃখ, যে করব পাপ, উত্পন করে সময় বিশেষে আবার 
সেই কর্ম পুণ্য প্রসব করিঘা থাকে । ধন্য তোমার লীল!! তোমার অন্ত 
শক্তি, অনন্ত ভাব কে বুঝিতে পারে? আমি ভুমিষ্ট হইয়াই তোমার মায়ামব 
বিমুগ্ধ হইয়াছি। ক্রেমে পরাধীনতায় বাল্য; ক্রীড়ায় পৌগপ্ু, মিলাস লালসায় 
কৈশোর হেপায় অতিবাহিত করিয়াছি। এখন সন্তপ্ত জদয়ে শাস্তি লাভাশায় 
প্রা বড়ই উদ্দিগ্ণ । দয়াময়! ' শান্তি বারি বর্ষণ করিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল কর। 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাংমর্ধ্যাদি ব্যালাক্রাত্ত হইয়া অমি সতত 
ভীত ও ব্রজ্জ। হে দয়াল কাগ্ার! কর প্রসরণ পুব্বক এই' ভয়াবহ মহা 
বিপিন হইতে আমাকে উত্তোলন পূর্বক রক্ষা কর। দেখিও যেন তাহাদের 
ভয়ে ভীত হইয়। তাহাঢদর 'হস্থে আজীবন ক্রৌড়নক হইয়া জীব্নাতিপাতত 
না করি। যণ্ঠপি কখনও মোহ্মন্ত হইয়া ধরাকে সড়া জ্ঞান করি, তখনই 
প্রস্থ! শ্বশানগ্থিত।সেই_-সেই চিতোপরি অন্ব-দণ্ধ 'নগ্ন রকঙ্কাল আমারন 
নেত্র-সন্ম,থে ধারণ কারম়া কহিও, 

কি দৃশ্ত সন্মথে তব, 
হের শাস্তমনে। 
ত্ববে কেন অভিমানী, 
বুথ অন্থিমনে ? 


কর্মভক, ১৩১৮ |] ভক্তি । ৮১ 


অহ]! কি এ্ুঁমহনীয় যাতন1! আর কত কাল বিছিনন হৃদরাভ্যন্তরে 
চর্দান্ত, ছুদ্দমনীয় শোকবন্ি নীরবে বহন করিব? করুণাময়! করুণা বারি 
নিঞ্চনে আমার সন্তপ্ত জুদীকে মরপ কর। দীনবন্ধো! শুনিয়াছি যেজন 
যাদব্্ধ গলদশ্র, নয়নে একান্ত %রন্তে তোমার ভভাবে বিভোর হইয়! থাকেন, 
সেই মৃহাত্বা তদবধি সংসার জালা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া! তোমার প্রেম- 
সাগরে সন্ভরণ করিতে থাকেন। আমামম হতভাগ্যের মে আশ। ক্ষমতার 
বহিভূ্তি। কারণ, ক্ঘখনই তোমাকে ভাবিব বলিয। মনে করি, তখনই 
সংসারের বহুবিধ “দুঃশ্চিন্তা আমাকে আক্রমণ করিয়া আমাকে তোমার নিকট 
হইতে বহুদূরে লইয়া যাযু। দরস্থ তীর্থ গমনে বিভিন্ন স্থানে তোমার 
বিভিন্ন মৃন্তি অবলোকন ক্রিয়া নয়ন ও জুদয়েরে প্রীতি লাভ করি এমন 
উপায়ও আমার নাই। কিন্ত তথাপি তোমার রপালাভাশায় সম্পূর্ণরূপে হতাশ 
হই নাই। কারুণ তুমি প্বমুখে ন|ুরপুকে বলিরা ছিলে 
নাছৎ তিষ্টটুমি বৈশ্কুগে যোগিনাথ জদঘ্ষে ন চ। 
ঈভভ যর গা তর তি্াছি নারদ ॥ 
বৈতু€্ নিলয়ে মোর বসতি না" হরর 
যোগিদের হদযোতে কভু নাছি বহি । 
আমার ভক্কতগণ গাহিছে যথা শব, 
শুনহ, নারদ, মম বাস তথা কি ॥ 
হে পতিত গাবন। তাই কাতর প্রাণে তোমায় দিঝানিশি স্বরণ করি- 
তেছি। দেখো নাথ! অন্তিম কালে আমামম হতভাগ্য কীটান্ুধীট তোমার 
চরণ প্রান্তে স্থান লাভে যেন বণ্চিত না  হ্য ৬ গ্রভে।। আস্ছর এই 
প্রাংন। যে, তোমার আত্মঞ্সাদ ভিন অপর কিছু লাভ করিবার আশা 
আমার জদয়ে ক্ষরিকৈক্ নিমিত্ত যেন জাগরিত না হর? শত সইঅ বিপদেও 
তোমার প্রতি নিন্তৃতা যেন না হ$রাইয়। ভোডি এবং ভবনে, মরশে 
ভোগমার চরণ স্ব! করিতে যেন সুহাের নিমিত্ত বিশ্ৃত না! হই। 
যদাপি ক্দাচ প্রো! ভব পারাবারে, 


বছে যাই যথা তথা কাদের জোধারে । 
১১ 


৮২. ভর্তি | [ ১০ম বর্ধ--১য় সংখ্যাঃ 





ধ্রব-তার। হ'য়ে তুমি উঠো নেত্রপটে, 
স্থির লক্ষে পারি যেন উত্তরিতে তটে ॥ ৭ 
শ্লীচুনী লাল চলর! 


মান্ধা ভজন । 


শপ 50) ৫ পাশাপাশি 


আকাশের গায়ে কে ওই ফাড়াষে 
ভক্ত ভয় ভঞ্জন । 
আহ কি লুন্দর রূপ মনোহর 
নয়ন মন রঞ্জন ॥ 
কে তুমি মহান্‌ হ'য়ে জ্যোতিস্মান 
একেলা দাড়িয়ে রও । 
বারেক হাসত অমিয় ঢালত 
মন খুলে কথা কও ॥ 
(তুমি) ফোগণর ভূষণ ভকত জীবন 
প্রেমের পবিত্র খনি । 
ভুমি ভালবাসা ভবের ভর! 
অন্ধের নয়ন মণি ॥ 
(তুমি) দেহের পুতুল পুজ সমতুল 
এসত আমার কোলে । 
(তুমি ) জ'দক.সমান ফগলনিদান 
ডাক বাপধন বলে ॥ 
(তুমি) হহদ আমার প্রাণের আধার 
তোম! বিনা নাহি জানি। 
এস দেখি ভবে, ডাকি যেই তাবে 
মিশায়ে হৃদয় খানি ॥ 


কার্তিক. ১৩১৮1] ভিক্ত। ৮৩ 





নব বেশে ধবা হইয়ে বিভোর 
প্রেম মালা শিরে ধরি। 
বন্তুশর ভাবেতে গুদ্যত চিতে 
হীয়ায় তোমারে ন্মরি ॥ 
এদিকে তারকা শ্বরগ বালিকা, 
গগন গবাহ্ধ দিয়া । 
মিটিমিটি চায় দেখিতে তোমায় 
সরস তাদের হয়! ॥ 
শশীখুসী হযে যোলবধুনিষে 
মোহাগে পড়িছে চলি । 
তাতি সমাদরে তুমিও তাদেরে 
করিতেছ কোলাফুলি ॥ 
বিমলম্রজনী নাচিছে ধমনী 
কতই কল্পন। বুকে। 
পাবনা কি আর চরণ তোমার 
ভলিবারে মননুখে। 
জর্দয় মরোজে ও নবীন সাজে 
বস দেখি বনমালী। 
ভকতি প্রহনে তুলি সবলে 
দিবহে তোমায় ডালি ॥ 
ভীগরচ্চন্্র মি । 


সখ । 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
কর্ম না করিয়া কর্মে অনাসক্ত হওয়া ছুঃখের নির্দান। ছুঃখ বলিয়া 
যাহা একটা আছে, জীবের ঘাহা একাস্ত পরিহেয়, তাহা কর্মে আলস্য জনিত 


৮৪ ভর্তি | [ ১*ম বর্ষ_২প, সংখা! 
বিভ্রাট । অলস লোকেরা কথ্মী করেনা, তাহাদের কম্ম সফিত হইয়া! পণ্বত 
প্রমাণ হয় এবং তাহাদের পথ বদ্ধ করিয়া (দয়। আর তাহারা ঠেলি। 
অএসর হইতে পারেনা! তখন ভয়ে জড়সড় নৈরাশ্ে' মর মর হইয়া হাত 
পাঁ ছাড়িয়া দিয়া যেখানকার সেখানে পড়িয়া লশ্বমান' হয়, আর কুল 
পায়না, হাইলের বৈঠা ছাড়িয়া দিয়! রাডুবি করে। জগতে এহেন মনুষ্যই 
দুঃখী । ছুংখ বল, নরক বল, আধার বল, সব এদের ঘেরিয়া ফেলে। 
খণ যার ছুঃখ তার। কর্মগ্তলি আসিয়া নিদ্ধ নিজ প্রাগ্্য টাকার দাবী করে। 
উহার! উত্তমর্ণ। যে অধমর্ণ মানব তংক্ষণাৎ ধণের টাকা পরিশোধ করিতে 
পারে, সে অধণী_হুখ্ী। মহাজনের কণ পরিশোধ করিব কিন্তু ধন্যবাদের 
প্রতীক্ষা করিবনা, তবে আমি শান্থ হইয়া হুখের অধিকারী হইতে পারিব। 
সেকেণ্ডের কাটা যেমন টকৃ টক বাজিতেছে, কন্মের পর কর্ম তেমন মাথা 
তোলা দিতেছে । তৃষি প্রস্তুত থাক, এক এক মুষ্টি অন্ন মবার মুখে ফেলিয়া 
দাও, তাহারা সন্থষ্টচিত্তে তোমাকে বিদায় দিবা যাইবে। ন! দাও, তোমাকে 
ঘ্বেরিষ' কার্গালীগণের ন্যায় "টগ্াক্‌ ট্যাক” করিধে, তোমাকে প্রাগল করিয়া 
তুলিবে। -_-এই অবস্থার নাম ছুংথ 1 কম্ম অরাইয়া দিলে, পরিক্ষার হওয়া 
যায়, শান্তি লাভ হয়। 

1171৮65 10011)655 10061061101 1)05117055 011৮9 (1306. 

এই সুণেই তোমার জীবন পথ ছুটি শাখায় বিভক্ত হইয়| সুখ ও দুঃখ 
ছুটী নগরাভিমুখে গিয়াছে । 

কর্ম সাধন পথে নান! বিগ্র বিপত্তি প্রতিকূল হইয়া দাড়ায়। এগুলি 
ছুঃখ বাঁলয় গণ্য হইবেন । কন্দু পথে অনুকুল প্রতিকূল অনেক ঘটে; 
তাহাদিগকে সাধারণতঃ আমরা হুখ দুঃখ মনে করিয়া অভিভূত হই ? মাব- 
ধান, মে সবে অভিনিবিষ্ট না হইয়া কেবল খ্োমার কন্ম কর। বাম 
গিরিশৃগ হইতে লব দ্যা দ্বারকায়ণপলায়ন করিয়াছেন, শ্রীরামচন্্র চতুর্দশ 
বর্ষ বনে «বাস করিয়াছেন; কতব্যান্ুরোধে প্রাণ প্রতিমা সীতাকে অরণ্যে 
বিসর্জন দিয়াছে ; তন্নিবঙ্গন বছ দুঃখ বুক পাতিয়া বহন করিয়াছেন। 
সীঠাকে লোকে জনমছুঃণিনী বলে; প্রীরাধা শতবর্ষ বিরহে কাদিলেন। 
আদর্শ পুরুষ রমণীগণ সকলেই সোজা বিচারে দুঃখী হুঃখিনী। ইহারা 





ভক্তি । ৮৫ 


রিনি টিটি বিরতি উট ই টিটি ারিঅিতীরিতি 
হুখী তুখিনী, লা দুঃখী" ছুঃখিনী সীতা রাধা ছুঃখিনী বল, বল ) কিন্তু 
তাহারা! ত্রিভুবন ধন্তা, ত্রিজুল্পন মানা! যীশু বলিয়াছেনঃ 
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অর্থাং আমি হিনবাবু যষ্টি প্রহীত, একবার লোগ্রাহত হইয়াছি। তিনবার 
পোত নিমজ্জনে,*অষ্ট প্রহর সমুদ্রে ভাসিয়াছি। 

অনুদিন পথ্যটনে, মিন্ধুনিমঙ্জনে, ঢুন্ল.স দস্যুকরে, স্বদেশ বাপীর অত্যা- 
চারে, বিধন্মীর অবিচারে, বন্ জনের বিশ্বাঈাতকায় মুহ্‌মুহও লাহিত ও 
বিপন্ন হইয়্াছি। 

গ্রানি,করেশ, আত্মরক্ষার প্রয়োজন, শ্কুধা, তৃষ্ণা, উপবাম, শীত, ক্লেশ এবং 
নগ্নতা যেন আমার চির সহচর | ”-- 

গ$কগণ, যীশুকে কি সম্যত্যই ছুঃখী বলিবেন ?-শ্পীকার করুন্‌ পদ্ম 
পত্রে ববাক্সিবং এসব মহংকে স্পর্শ করিতে পারেনা এসব শ্রেষ্টত্বের, মহ- 
তের, ও ভুখিত্ের লক্ষর্ণ। গগঙগ। পথে কখন উত্তরবাহিনী ক্লখন পুর্ননবাহিনী, 
কখন দক্ষিণবাহিনী, কুখন বা পশ্চিমবহিনীও হইয়াছেন; কিন্তু মোটের 
উপর তিনি পুর্র্ববাহিনী। তন্িয়মে দুঃখময় জীবনও মোটর উপর সৃথময়। 
সমস্ত গ্লোব খানি (পৃথিবী ) পর্বাতাদির উচ্চতা, গহ্ধরগর্তাদির নিরতা সন্মেও 
গে'ল। অগ্নি হইতে শিখা ও ধুম নির্গত হয়, কিন্ত তথাপি অগ্নি--পাবুক-_ 
পবিত্রকারক। যে মানষ বা মানবীর লক্ষ্য উচ্চ, উন্নত, তাহার জীবন হখ- 


৮৬ ভক্তি । | ৯ম বর্-হয় সংখ্যা 
সপ 
সয় । দুঃখ কেশ তাহার নখকেশ, কতিত হইলেও কিছুতে ভাহাকে ক্রি 





করিতে পারেনা । ৃ 
স্বলদশী অবিবেকী বিষগিনিকর । 
নিরানন্দ দীন মোরে ভাবে নিরস্তর ॥ সন্ভাবশতক | 
ঘিনি দুঃখের কণ্টক-কান্ন ভেদ করিয়। চলেন, তিনি হুখী ; ধষিনি কণ্ট- 
কের আ'চড় ভয়ে ফঁ"ক ফাক দাড়াইয়া থাকেন, তাহার গতি কাজেই 
রুদ্ধ হইল, ক'্টক লতা৷ পদদলিত হইল, না ) সুতরাং উহা বদ্ধিষ হইয়! 
তাহাকে ফেখানেই সম্যক জড়াইয়া ফেলিল। তুমি মাটিতে গুইয়া আছ, 
তাই ধূলায় তোমার অঙ্গ কুটু কুটু করে ৮দাড়াও কুটু কুটু দুর হইবে। তুমি 
মনে করিতেছ ছুঃখ, হৃদয়ে জোর কর, ছুঃখ বলিতে খুজিয়া গাইবেনা। 
চিত্ত দৌর্মল্যই ছুঃখ॥। তোমার লক্ষ্য সাধনের জন্য সমুদ্রে ঝণপ দিতে পার, 
তোমার বিলুমাত্র ভয় হইবেনা। অভীষ্টের সাধন পিদ্ধিতে ভোমার রস, অন্ু- 
রাগ, প্রাণের টান রহিয়াছে; সমুদ ঝম্প ৫তোমার সুখদ সম্পদ, পর লোকে 
দেখিয়া উহাকে ভীষণ মৃত্যুত্বব্ূপ মনে করিবে। 
উদ্দেষ্তকাছি ধরিয়া লটকিয়া গেলে আর পথের কণ্টক গৃদবিদ্ধ হয়না। 
মস্যলোভে বড়শী ফেলিয়া রগডক পানে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া আছ, মশক 
ঘংশনে তোমার চৈতন্য আছে কি? তোমার সুখ দুঃখ সব এক মংস্যের 
খোটে। অহএব সিদ্ধান্ত করি, যাহার জীবন উদ্দে্বিহীন দোছুল্যমান, 
তাহার মুখ হুঃধ সবই হুখ। 
জীবের লক্ষ্য কি?-_-এস্থপে ত্রিতত্ের উল্লেখ আবশ্তক ।-- (৯) আমি 
কি 0২) ঈশ্বর কি? এবং ৩) আমি ও ঈশ্বরে সন্বন্ধ কি ?--এস্বলে 
“ঈশ্বর কি?” এ প্রন্ম আইসে কেন আপত্তি হইতে পারে। তক্মীমাংসান 
বলি, “লক্ষ্য” বলিতইু উদ্ধ; ও শ্রেষ্ঠ পানে বোধগর্ণি হয়। অইটি নদী, তার 
যেমন উত্তৰ কোনও পর্বত ব! হুদ হইতে ঘটিচাছে, সুখ সরিতেরও 
একটা উৎপত্তি ধাম আছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার যে হুখ বন্তটি পরম 
পবিত্র উত্বম পদ্ধার্থ। হুতরাং উহার ধারাও উত্তম পরম পবিত্র ধাম হই- 
তেই 'বর্ষে! উত্তম ধাম প্রতি দৃষ্টি করিতে আমরা বুঝি ওটি ঈশর ধাম। 
জগতে জীবকে ঈশ্বর কর্দ্দ সাধন যোগ্য জব দ্বিয়াছেন। এসব দিগ্নাও 
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কিন্তু সারবন্টি মুগঠে রাখিয়া হাসিতেছেন, “কার করে দিব! "৮. ব্ুচ্ছলে 
বলিতেছেন, “তোরা কে নিবি, কে নিবি?" আর হামিতেছেন।--এ এক 
রসের খেলা । জীব-বালক্রগণ মধ্যে যে যে তাহাকে নাচিয়া, গাহিয়া, কাদিষ়া, 
লোটাইয়া,সন্তপ্ট করিতে পারে, তিন্বি তাহাদিগকে মুঠ খুলিয়া বাটিয়া দেন, 
কিন্ত সে মুষ্টি অফুরস্ত ভাণ্ডার! যে মাটির দিকৃ না চাহিয়া সেই মুষ্টি পানে 
উদ্ধ; মুখে থাকে, সেই কাঙ্গাল বালক সেই মুঠের সন্দেশ খাইতে পারে। 
মাটি বা সংসার যাহার গ্ার্থ নয়, জ্রীপদ্ধ হস্তরূপ গগনচণাদে যার দৃষ্টি, তিলি 
মে চশদের চকোর, হুধাঁ পান করিষ্ত পারেন। এই মুঠের বস্তটি--“ভক্তি”, 
যারে তারে ঠাকুর ভক্তি দেননা। ভক্ভিই সুখের পুণ্যোখস। 

জ্ঞানতঃ শ্ুলত। ভুক্তিনু্ভির্ষ জাঁদি”)ণ্যতঃ ) 

সেয়ং পাধনসহত্ৈ হারিভক্তিঃ সুছুল ভা ॥ 

যক্ঞাদি পুণ্যকন্ধের ফলম্বরূপ ভুক্ত সংলব্ধ হয়। জ্ঞান দ্বারা তদ্বিরতি 

ৰা মুক্তি সংসাধিত হয়। মুতর|২ এসব লোকসাধ্য কিন্তু সাধন সহস্র 
দ্বারাও হরিভক্তি লাঁত ক্ধরা যায়না । ভক্তি ভূক্তি মুক্তিব সাধ্য নর, সিদ্ধ। 
উহা ভগবং কপীকুলে ফলে । অতএব আমর! যে “মুখ মুখ" করিষা অন্বে- 
ষণ করি, ইতস্ততঃ ধাবিত হই, শুধু খর্মাক্ত হই, পরিচয় পাইনা, সন্ধান 
পাইনা । কিন্তু উহার পরিচয়--ভগবং্কপারই অভিধান বিশেষ-হুথ। 
শ্রীতগবত্কপা তথাকথিত হুখও তথা কথিত ছুঃখকে দলিত করিয়া, সমভূমি 
করিয়া, শখের শীর্ধ ভাঙগিয়া, দুঃখের গন্ত ভরিয়া, সমান করিয়া দেয়। এই 
সমতল ভাবটী সুখ, আদত ম্ধ। উহা সুহুলভ। জলে ডোবা-_ভুক্তি ; 
স্থলে উঠা-_মুক্তি; জলম্থলের অতীত বিধানে উডডীন হওয়া ভক্তি । ভক্তি- 
পাখা উদ্দগ্রত হইলে, জীবের ভুক্তি যু9্তির__জলস্থপ্নগতাগতিব-__সম্বন্ধ' ও 
হেতু থাকেলা। 

অন্য্যেবমঙ্গ ভগবান ভজতাং মুকুন্দো। 

মুক্তিৎ দদাততি কছিচিং স্মন ভক্তিযোগমূ ॥* 

শ্রীভাগবতে « 
উপাসককে ঠাকুর পরীক্ষা করিবার সন্ত ভুক্তি মুক্তিরপ মেওয়া দিয়া 

ভুলাইতে চাহেন। তেমন ভুক্ত তাহাতে ভুলেলনা তিনি দাস্য মর না 
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করাইয়া লইয়া, মেওক্কার মেওয়া ভক্তি না লইয়। নিরস্ত“হয়না। সুচতুর ভক্ত শুদ 
ভক্তি মাগেন, তক্তি বা ভোগ অতিক্রম করার নাম মুক্তি। ভোগে 
জীবের বন্ধন ঘটে ; এই বন্ধনের নাম? ছুঃখ। বন্ধন মোচন না হইলে, 
ভীবের সুখ টেন । ঘুক্তাবস্থার লায সুখ, যুক্ি কিমে সংলন্ধ হয় ?__ 
ভগবদ্দান্ত ভিন্ন শাফ মুক্তি হয়না । অতএব ভগবদ্দাস্যই সুখের মন্দির 
দ্বার। পরবস্তী রস সমুহ সখের তরঙ্গ । 

সুখ-_ধামের ভাব, সে ভাব কখন কাহার ভ'গ্যে অবতীর্ণ হয়) তৎসংবাৰ 
পূন্নে পৌীছেলা, উহা! সাতিনক্ষতের ধারাঙ্িদ্? শুক্তির মুক্তা । হুখকে 
এমনি ছুলভ বলিয়া জীনিবেন, সুবহু জন্ম-খনিত হুকুত সরসীতে ভগবংকুপা- 
মালে ভক্তি পন্ম বিকমিত হন শব এই অপ্রাহত পদ্ধের মকরন্দ। 
সুখের লেশ যিনি সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহাকে বলিরা দ্বিতে হইবেনা যে 
হুথ বটি রস--দাস্যদ্বার অতিক্রম করিঃ] প্রবেশ করিলে শ্রীমশ্বিরের তিন 
কুঠশি মপুর-ভাগ্ডার । জ্রীভগবান জর্্বমাধুর্যসিদ্ধু, সে সিন্ধুর মাধুধ্যশীকর 
রসা্থাদ করার নাম হুখ। ভগবং £্রমরম।সাদ ভিন্ন জীবের সুখ-_নাই 
নাই-নাই। জীব যদি হুখের মবুষয় কপোল চুশ্বন করিতে চাহ, যদি খের 
শাস্তি বারিতে স্নান করিয়া দেহ প্রাণ শীতল করিতে চা তবে অন্য কর্ব 
পরিভরি একবার প্রীতগবানে প্রেম কর, শ্রীভগবান্কে ভালবাপ তাহার জন্য 
সর্কাছঃধবিপদকেও আগিঙ্গন কর, প্রেখিবে সেই সব দুঃখবিপদ কেমন জিক্গ 
সুখের বুঙে রঞ্রিত হুইয়া তোমাকে কেবল বিশুদ্ধ সুখের" সলিলে ডুবাইরা 
ফেলিবে। নির্মল সুখ আর কিছু নয়। নুখের সন্ধান পাইতে চাও, সুখ 
চিনিতে চাও, উহা শীভগব্দক্ষি-কমলের মকরন্দ হুধা। বাচিতে চাও, 
চিরজশবী হইতে চ'ও, অমর হইতে চাও, অপুনর্ভব হইতে চাও, অপুনভ'ব 
হইস্বা, অনস্তকাল অনন্ত হুখের শীতল সুধা পান, করিতে চাও, তৃপ্ত হইয়াও 
অতৃপ্ত থাকিতে চাও, আনন্দ পিন্ধুতে নিমগ্ন হইতে চাও, বিভোর হইতে চা, 
বিহ্বল হইতে ঢাও, পাগল পারাঁ হইতে চাও) খীহা চাওয়ার চাও, যাহা 
প্রাপ্তধ্য পাইতে চাও, হ্বর্গেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে চাও, নিভীক নিশ্ল 
হইতে চাও) 'সদানন্দ হইতে চাও, নিভ্যশিশুর ন্বভাব ধরিতে চাও, তবে 
অন্ত কছুরই আকাঞ্, রাখিওনা। সর্বব বামনায় আগ্তন দিয়া কেবল সর্ব 
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মাধুধ্য-সীর্ু সিন্ধুম্বরূপ শ্রীত্রীভগবানের শ্রীরাঙ্গাপদযুগলে সমস্ত লোভ লালস। 
স্থাপন কর, ভয় থাকিবেনা, চিন্তা থাকিবেনা। সুখ বল, হুধা ধল, অমুত বল, 
এসব অপর কিছু নয়, *একমাত্র*্ী রাতুল চরণ যুগলের পরাগরাগরপ্জিত মণু । 
যিনি ও পাদপদ্ধের ভ্রমর হইয়াছেন তিনিই হুখী; এভিন্ন যদ্দি কেহ হুথী 
বলিয়া গণ্য বা অনুমিত হন, তাহা ভ্রাস্তি-তিনি দুঃখী, দুঃখী, দুঃখী । 
শরীশ্রীমন্মহাপ্রভূ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া যাহা ঝুঁপাদব্বাঁতে বিলাইয়াছেন, 
তাহাই সুখ । তাই বলি, জীব, যদি হুখ চাহ, গোরাচশাদ্ের কাছে তা 
কাঙ্গাল চকোর হইয়া মাগ। কল্লি-নৈশাকাশে সমুদিত অকলস্ক গোরাশশীর 
চকোর হওয়াই জীবের গতি_ম্ুখ। গোরাচণাদের একচেটিয়া হুধামামগ্রী, 
তিনি একমাত্র ভাগ্ডারী। তাহার চরণাশ্রয় কর, মে চরণে ভিক্ষা মাগ, 
তিনি অকাতরে, অকার্পণ্যে হুধ বিতরণ করিবেন। গৌর বিনে গতি নাই-- 
গতি নাই-- ! 


জ্ীকালীহর দাস বনু ভন্তি মাগরু। 


কানুর দশ]! 


পপ উট ০ আর 
দ্ধ 


কানাই কেন ডাকিলে শুন না কাণেঃ 
কেন বদনু নলিন হেরি আজ বিমলিন 
কঈলাপ খেয়ে আছ কি ধেয়ানে ? 
বনমালা মাহি গলে তাই খুজি অলিদলে 
গুণ গুণি করল কি কাল]। 
না, নয়ন তার! ছুটি থির উরধে উঠি 
কিব। নাগিনী দংশল কালা। 


১৪ ভক্তি । | ১০২ বধ ওয়, সংখ্যা। 





চুড়'পরে শিখিপুচ্ছ তারে কেন এত তুচ্ছ 
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায়। 
অধরে ইক্ষুবৎ কাম চুমিতে সা যে বেণু 
তার মিষ্টি ফুরা'ল কি হায়॥ 
রাধা নেত্র ভ্রমর ভমণ ভঙ্গিম পর 
করুল বিহ্বল হেন মান। 
কি হবে নোঙালে মাথা বুঝেছি সকল কথা 
রাধারূপে গরাসিল প্রাণ । 
কত হি সুন্দরী নারী “রাজে বরজ উজ্জাবি 
তাহে কেন চিত নাহি যায়। 
কি মোহিন জানে ছোবাী তোমারে এমন করি 
কর-বেণ খোয়া ল ধায় ॥ 
কালী হর দাসে কয় অনুরাগে সব লষ 
রহে শুধু পিপাসার জালা 
তবু যার যথা ভাব অবশেষ?তথা লাভ 
তাই বলি ঝুরিওন! কাল ॥ 


শ্রীকালীহর দাম বহু ভক্তিসাগর 


ভক্তের পত্র । 


ভক্তের কাছে তক্কেব পত্র বড়ই উপাদেয় সামগ্রী; ভক্তসঙ্গ যে্প প্রাণারাম, ভক্ষের 
পঞ্তরও ভদ্রপ! ভক্কি গাহিততোর শুপ্রসিদ্ধ লেখক ভক্তপ্রবর যুক্তকালীহর,বস্ তডিসাগর 
প্রেমময় দাদ] মহাশয় লোণামুন্দী নিবালী আপনাদের চিরপারচিত হলেখক কবি পরধুত রনিক 
লাল-দে |মহাশরকে যে স্মেহ মাখ উপদেশ পূর্ণ ছুই থানি পত্র লিখিয়াছিলেন, উহ! পাঠ 
করি? বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, ভাই ভক্তির পাঠকগণকে উহা1উপহার্‌ ন1দিয় থাকিতে 
পারিলাম ন1জাঁশ।) করি ইছ1 পাঠে সফলেয়ই আনন-বর্ডন হইবে। আমর] মাঝে মাঝে 


কাণ্তিক, ১৩১৮ | ] ভষ্ভি | ৯১ 





মা 
আপনাপিগকে এইক্ষপ মধুর উপদেশাবলী উপহার দিতে প্রয়াস পাইব। বিধি হইভে 
অনুাঞ্গের উদ্ভব ঘটে এব নাম মাহাঝ্যাির কথা, দ্বিতীয় পত্র খানিতে হুন্দররূপে আলোচিত 
হওয়ায় উহ পরম সুস্বাদু প্রধার্থ:হুইস্জ উইয়াছে। (“ভঙি” শস্পাক )। 
ভ্রাতমণ্থি র্িকলাল। 
তোমার পত্র পাঠে, ++ ৯ %+ ক * * 


তোমার বর্তমান ঘোর ছুরবস্থার একচিত্র আমার অশ্রময় চিত্তে ফলিত 
হইল। পাঠে চিত্ত বড় বিচলিত হ'য়ে পড়েছে। প্রায় একমস অবধি তোমার 
মুখখানি যেন বিষাদের কালিমা মাধাই লাগিতেছে। আমার উপায় কেবল 
তোমাদের শ্বেহ ও ভালবাসা; এই অমূতের জোরে জীয়া আছি, আনন্দে 
আছি। ভাই, তোমার পাদুকা নাই আক্ষেপ; দেখ, আমার পানাই। তোমার 
চশমা নাই ; দেখ আমার চোখ নাই, অন্ধ। শাস্তি লাত কর। শ্রীভগবানের 
লীলা ও কুপায় বিখাস কর। টগ্গিও না। নামে দৃঢ় বিশ্বাসরাখ। তুমি যাকে 
শত্রু বল, তিনি পরম মিত্র, বিভিন্ন যুত্তিতে বর্তমান। তোমার জটলা কুটিপার 
প্রতি এত বিদ্বেষ কেন ? 

বর্তমান ছুঃখ সহ্য করিলে আর ছঃখে ডর থাকিবে না। সাবধান, 
পরীক্ষায় কাতর হইও না। বুক পাতিয় দদ৪। তবে দুঃখ পরীক্ষিত হইতে 
পারিবে । তুমি এত দিন গ্ুখে ছিলে, তোমার হদনে এ যে, “রাঙ্গা প| 
ছুখানি” বিরাজিত ভু নাই, ভয় নাই পিরিতি পথে যাবার যদ্দি বথার্থ 
বান্ধব কেউ থাকেন, তবে জানিবে তাহারা অন্ত কেউ নয়, জটিলা 
কুটিলা। তোমার প্রাণ বল্পতের কথা বলেছ, তা তারাই লীশা ছলে 
ওঁ ছুটা প্রেম-বাদিনী খাড়া! হব়েছে। এসব জঞ্জিলা কুটিলা শর আছে। 
সব জীতগবানের-_মনাঞদের প্রাণনাথেরই--দীব। তাহার কম্ছেরই স্যষ্টিতে 
চলে কাহারো দোষ নাই? “দোষ কারো! নয়গে। মা” £স্ব কম্ম দোষ। তা, 
কর্খ নামের জোরে নীমাস্ত্বে কেটে যাবে। মাভৈ।* তোমার মন্ত:কর 
উপর অনন্ত ফণাবহ মে অভয় শ্ীপত্র-হস্ত সম্প্রসারিত, তা" *সদা মনে 
রাখ, ছুঃখ ভয় দূরে সরে যাবে। শরীরের রোগ বলেছ, নাম জ্পিবে, 
মস্তিষ্কের ভিতর. একট। রমের ঝরণ। খুলিয়া যাইবে। উহা প্রেষামৃত, রোগ 


৯২ ভক্তি | [ ১*ম বর্ষ--৩য়, সংখ) 








থাকে কি? রোগনাশের সঙ্কল্প করিয়া নাম করিও লা, নামের জন্য গান 
করিও; দেহ সুখের জন্ত নাম হইবে কেন? 


নির্েতুক জপ হউক। নামে নিশ্চর রোগ যায়; কিন্ত রোগ যাওঘার জন্য 
নাম করিও না বরৎ ওঁষধ সেবন করা ভাল? তবু স্বার্থের জন্য নাম করিও না। 
দেহ যাউক বাঁ থাকুক, এই ভাবে নাম করিবে। এসব ইতর উদ্দেশ্য নাম 
শক্তিতে আপনিই সিদ্ধ হয়। ভার দিয়া বস। তোমার ঘরের বান্ধব সব ঘি 
প্রতিকূল হন, তবে তাদের চরণে শতবার প্রণাম কর। তোমার জন্য প্রকৃত 
বৈরাগ্য আমিতেছে | যদি প্রতিবেশী বিপক্ষ হ'য়ে থাকেন, তবে ভালই ; সে 
বিপক্ষতা বিষয় পত্রেস্থিতিকরে। মে বিষয়ের সেবালাভে মন শিখিল কর। 
মুক্ত হইবে, শাও হইবে, আনন্দের রশ্ি খুলিবে। তোমারই কালশহর । 


( ২ ) 
গ্রেমমুয়ু-ল্লাত্জীবন রসিক লাল! 


কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। 
ভ্রমিতে ভরমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরুকুদ, ক্রিপা পায় ভক্তি লতা বীজ ॥ 
মালা হয়ে সেই বীজ করোয়ে রোপণ । 
শ্রবণ বশর্ভন জল কর্পয়ে সেচন ॥ 

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রদ্ধাণড ভেদি যায় । 
বিরজ। ব্রহ্গলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলক বুন্দাধন। 
কুষ্ষচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোপণ ॥ 

তাহা বিস্তারিত হইয়] ফলে প্রেম ফল। 
ইহ? মালী সেচে নিত্য শ্রবণ বখিন্তন জঙ ॥ 
যে রূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়। 

তার লক্ষণ শ্লোক শুন শ্বরূপ রামরায় ॥ 








শ্রীশ্রী চৈতন্তচরি তামুত | 


কাত্তিক, ১৩১৮] ভক্তি | ৯৩ 








হরি“যছুসমুস্তব" 

আমি ছিলাখ, আমি আছি, আমি থাকিব। তনু আমার জন্ম আছে। 
জীগৌরাঙ্গ বরা্থণ কুষ্ঠে আবিস্ৃতি হইয়াছিলেন। প্রহর আবির্ভাব আছে, 
প্রকাশ আছে, বিলাস আছে। প্রেমঞ্নিত্য, গ্তঃসিদ্ধ। তবু তার জন্ম হয়। 
প্রেম অখণ্ড রূপে নিত্য বিদ্যমান, কিন্ত খগুরূপে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে সাধ- 
কের জন্য উহার উত্পন্তি সম্তবে। সিদ্ধের পক্ষে অনুরাগ নিত্যপপ্রকাশ কিন্ত 
সাধকের পক্ষে উহার উচ্চুব হয়। কুষ্ণ নিত্য স্ফুস্ত, তবু ভক্তচিন্তে ভাগ্যবশে 
কুষ্ণের শ্ফ,ত্তি খটে। গণ্ বা (গর্তগ্সম্ভান জীব ছিল); অথচ গর্ভপঞ্চার প্রেম- 
সঞ্চার বাউৎপত্তি ॥। উদ্ভব শবের অর্থ উদয়; কারণ উদ্দয় বা! প্রকাশ ভিন্ন 
জন্ম অন্ত কিছুই একটা নাই। *সবই বিকাশ, “বাজ হইতে বৃক্ষ জন্মে 
একথ| ভুল; বন্থত বীঞ্জ হইতে বৃক্ষের বিকাশ হয়। কাজেই বীজে শৃক্ষতাবে 
বৃক্ষ নিহিত আছে। নামে প্রেম হৃন্ৃতাবে আছে, শ্রপণাদি দ্বারা উহার বিকাশ 
হয়; সুতরাং নাম হইতে প্রেম উপজয়। প্রেম শ্বপ্রকাশ নিত্য বপ্ধ, 'অথচ 
সাধকের পক্ষে নাম হইতে প্রেম জন্মে, তুমি "উদ্ভব" শন্দের অর্থ জন্ম মনে কর) 
কিন্তু জন্ম, উষ্টব "সব কথারই উদ্দয় বা প্রকাশ আছে, গর প্রকাশ, তবু 
জাধক, সাধন বলে তাহাকে প্রকশিত করে । অর্থাৎ কারো কারো ভাগ্যে তিনি 
প্রকাশিত হন। মধু একটা জিনিষ আছে, অথচ ফুল না ক মধু পাও কি? 
অতএব ফুলে মধু জন্মে। তাই “সাধক ও মিদ্ধ" এই ছুইটাকে এক করিয়া 
ফেলিয়াছ, উহ্নাই গোল । ইহাতে ধৃষ্টতা নাই। অধিকারী ভিন্ন প্রশ্ন করিবার 
অধিকার আর কাহারো নাই। তোমার শৃক্ষ দর্শিতায় আমি আনন্দিত হই 
কিন্তু দার্শনিক বিচারে মানিতে হইবে যে "বিকাশ প্রকাশ আবির্ভাব" প্রভৃতিই 
“উৎপত্তি” বলিয়া পুত হয়, উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। উপরের' উদ্ধত 
ভংশ গুলি পাঠ কর ।* নিকটে একখানি নৌকা থাকিলে প্লানের শ্াপ্তি খাকে। 
নাম ফল প্রেম ফল কিকেবল শাস্তি মাত্র? হায় হায় 1 একথা দ্বারা সিদ্ধান্ত 
করিলেও হয় যে বাধাকুষ্ণ' গৌরাঙ্গ গর থাকুক বানা খাতুক, আছে বলিয়া 
বিগ্লাদ থাকিপেই হইল। এতথাঁর! কি শুধু বিশ্বাসের অগ্গিতব গু বিগ্াসের 
মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয় নাই? নামের প্রেমের লীলার মাহাত্মযঞদি এত 
সব প্রেম স্তক্তির ঘট।. উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছেলা কি? ধর্ম শব্দের অর্থ 
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ধন্ম ও অধর্ম ধশ্মাধন্র পাপ পুণ্য সব কৃষ্ণ সেবীর দুচিয়া! যায়। আত্ম 
হুথের বরেই পাপ পুণ্য থাকে। যদি পাপ পুণ্য গেল তবে কর্মফল গেল। 
কম্মফল ভোগ জন্য পুনজন্মি তাহার থাক্নো। হুতরাৎ কন্মের ক্ষয় আছে। 
নামে কম্ম ব্গন ঘুচে, ইহা শাস্মের বচন, ফাকী নয়, “কন বন্ধন ঘুচে” 
দত] নামের আনুষদিক ফল । 
এক নামাভাসে তোর পাপ দোষ যাবে। 
আর নাম লৈতে কুঞ্ণ চরণ পাইবে ॥৮ 
কৃষ্ণ চরণ যদি লাম যোগে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তবে আমার কর্ম ক্ষয় না হইল কিসে? 
“ন কমু বন্ধনৎ জন্ম বৈষবানাঞ্চ বিগ্তৃতে” ॥ 
পদা পুরাণ। 
'আন্ুষর্সিক ফল নামের মুক্জি পাপনাশ” | 
বালশিকি ও জগাই মাধাইর কি কন্ম ক্ষয় হইয়াছিল না? জগাই মাধাই 
কি কিছু দিনের জন্য বৈশ্ণব হইয়াছিল? মাটি দিয়। সন্দেশ, কিছুকাল পরে 
যে মাটি সে মাটি, ভোজের বাজী যেন। তাই কিঃ 
নিতাই গৌরাঙ্গ কি বাজীকর ৭ জগাই মাধাই কি জন্মাগ্তরে পালটি 
আমাদের মত কীট হইয়া আবার পূর্ববাজ্জিতি দহ্যতাদি পাপের ফলতোগ 
করিয়াছিলেন ? তবে নিতাই গৌরাঙ্ছের মহিমায় ধিক্‌ ! শ্রীভগবানেরও তাহার 
নাম প্রেমের অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা উহাতে স্বীকার করা হয় নাই, এবং 
মঠিমার খর্দতা করা হইয়াছে। শাস্তিকেই চরম লক্ষ্য ধরা হইয়াছে। 
ঈখরকে মত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। ঈর্বর আছেন এই ধারণাটাকে 
কেবল বঙ্গবতী রাখা হইয়াঞ্ে। এখন তুমি ভাব, বিচার কর। আমি 
কিন্তু উহার পাঠে, এ স্থলে ওরপ দৃষ্টান্ত দর্শনে ব্যথিত হইয়াছি। পাঠমাত্ত 
স্বতঃই প্রাণে ব্যথ। লাশিয়াছে। আমার নামতরী সম্বল হাতে আছে, তাই 
শান্তিতে ভবনদী সগ্তরণ করি॥। এই শান্তিটুকই বিশেষ হইল। ইহার 
পবেই কি আর কিছু নাই। ইহার সঙ্গে কি আর কিছু নাই। তোমার 


নাম সম্গল লাই, তুমি অশান্তিতে সম্ভরণ কর। আমিও সম্ভরণ করি শাস্ডিতে, 
কারণ আমার কাছে নামের নৌকাখানা ভাসে । এই কি গক্তি রাজ্যের 


কাতিক, ১৩১৮। ] ভক্তি | ৯৫ 


চে 
এ 


মাপ (নকুসা) এই কথায় তুলিয়াছ, অথচ, অন্রাগের “উ্ভব* দেখিয়া 
অবাকৃ হইয়াছে । নাস্ছে “প্রেম ফলে? “প্রেম জন্মে, “প্রেম সঞ্চার? হয়। 
শাস্ত্রেও ভুরি ভুরি গুমাণ আছে। শ্রীভগবানের যদি উদ্ভব থাকে অনুরাগেরও 
শ্বটে। 


ভাই? তাপ-_রোগ শোক জঞ্জাল শ্রীধামের বাতাসে ঘুচে যাবে। দীর্ঘ" 
কাল সাধুসঙ্গ না হ'লে *এ সব ছর্দেব ঘটে। জামি এর ভুক্তভোগী। 
সংসঙ্গাভাবে চিত্তে মরুভূমির প্রদ্দাহ,হয়। আমি অধমের ঘোর দুর্দশাদর্দেবের 
কাহিনী জীবন ভ'রে কত, তার ব্যাখ্যা নাই। জীবনটী আমার ছুঃখই। 
কিন্তু, কেবল তোমাদের প্রণয-পিরিভি-রসামূতে সুখে সপ্ীবিত আছি। আমার 
তোমার প্রাণের কথা গাহিলাম; তোমার আমার প্রাণ এক যে। আমার 
মত মানুষের হরিন!'মে চিত্ত ভিজে না, চোকৃু ভিজে না। বুক ভাগা দূরে 
খাকুকৃ। যেদিন অগ্র প্রবাহে বুক্‌ 'ভাসিবে, বদন তিতিবেসেদিন সব্‌ 
কাদিবে,_স্থাবর জঙ্গম ,আমার লীগি কাাদিবে। শক্র মিত্র সব একরঙগী 
হবে। চিস্তাব্তি৭_-নাম কর, কাদ। কাদ, আর একটু কাদ;বুকৃ তেসে 
যাকৃ,_কাদিতে শিখ নাই,_কণাদাইতে এ ছুঃখ জগ্তীল। * * ঈগ * 

তাই “ভক্তিতে” মালাতিলকের 'যে উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া, উহা! 
[01512746190 বটে, মায়ের বাক্যের শক্তিতে ব্যামকাশীতে মরিলে 
গাধা হইবে। স্থানের শক্তি নয়। শ্তী'ভগবান্‌ মালা তিলকে অর্থাৎ তুলপী 
ও গোপী মাটিতে চিৎ শক্তির 6০:0০ ও 11817. ভরিয়া দিয়াছেন। তুলসী 
কাষ্ঠ নয়, গোপী চন্দন, মাটি নয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্যের ঝিকি মিকি 
উহাতে খেলে। ধারণ করিয়া দেখিও। কৃষ্ণ স্ফভি পাইবে। এ *সব, 
ডরব্যেরই শক্তি। ইন্ষৃত্বে যতটুকু, মধুর, অন্ত উদ্ভিদ, গুলে ত] নাই। 
সেই রূপ চিপদার্থ গোপী ঈমাটিতে যতটুকু, অন্য মারি জেতা নাই। কথাটা 
জ্ধাবিয়া দেখ। জ্ঞান মিগ্রা। ভক্তি হইতে ওট্প ব্যাখ্যা করিয়া । * * * 


তোমারই প্রেমময় দাদ! 
শ্রীকাল' হর. 


৯৬ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ--৩য়, সংখ্যা । 
পপি 





গীত। 
সংসার তরঙ্গে আমার, ভূবংলো। গে। মা জীবন তরি । 
দিনে দিনে দিন ফুরাল, বলমা তারা কিবা করি ॥ 
ভব নদীর তৃফান ভাবি, কিসে পারে যাৰ ও শঙ্করি।" 
ছিদ্র তাহে দেহ তরি, মন মাঝি বড় আনাড়ি ॥ 
প্রেমের শিকল দিয়ে, হাল্‌ বাধিন্ন যতন করে। 
কুচিন্ত! প্রবল ঝাড়ে। দিল তাছে, ছিন্ন করি ॥ 
মিলে ঘড়রীসু গণে, জোরেতে কুপথে টানে । 
তুমি ফণধার বিনে, ৰল্‌ মা তারা কিসে তৃরি ॥ 
শোন গে! মা! ভবদাবা, দীনের প্রতি কর্‌ুমা দয়্া।, 
(নৈলে) মাঝ ভুফানে গেলাম মারা, (তোরে) ব্যাট! থেকো মাতা করি ॥ 
মহা পাপী দেখে মোরে, গুরু ত্যেয়াগিলেন দুরে । 
কার্‌ বলেতে যাব পারে, তাইতে সঙ্া কেঁদে মরি ॥ 
আগে নাহি জেনে শুনে, কু ব্রহ্ম নাতি মেনে । 
যোহ মদ সদা পানে, অচেতনে বৈ পড়ি ॥ 
ঘুরে মরি পরবাসে, স্থান পেলাম মা আপন বাসে । 
মত্ত থেকে বিষয় রসে, কর্লাম বসে দিন আখিরী॥ 
কৃত কর্ম দোষ রাঁশী, আর ধরোনা এলোকেশনি। 
দিয়ে তোমার জ্ঞান অনি, দাও, মন মূসীরে বিদায় করি ॥ 
হতভাগ! ছেলে হ'লে, মা কভু না দেন ফেলে। 
শচী তোমার তেমূনি ছেলে, তৃরাণ্ দিয়ে পদ তরি 

রী দীন-__প্রীশচলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ত। 


ওহে! দীনবন্ধু, দয়াময় নামে যেন কলম্ক না হয়। 

তুমি অধম তাপ্পণ পতিত পাবন, জগন্ময় বলে সবায়। 

হবি ভজন সাধম যে জন জানে, 

সে তরে আপনগুণে ব্যাক্ত ভুবনে । 

অধম পতিতেরে না তরালে পতিতপাবন কেব! কয় ॥ 

হরি কে'জানে তব মহিমা, বেদে নারে দিতে সীমা, নাহি উপমা, 

তুমি স্থপ্টিস্থিতি প্রলয়কারী, তুমি হরি সর্বময় ॥ 

আমি মুঢমতি ভক্তি হীন, বৃথা কাজে গেল দিন, তাই ভাবছি রাত্র দিন। 
দন 'জলধরে, কপাকরে, রেখ ছুটি রাঙ্গাপায় ॥ 


জীজলধর জোয়াব্দার ৷ 


ভক্তি। 


শপপপশাপপপ্পাশপাপীীশীপশীপী পশলা াপাসপকী শশী 
স্পপস্পীশিসপীপসপপাশাীশিস্পীিপিশিশশশী শিট শশী 


অগ্রহায়ণ মাস, ধর্থ সথখ্যা-১০ম বর্ষ । 





শাপলা 


তক্তির্ভগরতঃ সেব' ভক্তিঃ প্রেমন্ব রূপিমী । 
ভক্তির়ানন্দরূপা চ ভুক্ির্ভক্তস্ত জীবনমূ ॥ 





প্রার্থন| | 





হে দেব হে দূত হে ভুবনৈকবন্ধো 
হে কঁঝ হে চপল হে করুণৈক দিক্ধো। 
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 
হ। হাঁ কদানু ভবিতাসি পদ দুশোমে॥ 
প্রভো ! তুমি নিকট হইতেও নিকটে আছ, তথাপিও বাহ পরন্ততে আসত 
ইন্দিয়গণের বশীভূত হওয়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমা হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছি। 
তুমি আলোকেও যেমন আছ, সেইরূপ অন্ধক্নুরও আছ। তুমি আকাশে, বায়ুতে 
জলে) তেজে, সত্বান্বরূপে বিহ্তমান। তোমার সত্তাদ্ধারাই পঞ্চমহাড়ুত শক্তিমান, 
হে জগদীখর ! তুমি সম্যক প্রকারে আপনাকে সর্ম্মত্র প্রকাশ কতিতেছ; 
তোমার বিভূতি সর্বত্র দীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্ত প্রমাণ ও অবিবেকী মনুষ্য 
মোহ আবরণের ছারা আপন্চ জ্ঞান নব়নকে আৰৃত করাদ্ধ_ তমাকে “উপলদ্ধি 
করিতে পারে না। পঞ্চছ্রুতময়ী প্রকৃতি £নয়ত €তোমার পবিত্র নাম গান 
করিতেছে, কিন্ত আমরা এতই মুঢ় যে, সেই মহান সঙ্গীত শুনিবার চেষ্টা ও করি 
না। তুমি আমাদের অন্তরে রহিয়াছ, কিন্ত আমরা তোমার অধিষ্ঠানকে অনুভব না 
করায় (তোমা হইতে বছদুদ্ে রছিয়াছি, সম্মুখে আলোক ধাকিতেও চক্ষু মুখর 


কট | ভক্তি । [১*ম বর্ব-€র্থ সংখ্যা। 


অন্ধেপ্ন ম্যায় অদ্ধক'ক্ষে মণ করিতেছি। গ্রতিক্ষণে পদস্মমন হইতেছে, তথাপি 


চৈতভ্ত হইতেছে না। হে পরমাত্মন! হে গ্যোতীও সৌন্দধ্যেরঅনস্তোত্স! 

যাহারা আপনাপিগের অন্তরে তোমার অনুসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার জন্য 

শাহাদিগের যত ও ব্যাধুলত। কখনও বিজ হয় নাও কিন্তু হে ভক্তবৎসল! 

হে বাহ কলসতর্ু! কয়জন তোমার অনুসন্ধান করে? কয়জন তোমায় চায় ? 

আমাদের বাদনা ও কন্েক্স অনুকলে যে সকল বন্ত তুমি আমাদিগকে প্রদান 

করিয়াছ, তাহারা আম[দিনের মনকে এত আহ করিরা রাথিয়াছে যে,:প্রদাতা যে 

তুমি, তাহ। অন্থুভষ করিতে দের না। দত্ত বন্ত লইঘাঁ আমরা এতই উদ্ভ্রান্ত 

যে,দাতাকে স্মরণ করিশার অনকাশ পাই না। তোঁমাকে অধলন্গন করিয়া! 
জীঙিত রহিয়াছি, কিন্ত তোমাকে বিদ্মৃতি হইয়া রে জীবন যাপন করিতেছি, 

ছুতর।ৎ আবনের,্জীবন স্বরূপ ভোবার সহিত যোগ না থাকায় তৈঙগহীন দীপের 
ন্যাজ সুতার অক্ষরে লীন হওয়াই আমাদের রা ? নিষয় আমাদিগকে ফে 

হুধ ওএদান করে তাহা! তোমগই সত্থার আভাস মাত্র, কিন্ত সেই সত্তার দিকে 

কক না রাধিয়। উহার বাহু শৌন্ধ্য উগভোগ করায় উহ। কেবল দুঃখের জনক 

হয় মাত্ত। আমর! কি ছুভাগ্য, আমর। ছার।কে সত্য ও লত্যকে ছায়া বাঁলয়া মনে 

কার, যাহ] কিছুই নহে ভাহাই আবাদের স্ব ও বাহ সম্মপ্ষ তাহ! আমাদের 

নিক কিছুই নয়। হে প্রভে!! যেতোম।র আধাদ পয় লাই সে এজজগতের 
কিছুরই আবাদ পায় নাই, আইস্ানলে মে সদাই দহমান, হুতরাৎ তাহার 

অভ্ভিত্ব বুধা। অহে। | সে জীন কি অন্ুবী, তোমার জ্ঞান অভাবে যাহ! সুহৃদ 

নাই, আশা নাই, বিশ্রাম স্থান নই, এবহ সেই জাব কি মুখী, ঘে তোমার 
অনুসন্ধান করে, তমাকে পাইবারকি এন্য ব্যান); কিন্ত পুর্ণ হুথী সেই 
ভাগ্াযষাল যাহার নিকট তুি প্রকাশ হহন়াছ, তোমার অভয় হারা ঘাহার 
চিরিনের আঞ্ নুছিয়া থিদছে,ঘে আত্মবান হইছে । হায়! প্রভু কতদিন 

আব কদিন অমি €স(দনের জন্য অপেক্ষা করিন যোঁদন আমি তোমাকে 

লা করি! অনলদামর হইধ, তোমার দহিত একথে।গে অপার আনন সভোগ 

কারণ! ধন্য হই ।- বজো--বলে। নাধ সেই দিনের আক কয়দিন বাকী ॥ 


৯৬, 


পি 
এ 


অগ্রহায়ণ, ১৬১৮ । ] ভক্তি | ৯৯ 





পল যাই নিজ্জনে। 





(১) ৃ গবিড্র হইবে হিয়! 
জুড়াইতে ঢাও যদি মূল ! ... লিত্যান্দ ভামিবে জশবন। 
চল গিয়। নিজনে, ূ (৬) 
লক্ষ ঝাথি' জ্ীচরণে, .. দে হবে শকতি সঞ্চার । 
নাম-রস কলি আখদন | ূ যক্ষ, রক্ষ, মাগ নর, 
(২) ৃ ন। থাকিবে.কাগরে ডর, 
হরিনাম অমিয় পুরিত। অধীনত ঘুচিবে তোমার | 
বাইেলে তারক পার | ডি] 
ভুলিতে নারিষে আর |. নাম নামী অভেদাক্স। মনি-- 
পি'তে সাধ হবে অবিরত ॥ র জপ্লেরে]ুবিশ্বাসে, 
(৩) ৃ লভিবিরে অনায়াসে, 
ত্রিতাপ-পুরিত ধরাধামে__ |. রিরিঞি, বাস্ছিত প্রেমমণি ॥ 
জুড়া'তে তাপীর প্রাণ, ৃ (৮) 
কূপা করি তগবান, |. দিব্য চক্ষু ফুটিবে ভখন 
দিয়াছেন সর্বশক্তি নামে ॥ | দেখিতে পাইবে হুদ, 
(৪) ূ ভুধন-মোহন হাজে, 
প্রীনামে সপিয়া দিলে প্রান। 1. বিরাছিত জীবাধারমণ ॥ 
রষেন! সংসারু ভয়, ৰ (৯) 
দুরে যাবে তাপত্রয | প্রেমানন্দে হইজ্জ বিজ্বঙী। 
সর্ব হুঃখ হ'বে অবঞ্জান | ভাবের প্রহ্ন তুলি, 


দিষে পদে পুষ্পাগ্রলি, 
হবে তাহে জনম সফল। 
তাই বলি নিরজনে চল ॥. 


(৫) 
(কাম ক্রোধ আদি রিপুগণ 


যাবে দূরে পলা ইয়া, 


৭ ০০ পপ ৯ শপ ক এ ৯ ষ্ 


১৪০ ভক্তি ৷ [ ১*ম হর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা । 


প্রার্থনা । 


যত দিন দেহে রছিবে জীবন, 
ভুলিনাকো ধেন তোমারে । 

ও ছু'্টী চরণ যেন দরশন-_ 
পাই সদা হুদি-মাঝারে ॥ 

ভাবের প্রন্থনে, ভকতি চ্দনে, 
যেন" এ চরণ ছ'খানি-- 

পুজিয়ে মানসে, প্রেমের হরষে, 
মগ্ন থাকি দিবা যামিনী ॥ 

রূমন। আমার, যেন অনিবার, 
করে তব নাম কীত্তন। 

্রুতিযুগ যেন, তব কথ। বিনা, 
নাহি করে আন শ্রবন ॥ 

বিষস্সীর সঙ্গ, করি 'পরিহার, 
যেন্‌ তব ভক্ত সদনে__ 

করি সদা বাম, ওহে পীতবাস, 
এই ভিক্ষা মাগি চরণে | 


দীন-_জ্রীশশি ভূষণ সরকার। 





০০০ 


পাগলের প্রলাপ ) 


[১] 
গৌর হে ! 


এ সংসায়ে ?যে সফলেই অর্থের দাস। অর্থ না থাকিলে সংসারী 
(লোকের তভালধাসা পাইবার আশ! বিড়ম্বনা। আমি গৃহী,-গ্রাসাচ্ছাদনের 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ । ] ভক্তি | ১০১ 





জন্য কিছু অর্থ আবঠক। তাহা একরূপ হইযা যাইবে।--বছ উপায় করি- 
যাছি,--সঘ্যয়েই অর্প্থী করিয়াছে এক্ষণে ভালবামাচ্যুত হই, অশ্রদ্ধাভাজন 
হই, ক্ষতি নাই। তুমি নিপুণ, পতিন্ত পাঁধন পরমেশ্বর,__তুমি কিন্ত আমাকে 
তুলিও না। যে দিন তুমি আমাকে ভুলিবে, সেই দিনই আমার মৃত্যুর 
দিন, এভাবে যেন মরণ না হয়। তুমি পরম দয়াল_তাহা হইলে দয়াময় 
নামে কলম্ক হইবে। 
[২] 

তোমায় ছুষিতে পারিনা । আমি নিজ কর্মুফলে এ যস্ত্রণা সহ্য করিব। 
প্রকৃতির দ্বাস হইয়া ক্ধরফল বাঁড়াইয়া ফেলিগ্সাছি। জানি না, ইহা হ্রাস 
প্রাপ্ত হইয়। একেবারে কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে কি না? তোমার ঈঙ্গিত 
বুঝিতে পারি নাই,--ন| তাহা কেন ?* বুঝিতে পারিয়াও, মায়ার প্রভাব অতি- 
ক্রম করিতে না পারিয়া তোমুর কৃপাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি । প্রভো! আর 
যেন এ ম্হাভূলের দাস না হইতে হয়। দয়া কর,ক্ষমা কর,-আমায় 
শান্তি দান করী। আমি সেই শক্তিবলে দিগ্বিজরী হইয়া তোমার গৌরব- 
গাথা কীর্তন করিয়া ধন্ত হই । দয়া কর, দয়া কর,--দয়াময় ! 


[৩] 
এ সাংসারে (তক্তি জগতে নহে) আমার আপনার বলিতে আর ফেহ 
নাই। ছিলেন একদিন--ছুইজন ! অহো নিঃম্বার্থ প্রত্যক্ষ দেবতাত্য়! 


আজ তাহারা কোথায়? একবার তাহাদের প্রত্যেকের চত্রণ যুগল ধ্যান 
করা যাউকৃ। 


ধ্যাল। 


দাড়াও দেখি যুগল-ক্ল্পে। দেখি কেমন সাজে 
হুঙদাসনে। হুমিললে, মূলিন হিয়া-মাঝে 


বিদায়ের দিন হ'তে বড়, পরাখধে মোর বাজে। 
ছৃঃখের কথা, বলবে কারে আর, 


মরমে মরি লাজে ॥ 


১০২ ভক্তি । [১০ম বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা । 





এক জনের কথায় মনে পড়ে-- 

“পিতা শ্ষগক পিতা ধর্ম পিতা হি পরম্স্তপঃ 

পিতরি প্রীতিমাপন্নেন্প্রীয়স্তে সব্দেব্তা”? ৪” 
আর এক জনের কথায় মনে হয়-_ 

কিস্র পিষী, কিসের মাসী, কিসের বৃন্বাবন ৫ 

এত দ্দিনে জানিলাম ভাই, মা বড় ধন॥” 

[৪] 
দীনবন্ধো! আমায় ভাব দাও, ৫সেই ভাবে ডুবিয়া থাকিয়া হুর্ভীবন! 
ভুলিয়া যাই। তোমার ভাবে ভাবিত হইলে প্রাণে অসীম আনন্দের সবার 
হইবে! তাহ! বড় সুখ-প্রদ,-বড়ই শান্তি-প্রদ। দেখে! যেন, কৃপাময়, 
এ ভাব হইতে আমার বিচ্যুতি ন!' ঘটে | ভাবিতে ভাবিতে তোমার ভাবষয় 
ধাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই । তথায় দেখি কেবল আনন্দ। আনন্দই তোমার 
স্বরপের একাংশ । রা মধ্যদিয়া তোমার আনন্দ পুর্ণ মুিখানি দেখিয়। 
ধন্য হই। ইহা কি দুরাশা, প্রভো! তোমার কুপা থাকিলে জগতে কিছুই 
কুরাঁশ। বলিয়া থাকিতে পারে মা। কৃপা হবে কি ৫ একবার অস্তরটা পরীক্ষা 
করিয়া দেখ দেধি, আমি বাস্তবিক কপার পান্জ হইয়াছি কি না? কঠোর 
পরীক্ষা আর কতকাল করিধে ? হে চতুরচুড়ামণি! তোমার চাতুরী তেদ 
করিবার শক্তি আমার নাই। পরীক্ষক ও তুমি, পরীক্ষা ও তুমি, পরীক্ষার 
বিষয় গুলাতেও তোমারই জর্টীল প্রশ্ন সকল মাখা! । এ সব প্রশ্ের উত্তর 
দিবার সাধ্য আমার গাই । সাধন তজন, ধোগ .ধাগ কিছুই জানি না) 
এবং কিছুই বুঝি না। এখন-চাতুরী ছাড়িয়া বল, তোমার কৃপা হবে,কি না? 
যদি একটু আশা পাই, তবে সেই ক্ষণ আশার আলোকে পথ দেখিয়া, 
তোমার নামটা করিয়া কেবল ছুটিতে থাকি। তারপর, যা করিবার ভার 
তোমার উপর । 
[৫] 
দিনে দিনে দিন চলিয়া বায়, আমু ফুরাইয়া আসিল কই তোমার দয়া ত হইল 

লা। প্রাণের হেদক্গা ত তোঙার ঢরথ স্পর্শ কন্মিল না। নাথ! আর কন্ত কাশ 


অগ্রহায়ণ,-১৩১৮।] ভক্তি | ১০৪ 


এ ভাবে, এ ভবে চলিব? কাদিতে কাদিতেই কি দিনগুলি আঁতবাহিত 
হইবে. এ কানা ভাল লাগে ন[-এ কানা কাদিতে আধ চাহি না। 
একটু প্রেম দাও,--ছ্লেই প্রেমের কানা কাঁদিতে কঁদিতে--হা প্রাপ-বজ, 
হ। প্রাণ-হলভ?' বলিয় ্|কিতে ভাকিতে সাধন পথে অপ্রমর হই। 

ঘধীনে কি দয়া হবে না. 


হে দয়াময় ! “যাবে কি জীবন আমার বিফলে চলিয়ে ?" 
হে প্রাণ বজভ ! কিন্ত যাহাই ঘটে ঘটুক, যেন তমাকে না ভুলি। ইহাই 
প্রার্থন।। 
[৬] 
“বকিতোহস্মি বঞ্চিতোহশ্মি বর্ধিতোহশ্মি ন মধ্শয়ঠ । 
বিধৎ গৌর-রসে মঘৎ স্পর্শোহপি মমনাভবং 
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আমি, আরঞ্কত কাল এ হুঃধূ সব। 
আর কতকাল, সহিব জঞ্জাল, পাড়ে রব যেন শব ॥ 


বল আর কত মব অপমান £ 
এ দু্র্তির কবে হবে আসান € 
কবে, আধারের মাঝে মেলিয়া নয়ন, 
ওয়প মাধুরী-ছট। নিরখিব ! 
হ'ল ন] হ'ল না, কিছুই হ'ল না), 
পুরিল না মোর প্রাণের বামনা) 
হুদয়ে কেবল পহ খে বেদনা, 
(আর) দুঃখে কতকাল ডুবিয়ে র্হিব। 
শবোপরে রাঙ্নাচরণ কমল, 
বণ্ড শোভা পায়, শোতে বড় ভাল, 
তবে কেন বৃথা হরণ কর কাল, 
দেখ দাও দেখি, ওহ শীমাধব॥ 


১৩৪ ভক্তি | [১০ম বর্ষ_-ধর্থ সংখ্যা । 





সহেনা, হেনা, আর এ যাতনা, 
যাতনার মাঝে ভাব আর বাচেনা, 
কিলইয়ে তোমার কর্ব উপাসনা, 
বলে দাও দেখি-স্ীরারধাযল্পভ ॥ 

কাদিতে কাদিতে দিন কি যাবে ভবে, 
তা'হলে কলন্ব নামে পরশিবে, 
কলন্ক মোচন, হে মধুত্দন 

কর, প্রকাশিয়া করুণার লব । 


দীন শ্রীরসিক লাল দে। 


শুভ-অধিবান। 


লই, (০ 0) ৫০০০ 
০ 


(“ক্রীঅদৈত চরিতীমুত” ম্যানস্কৃপ্ট হইতে । ) 


বিশ্ব চিন্তামণি ধাম স্বয়ং বৃন্দাবন | 
রতন বেদীর পরে লক্ষ্মী নারায়ণ | 
বৈকু্ সম্পদ মত্ত্যে নিত্য শোভমান ; 
সার্থক নয়ন দৌহে যে দেখে সমান । 
নয়ন্বে অশ্র নিত্য সেবা বিদ্ব রোগ ; 
জীপ অন্ন, বিনা! সব কম্ধু ভোগু। 
ছয় বাসমন্দিরে বসায়ে ছৃ'জন, 
শ্যাম অঙ্গে দিব গুভ স্ুদসিত চন্দন্ব, | 
অধরে তুলিয়া দিব কর্পর তা্মুল, 
সখ সঙ্গে দিব অঙ্গে সুপীত দৃকুল। 
“প্রাণ নাথ” হলি প্রাণ স'পি পদতলে; 
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সুরভি মালতী-মালা দিব শ্টামগলে। 
_ চৌদিকে ছুটিবে চুয়া চন্দনের বাস ; 
দ[সী হয়ে চামর ঢুলাবে এই দাস। 
ছু'হ মুখ চন্র শোভা দিবানিশি চাষ, 
দেশহারি চরণ সেবি দিব্যনহৃখ পাব। 
“গোবিন্দ গোকুল-চন্্” গোপীসঙ্সে গাব 
মরণ সমান ছুখ, দিলে মোক্ষ পাব। 
অদ্বৈত প্রভুর হ'য়ে দাস-অনুপাস; 
বুন্দাবন স্মরি করি “শুভ-অধিবাস 8" 
(১) 
জয় হ্ীঅদ্ৈত জয় শান্তিপুর.টাদ। 
সার্থক তোমার জল তৃঘসীর ফাদ ॥ 
তোমারি সাধন-বলে, 
স্বর্গ মর্ত্য বুসাতলে, 
হইয়ুছে হরিনাষ সুধার সম্ভাষ! 
জীপদ পক্ছজে করি শুত-অধিবাস ॥ 
(২) 
তুলসী গঙ্গার জলে করিয়া সাধন, 
আনিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ ব্রন্ধ সনাতন ; 
তৰ প্রেষ্ন যোগবলে, 
স্বর্গের আসন টলে, 
গৌর" রূপে ছাড়ি বিষ শী বৈক্ঠধা, 
নীতা ৪ বিলাইতে শাষ । 
(৩) 
মহাবিষু। হরিহর ভক্ত অবতার | 
ব্রেলোক্য বিজয় তব হরির হুঙ্কার ॥ 
করিতে কলুষ-ক্ষয়, 
বিশ্বে যাতে সু! হয়, 





ভক্তি । [১*ম বর্ষ--৪্থ সংখ্যা। 


রে 





“নিত্যানন্দ্র? রূপে আনি ব্রজ বলরামে ; 
প্রচারিলে প্রেম পিচ্ছু সর্বাবিশ্ব ধানে।' 
(৪) 
গৌরাঙ্গের মুখ্য অঙ্গ তুমিগোণগৌসাই ) 
প্রাণের দোসর তার প্রেমের নিতাই ! 
আ্ীবাস প্রমুখ কত, 
ভক্ত পরিকর যত, 
সবাই উপাঙ্গ, শক্তি স্ব গদাধর। 
বিশ্বে ধার কত কোটা প্রেমের কিন্কর 
(৫) 
শাস্ভিপুরে গঙ্গাতীরে হয়ে অধিষ্ঠান। 
স্ুধার সাগরে সবে করাইণে স্সান ॥ 
হরির ভঙ্কারে কাছি, 
ব্রজেজ্র নন্দনে বাধি, 
আনিলে; প্রেমের গুণে আচাধ্য গৌসাই । 
গোলোক-সম্পদ যাতে দেখিল সবাই ॥ 
(৬) 
সর্দা পরিকরে করি নাম-সম্কীর্তন, 
'ভাসালে বর্গের সুখে শ্রীবাস অঙ্গন 
'তব প্রেমে গৌরহরি, 
সন্ন্যাস গ্রহণ করি, 


আচগ্ডাল ছিজ শুদ্রেদেখি এক প্রাণ। 
হরির নামেতে সবে করিলেন ত্রাণ ॥ 


64) 
ভব প্রেমে পূর্ণ কাম শ্রীশচীনন্দন। 
ভুমিই এনেছ মর্তে নন্দন কানন॥ 


অগ্রহায়ণ) ১৩১৮। ] ভক্তি | ১০৩ 





প্রেম যোগে প্রাণ রাখি, 
দেখে নিত্য তব “আখি” 
নদে, শান্তিপূর আর নীলাচল ধাম । 
সার্থক তোমার প্রেষ “শ্রীঅদ্বৈত" নাম। 
(৮১). 
অনস্ত তোমার শক্তি অদ্বৈত গেশ্জাই । 
প্রাণ শক্তি '্ূপ্ আছ সর্ধজীব ঠ1ই | 
বিতরি ভক্তির রস, 
ব্রদ্ধাণ্ড করিয়া বশ, 
“আঁচাধ্য” সৎন্্ায় সিদ্ধ কর সর্ব কাম। 
কৃষ্ণের অভিন্ন তেই "কমলাক্ষ” নাম ॥ 
(৯ ) 
হৃদয়-আমনে মোর হয়ে "অধিষ্ঠান )” 
ভাসাও প্রেমের রসে প্রভু মোর প্রাণ। 
প্রাণের সামগ্রশ তুমি, 
ব্যাপি আছ বিশ্বভৃমি, 
পরাণ বুঝেনা, করি বৃথ। আড়ম্বর । 
চরিতার্থ কর দিয়া চরণের ভর! 
(১০) 
আবাহনে করি পুর্ণ প্রাণ ভরা আশ ১ 
সার্থক করহ প্রভূ শুভ-অধিবাদ। 
"ভক্ত কল ধনে তুমি, 
বিশ্ব চিন্তামণি ভৃমি। 
মঙ্গল অদ্বৈতমুই এই ভিক্ষা! চাই। 
কর কৃপা 'কাবারদে তব গুণ পাই ॥” 
শ্ীঘরি চরণ ছে। 


সংপ্রসন্্ | 


(পুর্ধ প্রকাশিতের পর |) 


চ1__অক্ষরতে উন্নীত হইলে বখল উত্তম পুরুষের সহিত অভেদ জ্ঞান হয়” 
তথনও কি সেব্য ফেক ভাব থাকিতে পারে ? 

ব।__কেন থাকিতে পারিবে না! আন যতদিন দেহের সহিত অভেদ ভাঁবে 
থাকে, ততদিন যেমন কনের দ্বারাই দেহের সেবা হয়, আবার দেহের 
সেবাত্ব মনের সুখ হোধ হন, সেইরূপ. উক্ত অবস্থায় পরমাত্ম সেবা €কবল 
আত্মানন্দেন্স উচ্ছাস বুদ্ধি করিবার নামার মাত, এই সেবা ভাবযোগে হয়। 
তরঙ্গের দিতরে বাহিরে যেমন সমুদ্রের জল, সেইরূপ উত্তম পুরুষের শক্তিতে 
অক্ষরের তিতর় বাহিন পূর্ণ, বামুর আলোড়নে তরঙ্গের বারা সমুদ্র বারি 
আকর্ধিত হইলে যেমন তরঙ্গের উচ্ছাস বৃদ্ধি হয় সেইব্রূপ ভাবের আলোড়নে 
উত্তম পুরুষের শক্তি অঞ্চরে সঞ্চারিত হইলে অক্ষরের আনন্দোচ্ছবাস বৃদ্ধি হয় 
মাত্র, কিন্তু এ সকল বহু উচ্চস্তরের কথা, সেই স্তরে উঠিলে আপনা হইতে 
এই তত্বের ধারণ! হস্স নচে২ অবিবাহিত কুমারীকে স্বামী সহবাসের সখ 
বুঝাইবার সায় কেবল বাক্যব্যয় সার হয় মাত্র । 

চ।_-অক্ষর শির কি হাস বুদ্ধি হয় ? 

ক1--বাযুজধ তরঙ্গ সর্ব্স্থানেই আছে, এবং প্রাতোক তর অনস্ত বায়ু সমুছের 
সহিত অভে্ ও তশক্তিতে শক্তিমান, কিন্তু একটি তরঙ্গ আলোড়িত হইলে 
তাহার আকর্ষথে অদস্ত বায়ু সমুদ্র হইতে শক্তি 'সঞ্চারিত হওয়ায় উ তরঙ্গ 
নিহিত শক্তির যেমন উদ্দীপনা হয়, সেইরূপ তাবের আলোড়নে অক্ষর নাহত 
সঙ্চি্ান্দ শক্তির উচ্ছখাস হয়, এবং তরদ্দের উচ্ছ,ন্িত বারি যেমন সধুদ্রেই 


বিলীন হয, অক্ষরের উচ্ছণাসরূপ অর্ধ্য সেইরূপ উত্তম পুরুষের সেবাতেই 
নিয়োজিত হচ্গ, বাহ! হউক এ সকল উচ্চ তত্ব তুমি এখন বুঝিতে পারিবে নাঃ 
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১১ 


অভবএ তোমায় ধারণার উপযোগণী প্রশ্ন কর, অক্ষরত্ে উন্নীত হইবার পে 
যে সকল সংশষ আছে গাহারই নিরসন করিয়।! লও । 

চ।-_-তুমি বলিতেঁছ যে, বৃছিষিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিলে 
উহা ন্বভাৰ বশে অক্ষরাভিমুখে ধবমান হইবে, ইহা কিরূপে হইতে পারে? 
লক্ষ্য স্থির না করিলে অলক্ষ্যে ধাবমান হইয়াই বা মন কিরূপে লক্ষ্য সংযুক্ত 
হইইবে ? 

র।-_ আবর্জীনার দ্বারা লৌহু আবরিত থাকিলে উহাতে চুম্বকের আকর্ষণ 
কার্ধ্যকারী হয় না কিন্তু আবর্জন% হইতে মুক্ত হইলে যেমন এ লৌহ স্বভাব 
বশে চুন্ধকে সংযুক্ত হয়, সেইরূপ মন বহিবিষয়ের আবরণ হইতে মুক্ত 
হইলে স্বতাববশে অক্ষরাভিমুখে ধাবমান হয়, জ্ঞানের দুইটি স্তর আছে, একটি 
ইন্দিস্বাধিষ্ভিত স্থৃতরাৎ বহিপ্দুখ আর অপরটি আত্মাধিষ্ঠিত সৃতরাৎ অন্তশ্তুখ ; 
বহির্ুখ জ্ঞান সীমাবন্ধ ও অন্তশ্ুখ জ্ঞান অপীম, দর্পণে সৃত্যরশ্বি প্রতিফপিত 
হইলে গুহমধ্যে উহার যে প্রতিবিশ্ব পড়ে তাহা সীমাবদ্ধ, কিন্ত উহার বহি" 
তাগে কর্ধযরশ্বি যেমন অসীম, সেইরূপ জ্ঞান স্বরূপিণী চৈতন্তজ্যোতি 
চিত্তে প্রতিফলিত হইয়ী যখন ইন্দিয়-ছ্বার পিঁয়। বহিধিষষে প্রতিবিশ্বিত হয় 
তখন উহা সীমাবদ্ধ, কিন্তু চিত্ত নিকুদ্ধ ইইলে যখন মন বিক্ষেপশুন্য হয় 
তখন সে অতীন্দ্রিয় ভূমিতে উন্নীত ও অঙ্গরে সংযুক্ত হইয়া অনস্ত জ্ঞানের 
অধিকারী হয় জানিও। 

এই অক্ষর জ্ঞান বা চৈতন্য লাভ করিতে হইলে সন্যাসী হইতে হয় বটে কিন্ত 

২সার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না, গণীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন £-- 

কায্যানাং কম্মণাৎ ন্যাসং জন্নযাসৎ কবযে! বিঢূঃ। ১৮ অঃ 
অর্থাৎ জ্ঞানীগণ কাম্যকর্মের ত্যাগ কেই অন্যান বলেন। ফলতঃ 'বিজ্ঞালে 
অনুভূতির পরে আসষ্টির জনক স্বরূপ কাম্যকন্ম ত্যাগ* ও প্রানি যুক্ত "আমি 
আমার” ভাবটা নু হয় মাত্র, সাধক্তখন অ্রীভগবানকে মন্ত্রী বোধে যন্ত্রভাবে 
সংসার যাত্রা নির্বাহ পুর্ববক প্রারন্ধ ক্ষয় করেন, এরপি ভাবে চলিলে বহি- 
ধিষয়ের মধ্যেও অন্ত্ুখ জ্ঞান অব্যাহত থাকে ও চেতন্টানুতৃতির ব্যাত্যাত হয় 
না জািও। | 


১১০ ভক্তি । [১*ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


টিন ীনোট রা তোরটা টিলিরারারারি উর হায়ার রিল উট 

কিন্তু হায়! প্রতিবিশ্থিত ও সীমাবদ্ধ ইস্সিয্বাধিষঠিতু জ্ঞান লইয়্াই দেহাত্ম 
বুদ্ধিতে ভ্রান্ত মানবগণ বহিশ্মুখ ভাবে সংসারে লিপ্ত থাকে, সুতরাং স্বরূপ ও 
অসীম আত্মাধিষিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করিবাঞ্ক আগ্রহ না থাকায় 
ত্রিতাপের জালা হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ভাগ্যবান বিবেকীগণই: কেবল 
বিচারের দ্বার মনকে বহিধ্ষিয়ের আসক্তি হইতে প্রত্যাহার করিবার জন্য সাধন! 
করেন এবং প্রত্যন্ত হইলেই উহা আবরণ মুক্ত লৌহ খণ্ডের চুম্বকান্ি সুখে 
গতির ন্যায় অক্ষরাভিমুখে- ধাধমান হয় ও ক্রযে চু্গক সহবামে লৌহের চুম্বকে 
পরিণত হওয়ার স্টায় ক্ষর জীবাত্বা অক্ষর ভাবে অনুপ্র।ণিত হইয়া! শিব লা 
করে। গীতার শ্তরীভগবান বলিয়াছেন £_. 

আন্রম্ৎস্থৎ মন, কুতা ন কিঞ্সিদিপি চিন্তয়েহ। 

অর্থাৎ মন আত্মাতে সংযুক্ত করিয়া অপর কোন বিষন্গ চিন্তা করিবে না 
আবার ইহার সত্য যে অপর কোন বি্ষিয় চিন্তা না করিলে মন. স্বভাবতই 
আত্মসংস্থ হয়, কেননা আত্মা সর্বদাই মনকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাহার অপর 
নাম “কুঙ্ত” ;) মুন বহির্বিষয়াসক্তিতে আচ্ছন্ন নী থাকিলে কিরূপে এ আকর্ষণ 
কার্ধ্যকারী হয় তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে চিন্তাশৃন্য হওয়া 
অসম্ভব) কোন রূপে সম্ভব হইলেও আত্মমকে জানিবার অভাবে তাহার মন 
আস্মসংস্থ হইতে পারে না, অতএ অজ্ঞানীর কথ! দূরে থাকুক যাহার জ্ঞান হই- 
ম্নাছে সে আরও অগ্রমর হইয়া যতক্ষণ ন| বিজ্ঞানে আত্মরকে অনুভব করিতে পারে 
ততক্ষণ বহিধিষয় চিন্তার প্রতিঘাত হইতে তাহার নিস্তার নাই জানিও, জ্ঞানের 
পরিপক্াবস্থায় নধর পদার্থকে মিথ্যা ও চৈতন্যকেই অঠ্য বলিয়া ধারণা হইলে 
মন বিজ্ঞানের অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া যখন চৈতন্য[নু'্ডব করিতে সক্ষম হয় তখন 
এঁ অনুস্ৃতিকে স্থায়ী করিব্ুর জন্য অভ্যাসের দ্বারা মনস্থির পূর্বক ধ্যান যেগে 
আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা আবশ্তক, অতএব প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া পরে 
বিজ্ঞানের ভরা অনুভূতি হইলে তবে ভক্তি 'সংঘুক্ত ধ্যান যোগে প্রত্যক্ষ 
করা সহজ হয় জানিও। অন্ুতুতি হইলে প্রথম তিনভিমি (ভূ? ভুব, স্ব) 
অতিক্রম পূর্বক ক্রম-মুক্তির অবস্থা লাভ হয় কিন্তু শ্রীতগবানকে প্রত্যন্ 
করিতে পারিঙ্গে সাধক সপ্তম ভূমি অতিক্রম পুর্বক পরমপদ্ লাভ করিতে 


সক্ষম হম জাদিও। 





অগ্রহ্থায়ণ, ১৩১৯1] ভক্তি | | ১১৯ 


চ'-_ জ্ঞানের :ভাব অনেকটা বুঝিগ্াছি, কিন্তু বিজ্ঞানে যে অনুভূতি হয় 
তাহ! কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা বুঝা। ধাঁয়? 

র1-_ সমুদ্র-বারির স্প্রতি পরমাথুতে যে লবণ আছে তাহা! জানার নাম 
জ্ঞান ও আঁন্বাদের ছার! এ লবণের অস্তিত্ব অনুভব করার নাম বিজ্ঞান, কলতঃ 
জ্ঞান লাভের পরে চিচ্ছক্তির সর্ব ব্যাপিতৃ বোধ হইলে সেই শক্তিকেই 
নিয়ামক জানিয়া যখন সাধকের অহঙ্কার রূপ কুন্ত ভীভগবানের জ্চ্চিদানন্দ 
ভাব সাগরে নিমজ্জিত হয়, তখন সাধক কার্য কারণের সম্বন্ধ দৃষ্টে চৈতন্চ- 
রমের আস্বাদ অনুভব করেন, এই অনুভূতির ফল শ্বরূপ হুদরে যে নির্ভরতা, 
আনন্দ ও শান্তির উদয় হয় তাহা অপার্থিব ও অনিক্ৰচনশয়, সাধক কেবল নিজেই 
তাহা বোধ করিতেধ্পারেন মাত্র, এবং এই বোধকরাকেই চৈতন্তানুভৃতির প্রমাণ 
বলিয়া জানিও । 

ক্রমশঃ-- 
শ্হরেন নাথ মুখোপাধ্যায় । 


চরিত্র শ্রীহরিব্যাসজী ৷ 


্ ১ 
তি কপার 
2৩ 


শ্রীতক্তমাল গ্রন্থের বর্দিত চিত্র সকলে আমরা অল কি অধিক আলো 
কিকতৃ মিশ্রিত দেখিতে পাই। এই আলৌকিকত্‌ বা 'উশ্বর্ধযের রঙ না 
থাকিলে পাঠকের চিত্ত এ মুঞ্ঠুহইত না এবং ভক্ত হওয়ার পিপান্দাও লৌকের 
প্রাণে জাগিতনা। সুতরাং এই শ্তীগ্রন্থ র্ধ[ুলবণ মিত্রিত হইলেও কুধাসিঙ্গু 
তা কেন, খিনি পাঠ করেন, তাহা তিনিই অনুভব করেন। বিশেষতঃ ভ্তভমালে 
যে স্রোধারোপ হইল, উহা আপাত দৃষ্টিতে; মূলে; এই সুধাসিন্ধুতে বিশুদ্ধ 
অনুরাগেরই খর প্রবাহ । নচেৎ এই গ্রন্থের প্রাণ মাতান, মন গলান 
শক্তি থাকিতনা। অল্প কথায় ত্তাহার প্রমাণ করিব ।-_ভক্তমালের অসুতো- 
জল ভক্তমণিগণ সকলেই অনুরাগী; তাহারা ভগবসেবাভিন্ন ঘন্ত কিছু 





১৯২ ভক্তি | [১ম ধর্ষ-৪র্থ-সংখ্য।! 





আনিতেন না। তাহাদের অচল! নিশ্মীলা রাগময়ী ভুক্তি্ জোরেই ভাহাদের 
যে সব আলৌকিকী শক্তির সঞ্চার ও প্রর্কাশ হইয়া ছিল, তাহা! অনুরাগেরই 
আনুষঙ্গিক ফল। দে সব তক্তবুন্দ রশ্বর্ধ্যেক় উপাসনা করেন নাই, রাগের 
ফলে আপনা আপনি ত্রশ্র্য তাহাদের সেবায় আসিয়াছে। ভক্তমাল 
রচস্ত্রিতা সে সকঙগ বর্দুন না করিয়া পারেন নাই; কারণ, সে সব ভক্তের 
মহিমা, ভক্তির মহিমা,_ ভক্তির অযাচিত ফল। 

'মা-পুজার আমরা ছুটি ভাব গ্রহণ করিতে পারি” ৪ 

১1 শক্ি-নুজা। "শক্জিমানে” বাদ দিয়া শক্তি-পু'জা লক্ষ্য ভ্রষ্ট জখষের 
নিস্কল আড়ন্দর মাত্র। 

২। জ্ীভগবানের যাতৃতাবে অন্না। শ্রীত্রীমন্হাপ্রভূ এই যাতৃভাবের 
বসদ্ধ অমুতত্ নাট্রাভিনয়ে হন্দর ফর্সিত দেখাইয়াছিলেন । এই মাত তাবের 
তুলন! নাই,--উহ। কহিবার নয়! 

এখন, কোন বৈষ্ণব যদি শক্তি-পুজায় গ্লৌষারোপ করেন, তাহাতে বিজ্ঞ- 
জন বুঝিবেন যে তদ্বারা শক্তিতে (মায়ের প্রতি ) দোষ!রোপ হয়না, কেবল 
রাজসিক, ততোধিক তামপসিক, পুজায় দোষারোপ করা হয় সত্বময়ী, 
ভিগ্ময়ী মাকে বাদ দিলে কিছুই থাকেনা, সকলেই শ্বীকার করেন। লিন 
'জনেরই নিন্দা, মায়ের নিন্দা হয়না, মায়ের পুজা বন্ধ হয়ুনা। মা বিনা 
লীল] হ্যুনা, ভজন পদ্ধতি থাকেনা । মায়ের কুপাবিনা ভক্ত নিজ-প্রাণ বল্পভকে 
যে পাইতে পারেন! তাহাই এই শ্ীহরিব্যাসজশীর চরিত্রে প্রমাণিত হইবে। 

“ হিন্দুর ছেলেদেক্ক মধ্যে একটা রোগ তাহারা ধর্শুশাস্ম অদবে পড়ে না, 
কিন্ত জ্লবসর মুতে দু'চার জন একত্র হইলেই তাহাদের মধ্যে আমোদচ্ছলে ও ধর্ম 
কথা কখন কখন উঠে । তখন যার বুদ্ধিতে ফা! যোগায়, সে তাহাই বলে। 
শাস্সের সহিত €কান সন্দন্ধ নাই ।* শান্দ্রে সকল সিদ্ধনন্ত থাকিতেও নিজ কপোল- 
কল্সিত ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারা একপক্ষ অপর পক্গকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া 
কতকক্ষণ সকলে হাবুডুবু খায় মাত্র। তর্কঘুদ্ধের সিদ্ধান্ততো ভম্ম !_এই হইল 
তাহাদের ধর্মচ্চা। উচ্চুংঙ্খল বালকবৃন্দ নিজবুদ্ধির বাহাব দিয়া অহস্কারে 
মজে। যাহারা শান্ত মানেনা, তাহারা গুরুও যানে না। এই চাপল্যবৃত্তি হই- 
তেই গুরুকরণ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ঘিলোপের অন্য হেতু এই £-- 








অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। ] ভক্তি । ১১৩ 
টিটি নর 

আগে ঠাকুরাণী বুঁধধিতেন, চাকরাণী যোগাইতেন ) ইদানীং বিপরীত, 
এখন চাকনাণী রীধেন্। ঠাকুরাণী যোগাড় দেন। আগে শিষ্য হইবার জন্য 
কেহ! খুজিয়! গুরু পাইতেন বা না পাইতেন; এখন গুরু নিজে শিষ্য যোগাড়ের 
জন্য বেড়ান, সেই জন্য ভাগ্যেও ছু একটি জুটে । আবার বু জুটিলেও সৰ 
শিষ্য নয় । গুরু যে স্বয়ৎ উপনীত হন, যথার্থ তাহা তত বটে, সে যথার্থ গুরুর 
কথী ; তাহা সর্বকালেই সত্য; কিন্তু এখন গুরু গুরুত্ব বহন করিতে কষ্ট হন) 
এ দুর্দশার হেতু অপর কিছু নয়, কেবল আলস্য, অর্থশিপ্সা ও বিলাসিতা । 
গুরু লঘু হইয়া পড়িয়াছেন। তাহান্তেই গুরুপ্রণালী বিলুপ্ত প্রায়। যাহা হউক, 
দীক্ষা শিক্ষা ভিন্ন জীবের উত্তমগতি অসন্তব। জগদ,গুরু জ্রীগৌরাদ নিজে 
মন্ত্রশক্ষ] ও নামপীক্ষা নিয়াছেন। গয়ার দীক্ষায় প্রভু পুর্কবরাগ, সন্ব্যাস দীক্ষা 
বন্ব-হরণ লীল1 শ্রকটিত হইয়াছে । সপ্যাস ও বস্তুহরণ এক কথাই। 
লোকশিক্ষার জন্য প্রভু নিজে দীক্ষিদ্ত হইয়াছেন । এই আলোচ/ চরিতেও 
দরীক্ষার সারবত্তা হন্দর প্রতিপন্ন হষ্ট্ুবে। 

সর্ধাজ্ঞ নিস্প হ জিতেন্দিয 'ভক্তরাজ শ্রীহরিব্যাস জী একদা ভ্রমণ ব্যপদেশে 
চটকবান গ্রাঞেী চে্টগ্রামও হইতে পারে) এক উদ্ভানে আশ্রয় লইলেন। উদ্ঠান 
মধ্যে মহাদেবীর মন্দির ছিপ। মায়ের পূজা হইতেছে, সন্দুখে ছাগ-বলি 
সাধুকে দেখিতে হইল। তিনি চমকিত হইলেন; তিনি দয়াময় বৈষুব, 
জীবহিংসা দেখিয়া সাহার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইল । রুষ্ট হইয়া সাধু মাকে বপ্সি- 
লেন, "মা ! তোমাকে কি জগন্মাতা বলিষ ? তুমি কাহাকেও কুপা কর, আশার 
কাহারও বা মুণ্ড কাটিয়া রক্তপান কর। ইতরের মত তোমার এই নিন্দিত সিষ্ঠর 
কর্ম দেখিয়। আমি নিতান্তই বিম্িত ও স্তত্তিত হইয়াছি।” দেবী লত্ভিতা হইলেন 
এবং উপবাসী ভক্তের হৃদয়বেদনা দ্বারা নিজে মন্্রাহ্ত হইয়া এক মানবধণ্ার 
বেশে বন্ধনের নানা সামগ্রী ভুস্তে তাহার সমক্ষে প্রকট হইলেন। কন করযোড়ে 
কহিলেন, “মহাশয়, আপনি দয়! করিয়া আমাকে কষ মন্ত্র দীক্ষা দিয়া আপনার 
এই আশ্রিতার বাস্থা পর্ণ করুন ।”? সাধু কন্যার বাক্যে *তুষ্ট হইয়া তাহার 
সকল প্রার্থন৷ পুর্ণ করিলেন। ভগবান চিরদিনই তক্তের মান বৃদ্ধি করিয়া 
থাকেন। আজ জগনম্মাতা নিজে দীল্গিতা হইব ঈখক্ষার মহিমা ও আব্ঠকতা 
জীবে প্রচার করিলেন। 





১১৪ | তক্তি। [১০ম বর্য--৪থ সংখ্যা । 
ব্বাত্রিতে দেবী গ্রামে প্রবেশ করিয়া হুহস্কার রবে লোকের উপর উপদ্রব 


আরভ করিলে, তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া দেবীকে বলিলেন, “তুমি কে, 
আমাদিগকে রক্ষী কর।” দেবী বলিলেন, "আমি বালিকা, উদ্যানে যে সাঁধু 
আছেন, প্রাতে সকলে তথায় যাইপ্া সেই সাধুর চরণে কৃপাভিক্ষা মাগ এবং 
ক্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হও, নচেৎ আমার হস্তে এখনই তোমাদের প্রাণ' যাইবে 1” 
মায়ের বাক্যে সকলে বলিলেন, “মা, মা, রক্ষা কর) বুক্ষা কর তোমার য। আজ্ঞ! 
তাহাই করিব, মারিওন1। আমরা প্রাতেই যাইয়া সাধুর চরণে নিপতিত হুইব। 
মা, তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা কভু নিপল! নয়,.কড়ু অসম্পাদিতও থাকেনা । তোমার 
ইচ্ছা! অবশ্যই পুর্ণ হইবে । আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।” মা বলিলেন, “তবে 
যাও, আমি ধার চরণের দাপী হইয়াছি, ধার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি তার 
নিকট দীক্ষ1 গ্রহণে তোম।দেবু আপনি থাকিবেনা। অদ্যাবধি সবে জীবহিৎসায় 
বিরত হও; ইহাই সাধুর ইচ্ছা, জীবহিংসায় সাধুর বড় ছুঃখ। সাধুর নুখ- 
সম্পাদ্নে তোমরাও ইহপর কালে সুখী হইবে” এদিকে বানিক। রূপিণী মাতা 
সাধুকে আসিয়৷ অতি বিনীতভাবে বলিলেন "পাদ প্রভে!! আপনার চরণে 
আমার অপরাধ হইয়াছিল, আপনার চিন্তে ছুঃখ দিয়াছিলাম। সেই অপরাধ 
ক্ষমা! করুন। অগ্যাবধি আরু এখানে জীবহিংসা দ্েখিবেন না । কাল গ্রামবাসী 
সব আপনার চরণে পড়িয়া কীর্িবৈ এবং বৈষ্ণব হইবে । আমাকে যেমন দাসী 
বানাইয়াছেন, তাহাদেরও সেইরূপ কৃপা করিবেন 1৮ 

' সর্বজ্ঞ জীহরিব্যাজী দেবীর লীলা বুঝিলেন। এবং পরমানন্দে দেবীকে, 
লইয়া! কৃষ্ণ কথায় নিশা যাপন করিলেন। প্রাতে সাঁধুর পাদপদ্ম গ্রামষাসী 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে ভ্রমর দলের ন্যায় ঘেরিয়া ফেলিল। বহু আস্তি 
কাকুতিরপর দীক্ষার হলুগ্ছলু পড়িয়া গেল। এস্থলে আমরা.উপদেশ পাই যে, 
ঈশ্ববাদিস্ট . তক্তই গুকগিরির অধিকারী, আর যে মে লোকের গুরুণিবি বিড়ম্বন! 
মাত্র, এবং জগতের খোর অনিষ্টকর। মায়ের আজ্ঞায় সাধু শিষ্য করিলেন, 
ইহাতে শিষ্যের মহকাই হইবে। মায়ের আজ্ঞায় গুরু "শিষ্যোদ্ধারে অধিকতর 
শক্িশালী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 

দেব জগদন্বা দ্বয়ৎ কৃষ্ণমন্ত্রের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব খোষণ। করিলেন এবং 
তামমিক ও রাছসিক পুজোপাসনার হীনত্ব অপ্রমাণ কন্রিয়। দিজেন এবং সত্ব 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। ] ভক্তি ] ১৬৫ 





প্রধান বা নিপ তঙজন-ুতব প্রতিষিত করিলেন। 


চটকগ্রামীদের এইঞ্দীক্ষা উপলক্ষে বিরাট মহোৎসব সম্পার্দিত হইয়। 
ছিল, সর্ধত্র কৃষ্নামের মৃধাতরন্গে নাচিয়া উঠিরাহিল। আমাদের চিত্তেও চট 
গ্রামের একজন হইতাম ইত্যাদি লোভ জন্মিল, এবং না পারিয়া ক্ষোভ রহিল। 


শ্রীকালীহর দাস বসু । 


চাতক চাহিছে নধ জলধর-জল, 

মধু আশে মক্তুহ'য়ে ছুটে অলিদল । 
কুলু কুলু রবে নদ্বী নাচিয়া নাচিয়া, 
সাগর সঙ্গম চাহে হিল্লোল তুলিঘবা। 
দারিদ্র পীড়িত দীন কত আশাকরি, 
ধন জাত সুখ চায় ছুই কর যুড়ি। 
অনিদ্রা! পীড়িত ধনী ধন বিনিময়ে, 
চাহিতেছে সুখ নিদ্রা দীন যা? ভূর্জয়ে। 
পথ শ্রান্ত পান্থ আমি কিবা বস্ত চাই, 
দৃষ্টি হারা, আত্মহারা যথ। তথা ধাই ? 
তৃষিত ৪্র্শন মোর হেরিয়ে কাহারে, 
পেয়েছি পেয়েছি কহিচ যায় ধরিবারে ? 
ক্লাস্ত পদ, শ্রান্ত তনু চলিতে না পারি, 
ৰেমনে তাহারে পাব ধার তরে বারি? 


ভ্ীনীলাল চক্র । 


শ্রীলরায় রামানন্দ 


কপ 0 পপ 
ক 


 পুর্বপ্রকাশিতের পর 1) 


পরদিন দিবাবসানে সঙ্গ্যা অনাগত প্রায়) এমন সময় আমন রামানন্দ যাঁর 

নিয় আচ দেবের জিপাদ পদ দণ্ডবত পতিত হইলেন। প্রভু 
সন্গেহে জামানন্দেরর হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন এবৎ নিজপার্খে বসাইয়া 
বলিতে লংগিগেন। দেখ বাস্তব তোমার আমুখ-বিনিহ্ত পবিত্র স্বধশ্মাখ্যান 
শরবনে যারপর নাই শুখী হইয়াছি। ভাষ। প্রাঞ্জল, এবং সহজেই সাধারণের 
বোধগম্য হয়! পরাতলে সাধন-তত্ব প্রচারের জন্যই তোমার জন্ম, তোমায় 
আমায় অতেদাত্বা। আজ তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। 
হে ভক্ত চুড়ামণে! অবশিষ্ট অপ্তপ্রকার সাধন প্রণালী আমান্ন নিকট ক্রমে 
ক্রুমে বর্ণন কর। 

হাসি হাসি মুখে চাহি রামানন্দ পানে। 

কহিতে লাগিলেন প্রভূ অমিয় বচনে ॥ 

কহ কহ রামানন্দ সাধ্যের ব্যাখ্যান। 

পর পর আর যাহ1 আছয়ে বিধান? 

তব কঠঃ-নিঃস্যত বাপি অমুতের ধার! । 

শ্রবনে কৌতুক বাড়ে হই আত্মহার|॥ 

্রভু-প্রমূথাৎ শ্বীন্-প্রশৎসাবাদ শুনিয়া, পরম ভাগবত রামানন্দ মস্তক 

অবনত করিলেন এবং বিনীত ভাবৈ বলিতে লাগিলেন, হে ভক্তাধীন ভগবন্‌ ! 
এতো তোমারই খেলা; গুরুর আজ্ঞাপালন করা তো সর্ব্বোত ভাবেই কর্তব্য, 
তোমার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত যথা সাধ্য দ্বধর্মী আচার বর্ণন করিলাম । 
ইহাতে আমার কোন পাণ্তিত্য বা কৃতিত্ব নাই; তবে দীনের প্রতি যে প্রশংসাবাদ 
এ সকলের দ্বাপ্না কেবল দাসের প্রতি ভবদীয় করুণাই প্রদপিত হইতেছে। 


আগ্রহায়ণ, ১৩১৮। ] ভক্তি | ৬১৭ 





প্রভে৷ ! আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির | 
সুরের লীগ! কোটি সমুদ্র গভীর ॥ 
তুমি মেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ-কর্খ্ম। 
যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলা-মর্ঘ ॥ 
অগাধ ঈশ্বর তত কিছুই নাহি জানি। 
তৃমিযা কহাবে মোরে তাই কব *আমি ॥ 
দ্বিতীয় পন্থা অরণ | 
যু করোধি যদশ্রাসি য্ট্রহোষি দ্দাসগি মহ। 
যত্তপশ্তসি কৌন্তেয় তত কুরুঘ মদর্পণমূ ॥ গীতা । ১২৭ 
শ্ীভগবান্‌ অজ্রনকে বলিয়াছিলেন, হে সখে। তুমি যাহা যাহা করিবে 
অর্থাৎ যাহা! আহার করিবে, যাহা হেগম করিবে, ও যাহা! দান করিবে, এমন কি 
তপস্তা প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম করিঞে, সেই সকল কার্ধ্যই ফলাকাজক্ষা ত্যাগ করিয়।, 
অহঙ্কার শৃন্য হ্ইয়া প্রীতি পূর্বক আমার (কৃষ্ণের) প্রতি অর্পণ করিবে। 
তপশ্তা জপ ও আত্মার প্রিয় যে সকল সদাচার এবং স্ত্রী, গৃহ এমন কি 
পুত্র, প্রাণাদিকে ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ে "একাস্ত মনে অর্পণ করিবে। 
কেবল যে বিধি বিহিত কর্মদ্বারাই অর্পণ করিতে হইবে, এরপ নহে; স্বভা- 
বান্ছসারে লৌকিক ও শরীর, বাক্য, মন, বুদ্ধি এবং ইঙ্লগিয়াদি দ্বারা যাহা 
যাহা করিবে, তহ সমুদায়ই পরমেশ্বর নারায়ণে জমর্পণ করিবে ইহাকেই 
প্রকৃত অর্পণ বলিয়া কখিতহইয়া থাকে। 
তৃতীয় সোপান স্বধশ্মত্যাগ ॥ 
সব্বধর্থ্মান্‌ প্রত্যজ্য মামেকৎ শরণং বর্গ । 
অহৎ তং সর্বপাপেত্যো পোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ শীতা। ১৮৬৩ 
অর্জুনকে ভগবান শ্রীকষ্ণ বলিয়াছেন, হে সখে অর্জুন ! তুমি বৃথা শোক 
করিওনা। সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমার (ভগবানের ) 
শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে রক্ষা করিব, তোমার কোন 
চিন্তা নাই। 


১১৮ ভত্তিঃ [১*ম বর্য--- ৪র্থ-সাখ্যা 





অজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্গয়াদিষ্টানপি স্বকাগূ। 
ধর্মান সংত্যজ্য যঃ সর্ববান্‌ মাৎ ভজেং স চ স্ত্মঃ॥ ভাঃ ১৯/১১৩২ 
জীভগবান বলিয়াছেন ;--আমাকর্ত ক ধর শাস্সে যেসকল বিধি ব্যবস্থ! 
বর্ণিত হইয়াছে. তাহার দোষ গুণ বিচার করত, তত পমস্ত ও পরিত্যাগ 
করিয়! যে ব্যক্তি কেবল আমারই ভজন! করে, তিনিই উত্তম সাধক। 
কিন্ত প্রভো।! ত্যাগ মনেকরিলেই কি সকলে করিতে পারে। সর্ধন্ব 
ত্যাগ করা সহজ কথা নহে; তাহান্তে,বিশেষ শক্তির আবশ্যক, এবং 
ভনবানের কৃপা সাপেক্ষ। কেমন করিয়া জ্রীভগবানের জন্য সকল ত্যাগ 
কাঁরিতে হয়! ভাই জীবকে দেখাইবার জন্য, আদর্শ রূপে, ই্ররপ্রীনবদ্দীপ 
চন্দ শচীহ্লাল স্বয়ং বৃদ্ধী জননী ও প্রণাধিকা বিষুতপ্রিঘাকে পরিত্যাগ 
করিয়া, কঠোর সন্যাস গ্রহণ করতঃ সন্গাসীর বেশে পুরীক্ষেত্রে উপস্থিত। 
দয়াময় শুধু মুখের কথায় ত্যাগ হয়না ; বহু সাধন বলে ত্যাগ শক্তিকে 
লাভ করা যাষ; সাধন চাই, কঠোর সাধন চাই, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 
আপনার (ভগবৎ ) কপার উপযুক্ত হওয়া চাই। 
চতুর্থ ভক্তি মার্গ ॥ 
ভক্ভিঃ সা! প্রকৃতিনিত্যা ব্রক্মসম্পৎ, প্রকাশিত!। 
শিববিষুবক্ষরূপা বেদাদ্যানাৎ বরাপি বা ॥ কন্ধিপুঃ। ৩1১১৪৪ 
্রহ্মসম্পৎগ্বরূপা যে নিত্য] প্রকৃতি, তিনিই ভক্তিরূপে প্রকাশিত হই- 
যাছেন; এই ভক্তিই বেদাদির মধ্যে বরিষঠা, এবং ব্রদ্ধা, বিষ ও শিক 
ত্বরুপা'। 
দৃঢা জনার্দিনে ভক্তিদৈবাব্যভিচারিণী | 
তদ1 কিয়ুৎ ্বর্শম্খৎ সৈব নির্ববাণভতুকী ॥ গকুড়পুঃ ১২১৯।২২ 
ধখন এই অব্যভিচারিণ৭ তগবন্তত্কি মানবের অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে' সংস্থাপিত 
হয়, তখন তাহার পঞ্ধে স্বর্গ হুখ ও অকিঞ্িৎকর বলিয়া বোধ হয়। এবং তিনি 
সেই সু হারিভক্তি দ্বারাই নির্ববাণ পদ লাভ করিতে পারেন । 
ধর্ার্থকামঃ কিত্তস্ মুক্তিত্তস্ত কুরে স্থিতা। | 
সমস্ত জগতাৎ মূলে বস্ত ভক্তি স্থিরা হবো ॥ গড় পৃঃ । ১/২১৯1৩০ 





অগ্রহাঘণ। ১৩১৮1] ভক্তি । ১১৯ 





শা 


সমুগ্ধায় জগতের মূল স্বরূপ ভগবান হরিতে যাহার স্থিরতর ভক্তি হয় তাহার 
ধর্ম, অর্থ ও কামে কোন প্রয়োজন থাকেনা ; কারণ তাহার করতলে 
সর্ববদ] মুক্তি বিরাজমান থাকে। 
কিন্তু প্রভো! ভক্কি প্রাকৃতিক গুণ ভেদে তিন প্রকার; তামসী ভক্তি, 
রাজসী ভক্তি, এবং সাত্বিক ভক্তি ; যথা--. | 
অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দক্ততমাংসধ্যমেব বা। 
সংরম্তী ভিন্ন দৃগ ভাঙ্ধং মগ়্ি কুধ্যাৎ স তামসঃ॥ ভাগ । ৩।২১।৭ 
যে ব্যক্তি হিৎসা, গর্র্ঘ ও মাত্সধ্যের বশবত্তাঁ এবং ভেদদশখ হইয়া 
জীব ও আমায় ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া আমায় পুজা! করে তাহাকে তামসী 
ভক্তি বলে। 
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এ&ধ্যমেব বা। 
অন্ডদাবচ্চ'য়েদ, যেঞ্মাং পৃথগ,ভাবঃ স রাজসঃ॥ ভাগ । জ২১।৮ 
পুত্র কলত্র, ধন, জনাদি, বিষয় এ্রশ্ব্ধ্য এবং যশঃ কামনা করিয়া 
ঙ 
গ্ররতিমাদিতে যে আমায় অচ্চনা করে, তাহাকে রাজসী ভক্তি বলে । 
কন্মপির্ারসুদ্দিশ্য পরস্মিন্‌ বা তদর্ণণৎ । | 
ধছেদ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ. ভাবং স সান্বিকঃ ॥ ভাঙ্গন । ৩:২৯৯ 
পাপক্ষয় ও ভগবানে কণ্্ন সমর্পণের উদ্দেশে "অথবা যাগ যজ্ঞাদ্দি অবশ্য 
কর্তব্য” এই মনস্থ করিয়া যে মানব ভেদ-দর্শন-পুর্ধ্বক আমার পূজাদি করে, 
তাহার নাম সাত্বিকী ভক্তি ॥ 
ভক্তি ফল রূপত্যাৎ-- | 
সকল সাধন মার্গ অপেক্ষ্ ভক্তি পথ প্রধান, কারণ উহা আশু ফলপ্রদ। 
কন এব যোগ, ভক্তিপ্রদানে অক্ষম; তবেক্রুন্ম ও যোগ দ্বারা মনের মালিন্য 
দুর করিতে পারা যায়। চিত্ত শুদ্ধ বা নিকুদ্ধ হইলে জ্ঞানের উদয় হয়। 
তগবৎ কূপা না হইলে কেবল জ্ঞানে কিছুই ফলোদয় হয় নী। ভগবত 
কপাই জর্ধশ্রেষ্ঠ 'সেই কৃপা বলে ভক্তির উদ্মেষ হয়, এই জন্য ভক্তি 
সকলেপ্ধ ফলম্বরূপ]।. 


১২০ তক্তি। [১ম বর্ষ-এর্থ সংখ্যা! 





শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি জন্সিলে, স্বভাবতই ইীিয় বৃত্তি সকল শাস্ত 
হুইয়! আইসে; চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে, তথন প্রিয়াপ্রিছু বৈষম্য ভাব থাকেনা । 
তখন ভক্ত আপনার আত্মাতে সর্ধব্যাপি আত্মাকে দর্শন করে; সঙ্গ বহিত, 
হেয় উপাদেয় বর্জিত সর্ধত্র সমদশ' হয়; আর “আমিই” পরমানন্দ স্বরূপ 
এই জ্ঞান লাভ করত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। 


ক্রমশঃ 


জ্লীমতিলাল চক্রবন্তাঁ । 





অভিষেক মহোতৎ্সব। 


এর, (9 €3 লা 
০ 


মহামহিমান্বিত সম্রাট ও সম্্াটমহিষীর উদ্দেশে 
দীন কর্বির ক্ষীণ ভাবোচ্ছণসময়ী 
প্রীতি-অঞ্জলি। 


আজি ঝড় শুভদিন। আসমুদ্র-হিমালয় ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট 
পঞ্চমজর্জ এবং রাজ রাজেশ্বরী মেরী ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। আজ এই 
পুণ্যভূমি ভারতের প্রাচীন নগরী ইন্দ্রপ্রস্থে ব্রিটাশ রাজ রাজেশ্বরের 
অভিষেকোতসব্। তখন কার ইন্দরপ্রস্থ, এখনকার দিলী। এই ইন্্রপ্রস্থে কত 
নরাধিপের অভিষেক দরবার হইরাগিয়াছে, কিন্তু রাজ চক্রবর্তী সম্রাট পঞ্চম 
জঞ্দের অভিষেক দরবার আজ ধিপুল আনন্দবহ, ইতিহাসে ইহা অভূত পুর্ব্র 
ঘটনা, ইহা সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য পূর্ণ । 
এই মহা মহোৎসব উপলক্ষে আজ দশ দিক আনন্দে মুখরিত,--নবীন 
আলোকে সর্বস্থান সমুজ্জল। কেনই বা না হইবে? ভারতের প্রজামণওডলী 
চির রাজতক্ত ; তাহারা, রাজাকে নররূপে দেবতা বলিয়া মনে করে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ ।] তক্ভি | ১২১ 





“রাবতৎ গজেল্দাণাৎ নরাণাঞ্চ নরাধিপমৃ'? | 
"মহতী দেবতাহ্যেষা নরকূপেণ তিষ্ঠটতি”। 
ইহা ভারতীয় শাস্ত্রের উক্তি। বিধাতা, সমুদয় চরাচরের রক্ষার জন্য 
ইন্সাদি অষ্টদিকৃপালের সারাংশে রাজার স্থগ্ি করিয়াছেন। ইহ] হিন্দু 
সংহিতাকার মনুর বাক্য । তাই, চির রাজতপ্ত ভারতের অধিবাসী প্রজা 
অভিষেক আনন্দে উৎদুল্প হইয্বা উঠিয়াছে। সধ্যানুসারে, মক্লেই আজি 
এই, অভিনব আনন্দে যোগ দান করিঘ্বাছে। ভারতের পক্ষে, তাই বলি, 
আজ মহ! আনন্দের দিন। এই শুভদিনে, আমর শুদাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও, 
একত্র সমবেত হইয্বা আমাদের হৃদগত আনন্দ প্রবাহের ক্ষীণ অভিব্যক্তি করিতে 
অগ্রসর। এস ভাই, সকলে মিলিয়া, সমস্বরে সার্ৰভৌম সম্রাটের মঙ্গল 
আরতি গান করিয়! ধনা হই,-- 
“প্রীমমহারাজ বাজন্বাজ অধিরাজ ! 
খ্বাগত ভারত মধ অভিষেক দিনে ॥ 
প্রতাপ-ঘৃত্ত সপ্ত বারিধি, 
কল কলোলে দোষে নিরবধি, 
তোমার প্রবল প্রতাপ নব, 
ধর্ষিত করি অরাতিগণে ॥ 
কীন্তি কাহিনী কীর্তন বত, 
চির ম্বশামন হৃখ বিমোহিত, 
অগণিত দেশে উঠিছে নিয়ত, 
তব জয় রব গগনে গগনে ॥ 
অস্ত হখন তপন কিরণ, 
পুষ্ককিত করে কোটা কোটী জন,__ 
আলোকিত তব ব্লিজয় কেতন, 
তরুণ-অরুণ-বধণ বগ্রনে ॥ 
(আঃ সঃ) 
এস ভাই, সমকণ্ঠে বলি--ণ্জয় ভারতেখবর সআট পঞ্চম জর্জের জয়, জয় 
ভারতেশ্বরী সাআজ্ী মেরির জয়”? । 


১২২ ভক্তি । [১০ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 





অভিষেক-গীতিকা ৷ 


কি আনন্দ আজ এ ভারত ডূমে।_- 
ছঃখিনী জননী হাসিল রে। 
বালার্কের ফোটা, উষারাণী ভালে; 
মধুর উজ্জ লে শোভিল রে ॥ 
কেন এ বিপুল পুলক-উচ্ছ স,_ 
প্রেমের প্রবাহ বহিল রে। 
হুঃখিনী জননী, কিসের লাগিয়ে, 
মহানন্দে আজি মাতিল রে ॥ 
বুঝেছি। জেনেছি, বু গুণীন্বিত,- 
(হেথা) ভারত-ঈশ্বর এসেছে রে। 
(তাই) সআটের জয়, হইবে নির্ভয়, 
এক তানে সবে ঘুষিছে রে ॥ 
শুধু একা নহে, সঙ্গেতে সঙ্গিনী 
*মেরী” মহারাণী শোভিছে রে। 
(যেন) রাম, সীতা-সনে, মধুর মিলনে, 
কিবা শোভা পরকাশিছে রে! 
হে ভারতবাসী, এস হাসি? হাসি", 
এস এক প্রাণ হইয়ে রে। 
ছুঃখ, তাপ ভুলি সকলেতে মিলি, 
প্রেমাননো যাই ভালিরে রে ॥ 
বলি একতানে, এক ম্ন-প্রাণে,* 
ভাবুঙ্াধিপতির জয় রে & 
গাহি জয়গান মৃহারাণী মার; 
শোক, ভাপ হউক্‌ লয় বে 
এফ সবে নিলে, আজি কুভুহলে, 
ভকতিচন্দন লইয়ে রে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ । ] ভক্তি । | ১১৩ 





ষোড়শোপ চারে, দিব প্রীতিভরে,-- 

শ্রীপদ-কমলে ঢালিয়ে রে ॥ 
ভাবের জানে, তুলিয়ে যতনে, 

প্রেম ফুলহার গাধিয়া রে; 
সুখে অরপিব উভয়ের পদে) 

বিপুল পুলকে মাতিয়া বে॥ 
যত নর নারী, সবে সার সারি, 

বালক বালক মিলিয়। রে। 
এস শুভক্ষণে, হমপুর বনে 

“জয় জঙ্ঞী মেরি” বলিয়া রে 
জলদ্ নির্ধোষে কর জয় জয়, 

উভয়েরি জম্ম ঘোষণ; রে। 
প্রজাহিত ব্রত, হোক্‌ ভূপতির,_ 

বিভু কাছে কর ক।মনা রে॥ 


দশন-_“ভাক্তি সম্পাদক” । 


আনন্দ গতিকা ৷ 


৯৯264 লিল 


( স্ঞ্াটের অভিষেক উপলক্ষে ) 
[ বাকুড়া সোণামুখী উচ্চইতরাজি বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ কতৃক গীত 
(আজি) কি শোভা হেরি ভারত ভুব্ঈন। 
মরি একি শোভা, অতি মনোলোভা, নব আলোপ্রভা 


আছে জীবনে ॥ 
আজি, উজ্জল মধুর কি প্রীতি--মিলন, 


অগ্রাহয়প। ] ভক্তি | ১১৪ 





সম্রাটের সাথে সাআজ্জী ভূষণ ; 
আশে পাশে কত রাজা শুশোভন 
দিল্লী আজ কুল্ল নব আয়োজনে ॥ 
রাজ ভক্ত প্রজা ভারত বাসীর 
ভকতি অতুল, প্রেম সুগগতীর, 
কি হন্দু খৃষ্টান, কিম্বা! মুসলমান, 
এস সবে ভাই জনাই হ্দিনে 1 
হেন শুভদিন আর কি'হইবে ? 
এস কুতুহলে, এস ভাই জবে, 
“জয় সআটের” “জয় রাণী"রবে 
মুখরিত করি ভারত গগনে ॥ 
সকলেতে হ'য়ে পুলঘিত মন, 
দ্রব্যের সম্তাবু, পুজা আট2াজন, 
ল'য়ে প্রীতি পুষ্প, ভকতি চন্দন, 
চল যাই ভাই রাঁজার সদনে ॥। 
মঙ্গল নিদান্‌ বিশ্ব-অধিপতি _ 
 বিভুর সমীপে, করিব মিনতি 
“রাজা রাণী মার সৌভাগ্য উন্নতি, 
হোক সদ! কীন্তি প্রজার পালনে ॥” 


দীন-__-ভক্তি সম্পাদদক। 


০ 


আমি কিছুনয়।' 


ত 
শপ পাপ চি ৫0 ৩ পপ 


"আমি আমি আমার আমার" "আমি"র দেখা নাঈ, কিন্তু “আমার আমার"। 
ধহবিধ পার্থিব পদার্থে অধিকার আমার, আমার আনন্দের অভাব কি? আগি 
“আমির” দোলায় উঠিয়াছি, ছুলিতে ছুলিতে। দিনরাত কেবল' “আমি আমি 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। ] ভক্তি । ১২৫ 





আমার আমার” ডাক ছাড়িতেছি। “আমি” দোলার দুলনে আনন্দ কত 
মন আর নামিয়! নীচেরদ্িকে তাকাইতে চায়না। 
চতুদ্দিক “আমি” পুর্ণ, যেদিকে ঠাই ; সেই দিকেই দেখি সকলেই “আমির” 
দোলায় উঠিয়া "আমি আমি আমার আমার” শব্দে উন্মন্ত হইতেছে । জীবদেছে 
যেন “আমি” মাথ! হইয়া রহিয্বাছে, হস্ত পদাদি বিশিষ্ট জীবদেহ একেবারে আমি 
হইয়] গ্রিগ্ছে। "আমি কি একা আমি? জগৎ যর “আমি” ছড়াইয়া 
রহিয়াছে । হায়! “আমি” তোমাকেত একদিনও দেখিতে পাইলামনা। আমার 
দেখিতে, কতলোক «আগি আমি আমার আমার” করিয়া চলিয়া গেল, কৈ? 
তাহাদের চিহ্মাত্রও ত পুনন্নার দেখিলাম না। তাই দেখিয়া ভাবিলাম 
“আমি” কিছুনয়। কিন্তু তাহাও অবিদ্য|র পরতন্ত্র হঈয়া বুঝিতে পারিলাম কৈ! 
“আমি” কিছুনয় মুখে বলিতেছ্ি, কিন্ত মন হুধু “আমি আমার” ভিন্ন কিছুই 
দেখিতেছেনা । 
মন ! তোমার একটা আমির পরি&য় বলি । "আমি" বলিয়া কে একজম বলি- 
তেছে, সে “আমিকে" কখনও দেখিন।। গে বলিতেছে, আমার দয, আমার 
হস্ত, আমার পদ, আমার চক্ষু, আমার কর্ণ ইত্যাদি অবয়ব সকল আমার । এক 
একটী করিয়া সকল ঘি আমার হইল, আহা* হইলে “আমি” হইল কৈ? 
যেমন একটী নারিকেল, নারিকেলের খোসা, নারিকেলের শস্য, নারিকেলের 
জল, ভিন্ন ভিন্ন, করিরা দেখিলাম "নারিকেল" খণ্ড খণ্ড করাঘ্ব তাহার শস্য 
খোসা, খোলা প্রভৃতি হইল, নারিকেলের অস্তিত্ব কিছুই রহিলনা, তাহা হ 
নারিকেল বলিয়া কিছুই নয় শব্দমাত্র । | 


সেই কতক্ষগুলি খোসা, খোলা প্রভৃতি একত্র সংযোগ থাকিলেই যেমন 
সেই সমষ্টির নাম (চিহ্ন নারিকেল । তেমনি জীব দেহ যতক্ষণ অন্যান্য,অবযব 
সংযোগে ভীবাত্বা সহ থাকে, ততক্ষণ জীবের আমি শব্দ থাকে, অবয্বের বিচ্ছেদ 
হইলেই "আমি শব দূর হইয়া যায়। 

মর্ভ্যমগ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবতা হইলেও যরণের পথ অবশ্ঠই দর্শন 
করিতে হইবে। তাই বলি “আমি আমি আমার আমার” করিয়া যদি দ্বেহ 
পতন হইল, তাহা! হইলে!মানব €হ ধারণের স্বার্থকত। সম্পন্ন হইলকি ? 


১২৬ ভক্তি | [১*ম বর্ষ--€র্ঘ সংখ্যা । 





মুগ্ধ জীব কেধল যেকোন কার্ধ্য আমি করিয়াছি আমি করিতেছি, আমি 
করিব, আমার সম্পত্তি, আমার ঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুক্র, আমার স্বজন 
ইত্যাদি সকল, এই আত্ম জ্ঞান ভাবিয়াই মুগ্ধ হইতেছে, জীবের সিজ সাধ্যে 
কি কোন কাধ্যই সম্পন্ন হইতে পারে % তাহা কখনই নয্ব। দরিদ্র ইচ্ছা করিয়া 
কি বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইতে পারিবে রোগ ইচ্ছা করিয়া কি রোগ 
তাড়াইয়া দিতে পারিবে ? জীবের গ্জনের মধ কেহ মুমুরু অবস্থায় উপস্থিত, 
জীব কি তাহার মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিবে? নানিজে ইচ্ছা করিয়া মর্রিব 
না বলিয়া অম্রত্ব লাভ করিতে পারিষে? তাহা কখনই পারিরেনা। সেই 
জগত্পতি পরমেশ্বর যাহ! করিবেন তাহাই হইবে। 

এই জগ, জগদীপ্বর জগদানন্দ ভগবানেরই লীলা ভূমি । জীবগণের কর্ম 
ক্ষেত্র। নন্দনন্দন হ্রীকঞ্চ রঙ্গমঞ্চ জীব তর কম্ধ শ্ত্র সঞ্চারে নানারূপ 
অঙ্গ ভঙ্গি করাইয়া নাচাইতেছেন জীরুগণ তাই ন:চিতেছে। আর বাকৃশক্তি 
সম্পন্নাবাণীকে জীহ্বাগ্রে স্থাপন করিয়া ,নানারূপ বক্তা করাইতেছেন, তাই 
জীবগণ বাকৃবিন্যান করিতেছে । পুতুপকে না নাচাইয়া কথা না বলাইলে, পুতু- 
লের নাচিধার বা! কথা কহিবার শক্তি কি! জীবের নিজসাধে; হস্ত প্রসারণ বা 
পদ সঞ্চালন করিবার একটুও ক্ষমতা নাই, ভগবানের ুপা ব্যতিত তণও 
নড়িতে পারেনা, তিনি সকল স্থানে, সকল জশীবেও সকল বন্কতেই ম্রাছেন, 
তাহ! ব্যতিত কোন কাযযই সম্পন্ন হইতে পারেনা । ইহা ভগবানেরই শ্রীমুখ 
বিনি গত বাক্য । 

মায়া মুগ্ধ জীব কেবল “আমিও আমার” ভুলিতে পারিতেছেনা। যতক্ষণ 
জীবের দেহ বন্তমান থাকিয়া "আমিও আমার" দৃরীভূত না হইবে, ততক্ষণ 
জীব আমার ভুলিয়া অইহৈতুকী ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হুইবেনা। 
ভীবেধ "আমি আমার” ভাবইত সর্বনাশের মূলং কারণ) “আমি আমার” এই 
আমার আমার, মোহজালে জীবুকে আবদ্ধ করিয়া বৈরাগ্যের পবিত্র পথকে 
পদ্থিলও পিচ্ছিল করিয়া তুলিতেছে। 

“আমির” পরিণাম শুন্য, ইহা ঘতক্ষণ জীবও দেহের সহিত কোনও সম্বন্ধে 
আবদ্ধ থাকিবে) তত ক্ষণ “আমির পরিচয় প্রদান করিবে, জীবও দেহের ভেদ 
হইলে দেহ পচিয়া যাইবে, জীব অন্য হট আশ্রয় করিষে, “আমি” বলিয়া আর 


অগ্রহারণ। ১৩১৮ । ] ভক্তি । ১২ 





55555 
কিছুই থাকিবেনা। মন! তুমি, শবনূপী অহঙ্কার বিনিংস্ত ধ্বনি পরিত্যাগ 
করিয়া, চির সত্তা ভগবানেধী অক্ষয় ঃচরণকমলে “আমিও আমার” বলিয়া বাহা? 


আছে, তাহা সমর্পণ কর। বুথ। কেবল “আমি আমি আমার আমার" করিয়া) 
সাধের মানব জনমটা একেবারে হারাইওনা। 


শ্ইল্নারা়ণ আচাধর্য । 


প্রাণের কথা ॥ 


ও 
রা ০০ 





ভাল না বামিয়ে এবার, গৌরান্গ নাগর বরে। 
অবোধ মন তুই বৌকামীতে, পড়লি গিয়ে 

$ ফাকের ঘরে | 

হেন অবতার কড়ু, হয় নাই আর হবে নারে। 

(তোর) বাচা চেয়ে মরাই ভাল তারে যদ্দি থাকিস ছেড়ে ॥ 
তিন যুগের জীব যত, জুড়াইল পেয়ে তারে। 
ধিক্‌ তোরে তায়, এখনও তুই, ছেরে আছিস্‌ কি বিচারে ॥ 
(€স্‌ যে) সকল হতে হয়ে বড় আপন স্বরূপ গোপন কবে। 
(তার) চাতুরীতে ভুলনামন ভাল করেই ধর তারে ॥ 
দেখ রে ভেবে অপরাধী জীবে দা কে আর করে । 
তুই বুঝেও তা বুঝিসনা মন্‌ বল. কি বেশী বলি তোরে ॥ 
অর্বধামের শক্তিভরা৷ আছে সে নদীয়াপুরে। 
সর্ব অবতাঁরের শক্তি আছে নবদীপেশ্বরে | 
যেভাবে যেতারে ভাবে সেই ভাবে সে পাবে তারে। 
ভাববার অ।গে ভেবেনাত্তমন্‌ কোন ভাবেতে থাকি ধারে | 
যার যে ভাব তার গেইত ভাল, ধন্য সেও ভজে তারে । 
তর তম আছে কিন্তু নিরপেক্ষ হুবিচারে ॥ 


১২৮ | ভক্তি । [১ম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা! 


তং 








মধুর ভাবে ভজ ষাঁদ গৌরাঙ্গ, নাগর ববে 

এহেন সুখ সম্পদ কোথাও,এজে পাবেনারে ॥ 

নর হরির ভাবে থাক গোরধন ভিতরে ভবে | 

তার হখেতে হয়ে হুখী ভাসবে তবে সুখ সাগরে ॥ 
রাশানশ্দের শুচ্ছণ যাওয়া রূপ-যে থাকে বুকে ধারে। 
তাধিনে আর গৌর স্বর?ী ভালকে দেখাতে পারে। 
গৌর চাদের কাস্তাহ'ষে গ্রাক গোরায় কান্ত করে । 
পাঁড়াপড়শী ননদিনী মককুনা কেন জলে পুরে ॥ 


জ্ীগৌরগুণানন্দ সাকুর | 


মণ্তব। 


শ্রীভগবানের অপরিসীম দয়া এবং ভক্ত গ্রাহকগণের »্কপা দৃষ্টির উপর 
নির্ভর করিয়া আমরা আজ ১০ বংসর যাব, পত্রিকা পরিচালনকূপ গুরুতর 
কাধ্য যথ। সম্ভব ভাবে চালাইয়া আসিতেছি। যদিও আমাদের এইরূপ 
গুরুতর কায পত্রিচীলন্বে যোগাতা নাই, তথাপি কয়েক বংসবর যাবত, 
ভক্ত গ্রাহক মছোদ্যগণের অনেক প্রকার অধাচিত কপালানে আমরা অনেকটা 
নির্ভর হইয়াছি। আশাকরি এইকপ পা চিরকালই থাকিবে। ছাপাখানার 
নান! প্রকার ,অনিবার্ধ্য কারণ বশতঃ কয়েক মাস যাবৎ যখ| সময় পত্রিকা, 
প্রকাশ হইতেছেনা। অতঃপর যাহাতে নিষমিতরূপে প্রকাশ হয় তজ্জনা 
বিশেহ্গ ত্র লইব। যে সকল সঙ্ছদয ভক্ত প্রাহকগণ বত্তমাণ বসরের 
সাহাঘণ্ত প্রেরণ .করিধাছেন বা ভি পি গ্রহণ করিয়াছেন । তাহাদিগকে 
আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর যা হারা পুরে সংবাদ দেওয়া 
সভ্তেও ফেরং দিরা অনধূৃকি ক্ষতিগ্রস্থ করাইয়াছেন তাহাদিগকে আমাদের 
বলিবার কিছু নাই, কারণ তাহারা বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে বর্তমান 


সমর এইরূপ ব্যবহারকেই ভদ্রতা বলে" অলমিতি। | 
বিনধত- সম্পাদক” । 
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ভনভগবহঃ বা ভক্তিহ প্রেম্রপিণী। 


ভক্তিরানন্দকূপ! চ ভত্ভি্ভ্প্ত জীবননূ ॥ 


গাথনা। 


শশা শিপন টি 





৮ পাপ 


ভব্জলধিসতান।হ দন্দ্বাতাহতান!হ। 
লতদুহিত কলত্রত।ণ ভার।বিতানাহ ॥ 
বিষমব্ষফতোয়ে মজ্জতামধবানাহ 

ভৰহু শদনমেবো বিন পেতে ন্বাণাখ ॥ 


হে বিপ্দবারণ। আমি ফৎসার্জলব্বিতত, ন্য্মুভেগন্প জলে নিমজ্জিত 
এবং হুৃখহঃখাপি দন্দপ বাতাসে আন্দেলিত হইয়া, স্শী পুতাদি পরিজ্নবর্গের 
পোষণে আঅতিশত্ব কাতর, আুখচ তরণী বিহীন, এরপ অবস্থায় আমাকে রক্ষা 
করিতে একমাত্র তুমি ভিন আর কেহই নাই। তাই একাপ্রমনে চ্যোমার শ্ীচরণে 
শরণ লইপাম, তুমি রুপা কারা চর্শতরি পানে আমাকে এই বিপৰ হইতে 
উদ্ধার কর। 

রি পিপঈবন্গো! আর যে পাবি না", ছুর্দিল--অতি হুর্দলহৃদয়ে আর ষে 
ঘসার-সনুদ্রের নান! প্রঙ্কার বিশনাপদপ হরগগাবাত স্ছ করিতে পরি না। 


১৩০ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ--€ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 


টিসি ১ 


কি করিয়া যে এই ভীষণ তরম্গাঘাত হইতে রক্ষা 'গাইব তাহাও বুঝিতে 
পারিতেছি ন।। 


প্রভো! এক একবার যেমন একটু স্থির হইব মনে করি, অমনি তরঙ্গ 
ঘবাতে কোথায় চলিয়া যাই। অনস্তকাল এইভাবে আঘাত সহা করিয়া সংসার, 
সমুদ্রে ভামিতেছি, তবু কুল পাইলাম না, তবু আঘাত কমিল না, আর কুল পাইব 
কি না তাহাও বুঝিলাম'না। তরঞগাঘাতে প্রপীড়িত হই একটু স্থির হইব 
ভাবিয়া! যাহাকে ধরিতে যাই, আমার ভাগ্যদে]ষে দেখি তাহাও আমার হ্যায় চঞ্চল 
এবং আমা অপেক্ষাও অধিক বিপনন । মনে করি স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় 'প্ঘজনগণ 
আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে কিন্তু ফেমনই.বিপন্ন হইয়া ধরিতে যাই, 
অমনি রক্ষা কর! দূরে থাকুক আরও বিপনন করিরা ফেলে। হে বিপদবারণ 
দনশরণ! আমার তুমি ভিন্ন আর উদ্ধারকর্তী কেহ নাই, তাই সকাভরে 
প্রার্থনা, আমাকে তোমার শান্তিময় হুশীতল অভয় পদে আশ্রয় দিয়া এই ঘোর 
বিপদ্দ হইতে রক্ষা কর, তোমার চরণে আশ্রয় পাইয়া আমার সংসার-চক্তে 
ঘোরাফেরা বন্ধ হইয়া যাউক, এবং মনভ্রমরা তোমার শ্রীপাদপছ্ের মধুপ।নে মত্ত 
হইয়া সকল ভুলিয়া সদানন্দে থাকুক । 


নাথ! যদিও আমার সাধন ভজন নাই, গেই জন্তই আমি ছুঃখ ভোগ 
করিতেছি, তথাপি তুমি যে পাতবীতারণ, তুমি যে জাধনভঙ্গনহীন দ্ীনজনের 
একমাত্র বন্ধু এবং যাহার কেহই নাই কেবল তুমিই যে তাহার আছ, এই ভরসা 
করিয়াই আমি তোমার শরণ লইলাম | দে"খ-দ'খ! নাথ আমা হইতে যেন 
তোমার দীনবন্ধু নাযে কলঙ্ক না হয়। | 


পরতো! আর কতকাল,_আর ত পারি না। কতকাল এ ভাবে ঘুরিলাম, 
কত বিষয়েরই ভাবনা করিলাম, কত কর্ুই করিলাম এবং কত কর্তীফলই ভোগ 
করিলাম, কিন্তু তথাপি কৈ ধোরা তো শেষ হইল না, ভাবনা তে! গেল না 
কম্ধের বা কশ্ব-ফল্গভোগের তো শেষ হইল না। এক্ষণে প্রভো ! আমার আর 
বলিবার কিছুই নাই, সকলই জানিতেছ, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তবে 
আমার এই মাত্র প্রার্থনা যেন বিপর্দে অথব! সম্পদে কোন অবস্থাতেই তোমাকে 
নাভুলি। যে ভাবেই থাকি যেন তোমাতে লগ পুর্ণ নির্ভরতা থাকে, ষেন তোমার 


পৌষ ও মাঘ, ১৩১৮1 | ভক্তি । ১৩১ 


হারার 
ভাবে থাকিয়া, তোমার+নাম গান করিয়া, আমার ভুলিয়া, তোমার হইফ্রা তোমারই 


জয় দিয়! জীবন ধন্য কপ্ধিতে পারি। দীনের আশা পূর্ণ কর। 
দীনের আশা কর পুরণ। 
ওহে দীনদয়াময় দীনশরণ ! 1 
বড় আশা আছে মনে, হে দীনশরণ ! 
দিবানিশি তোমার ভাবে, বহিব মগ্ন 
(আশ! পুরাও হরর) (প্রাণে প্রাণে ভাব দিয়ে ) 
€ আমি ) বিষয়বাসনা বিষের জালায় জলিতেছি অপুক্ষণ | 


ভাবিতে পারি না নাথ ! তব ভালবাসা, 

অহনিশি আসে মনে কতই ছুরাশ! ;-- 

(আর আশ। নাই ১( সাধন ভজন করি এমন ) 

( বৃধা) ধনজনেরু ভালবাসায়--হ'তেছি পাপে মলিন ॥ 


ভুলায়ে রেখনা হরি ! মায়াময় সংসারে, 

ঘুরে ঘুরে জনম গেল পরকে আপন করে ;-- 

(দিন গত হ'ল) (সাধন হ'ঘ্ু না) 

(তুমি) আপন গুণে এ নিগুণে আপন ক'রে দাও প্রেমধম ॥ 
যেমন ক'রে ভালবাসি অসার সংসারে, 

তেমন ক'রে কবে নাথ! ভাবিব তোমারে ;-- 

(আশা পুরাও হরি )( তোমার হ'য়ে ভবে থাকি ) 

(আমি) ডূবে প্রেম-সিদ্ধুনীরে জুড়াব তাপিত প্রাণ ॥ 


দীনহন_ দীনেশচন্র তা চার । 


(আমি) 


(আমি) 

(দাও) 
(দিব) 
(দ1ও) 


ভিক্ষ। | 


চন 
সপস ৮ ৩ ও পপ 


(শ্ীগৌরাঙ্গ চরণে 1) 


দাও (মারে দিব্য দৃষ্টি হে গৌর্হন্দর ! 
অ।থি ভবি হেপি তব রূপ মনোহর ॥ 
দাও কলকঠ তুলি হধামাথা ধ্বনি । 
তোমার গুণের গাথ। গাহ গুণমণি ॥ 
দাও দাও শুদ্ধচিন্ত তাহে ভাবরাশি | 
সে ভাব-প্রশ্থনে তব পুজা ভালঝাসি ॥ 
ভকতি-চন্দন আর প্রেম-অকজল। 
অলক তিলক ভালে ধোয়াব পা'তল & 
অনুরাগের কুুম সে কুঙ্কুম দিয়া_- 
রাতুল চরণ ছুটা দিব হে রজিয়া ॥ 
দাও দাও পদধুলি.মাধিব সব্বাঙ্গে। 
আনন্দসাণরে আমি ডুবে যাব রগে ॥ 
তুমি হে করুণাময় দাও কপাকণ। । 
সেই কৃপাবিন্দু পেয়ে পুরুক বামনা | 


পরাণ উদ্যমশুন্ট হিয়া হতবল। 


শকতি সঞ্চারে কর ছুর্বালে সবল ॥ 


তোমার করণ। হ'লে মুক কথা কয়। 
'অন্ধ পার দৃষ্টি শক্তি ওহে দয়াময় ! 
সেই ধন দাও মোরে বেশী নহে জল । 
যাহার প্রভাবে ইন্দ্র দাম কোটা কল ॥ 


তুমি নাথ প্রেমময় ওহে প্রেমসিদ্ধু ! 
রুর সাধ পুর্ণ মোর দিয়ে একবিন্দু॥ 


পৌধ'ও মাঘ, ১৩১৮। ] শক্তি । ১০০) 





শুদ্ধ £গ্রম একাবন্দু কর বিতরণ । 

সে ন্বিছতে আত্মজয় লাগে কতঙ্ষণ ॥ 

বিন্দবগে দ্বিথিজম হয় পদানত। 

সহঅ ধরণী হয় করঙল গত॥ 

দ্ও শক্তি দাও শক্তি হে অন্তর্যামী। 
(যেন) “তোমার গরবে হই গরকিণী” আমি, 


দশন-_জ্রীরসিক লাল দে। 


আীকষ্ণততব ও ও জীবতত্ত। 


ত 
90০৮ পাশ 





হরিদাস-_প্রভো ! শ্ীভগবত্তব কিছু শুনিবার বাসনা হইতেছে, কপা করিয়! 
 ব্ণন করুন । 
গুরুদেব-_হুরিদাস! অচিস্ত্যশক্তি শ্রীভগবান্‌ অবাডমনসগেচর -জশবে 
তাঁহাকে কি বুঝিবে ? তবে তাহার বিশেষ কুপাপ্রাপ্ত মহাজনের যেরূপ বুঝ [ইজ্বা- 
ছেন, আইস তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। যে দিদ্ধান্ত পুস্তক পাইয়া 
শ্ীগৌরান্গদেব গ্রেমানন্দ্ে অধীর হইয়াছিলেন, যাহ] সেই সর্কাত্য।নী সন্যাসী 
দাঁক্ষিপাতা হইতে নিজে বহন করিয়া আনিয়/ছিলেন, সেই ব্রন্স্হিতার আদি 
শ্রোকে শ্রীকৃষ্তন্ত সুন্দরক্ূপে বর্ণিত হইরাছে। মহাভক্ত আদ্বিতীয়ু দার্শনক 
পণ্ডিত শ্রীজীবগোত্ামী তাহার বিচার করিাছেন, আইস তাহার চরণধূপি লইয়] 
আমর! সজ্জেপে তাহা বুঝিবার চেষ্ঠা করি। মহারত্ব পাইলে দরিদ্রের যে্্প 
আনন্দ হয়, প্রেমাবতার মহাপ্রভুর উক্ত পুথি পাইয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দ 
হইয়াছিল | 
পুথি পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দ অপাঞ%। 
কম্প অশ্রু ম্বেদ স্তম্ত পুলক বিকার ॥ 
নিদ্ধান্তশান্্ নাই ব্রক্মনংহিতাঁর সম । 
গোবিগ্দ মহিমা জ্ঞনের পরম কারণ ॥ 


১৩৪ ভল্ভি 1 [১ম বর্ষ--৫য ও ৬ সংখ্যা । 





অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।। 
সকল বৈষ্ঞবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার ॥ 
বুঝিলে ₹ ব্র্সংহিতার স্থায় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আর নাই এবং শ্রীজীবগোস্বামী 
অপেক্ষা ফোগাতর মীমাংসকও আর জন্মে নাই সুতরাং ইহার.উপর দৃঢ় আস্থা 
করিতে পার। 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দবি গ্রহ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ববকারণকারণং ॥৮ 
ব্রহ্মস্ংহিতা ১1১ 
ঈশ্বর পরম কৃষঃ স্বরং ভগবান । 
সর্বঅবতারী সর্বকারণ প্রধান ॥ 
অনন্ত বৈকুণ আর অনম্ত অবতার । 
অনন্ত ব্রদ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥ 


সচ্চদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন । 
সর্বৈরশ্র্ধ্য সর্বশক্তি সর্ববরসপূর্ণ ॥ 
জ্রীচবিতামুত ৷ 
বৈষ্বের শ্রীকৃষ্ণ এই | তাহাকে কেবল তারতের খণ্রাজ্য দ্বারকার অধিপতি 
ভাবিলে অথব! অর্জ ন-সা'রথি ভাবিলে চলিবে না, তিনি কি বস্ত বুঝ_ 
কষ (কুষ+ ৭)“ধষি ভবাচক শব্দো ণশ্চ শিব তিবাঁচকঃ | 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥” 
কুষ ধাতু ভু অর্থাৎ সত্তাবাচক, সুতরাং সৎ, ণলুনিবৃত্তি স্উপসর্গরাহিত্য ». 
আনন্দ; যিনি অৎস্বর্ূপ ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই পরমত্রদ্ধ। সদানন্দযুক্ত 
হইলে “চিৎ” আপনিই জন্মে । 
সত্তাস্বানন্দয়ের্যোগাৎ চিৎ পরং ব্রহ্ধ চোচ্যতে। 
বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত 


পৌষ ও মা, ১৩১৮। ] ভক্তি । ১৩৫ 





কৃষ্‌ ধাতুর অন্য অর্থ,আকর্ষণ, তাহাতেও বুঝ। যায় তিনি সর্ববাকর্ষক। 
“পুরুষ যোধষিত কিন্া স্থাবর জঙ্গম। 
সর্ববচিত্তাকর্ষক সাক্ষাত মন্মথ মদন | 

পরম ঈশ্বর অর্থাৎ সর্কেশ্বর, সকলের প্রভূ ও কত্তী। সচ্চিণীনন্দ বিগ্রহ 
অর্থাৎ তাহার প্রাকুত কোন ঘুর্ভি নাই, তবে তিনি অপ্রাকুত ও ঘনীভূভ 
সচ্চিদানন্দমূর্তি। অনাদিরাদি অর্ধাং নিজে অনাদি অথচ সকলের আদি। 
গোবিন্দ অর্থাং জগংপালক | সর্ববঞ্জরণ কারণ অর্থাৎ এই পরিরৃশ্যমান স্থষ্টির 
মূলকারণ প্রকৃতি, সেই মুলপ্রকৃতিরও যিনি কারণ তিনিই কুষ্ক | আতি-কখিত 
+একমেবাদ্িতীয়মৃ" তিনি। যিনি অণুহইতে অএু, অথচ মহৎ হইতেও মহত, 
সেই পরমবিরুদ্ধ ধন্মায় বন্তই শরীক) তিনি এক, বশী (বশে আনিতে সমর্থ ) 
সর্বগ ও স্তবনীয--“একোবশী সর্রগঃ কুক ঈড্যঃ) (গোপালতাপনী 
শ্রুতি )। 

হরিদান_-আমািগকে তবে সাহেবেরা বহু দেবোপামক ও মুত্তি-পুজক 
বলিয়া ঘুণা করে'কি জন্ত ? 

গুরুদেব-_গায়ের জোরে ঘুণা করিলে তুমি কি করিবে? তোমাকে মানুষ 
না বলিয়া যদি ভূত বলে, তাহাতেই বা তুমি কি করিতেছ ? সাহেবের বিজাতীয়, 
তাহাদের কথা তধু গায়ে সম, কিন্তু তোমরা যে কিছু না দেখিয়া শুনিয়া যা' তা, 
বল, তাহাই বিশেষ দুঃখের কথা । 

হরিদাম - আচ্ছা! তবে ব্রহ্মা, শিব, ছুর্গা, কালী ইত্যাদি বহু দেবতার উদ্ভব 
হইল কিজন্ ? 

গুরুদেব_ব্যস্ত হইওক্কা, ত্রুমে সবই আলোচিত হইতেছে। উহা ছুই 
রকমে হইয়াছে, (১) একই বস্তর ভিন্ন ভিন নাম) (২) নাম,বছু হইলেও বন্ত 
মূলত একই বটে। তোমাকে আমি হরিদাস, বলি, তোমার পিতামাতা পর্থাহু” 
বলেন, মামার ঝাড়ীতে “কানাই” বলে, তাই বলিয়া কি তুমিতিনটা পৃথক্‌ পরিচ্ছদ 
পরিতে পার, আর ফেজগ্ত তোমাকে পৃথ করূপ দেখাইলেও তুমি একই বস্ত। 


ইনি? ভক্তি । [*১০ম বর্ষ-৫ম ও ৬ সংগ্যা | 





“মণির্ধথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযুতিঃ | 
রবূপভেদমবাপোতি ধ্যানছেগাত্থাচাতঃ ॥৮ 
| লঘু ভাগবতানু | 
একই মনি যেন বর্ণভেদে নীলকান্ত। হেমকান্ত, অবস্কান্ত প্রহৃতি, নাম 
হইয়াছে, সেইবূপ একই “অচ্যুত"” ভক্তের ধ্যান-অনুমারে বিডি লাম ও ভিন 
রূপ হইয়াছে। 


হরিদ!স--তনে শাক্ত, বৈদব, শব ইত্যাদির মধ্যে এত ঝগড়া কিজন্য ? 


গুকদেন না বুঝিছেই ঝগড়া ও অপরাধ । পরমোদার এ্ীমন্‌ মহাপ্রহ 
দাক্িণাত্যবাসী লক্ীনারাফণ্সেশী ভট্টকে নুঝাইলেন-_ 


“কষ্ট নারায়ণ বৈছে একই স্বরূপ । 
গোপীক্ষণী ছেদ নাই হয় একরপ ॥ 
গোপী দ্বারা লক্ষী করে কুষ্সঙ্গাপ্বাদ | 
ঈশ্বরহে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥৮ 
মপ্লকারণকারণ, সঙ্চিদনন্দবিগ্রহ ইত্যাদি পৃল্লকথিত লক্ষণািত বহ্ধকে 
আমি শরীক বলি, তুমি যি ঠিক সেই বস্থকেই শিব বল” সাহাবের| যদি 
তাহাকেই গড (0০৭1) বপে, তবে আমাদের আর বিরোধ কিসে ? নাম 
বিভিন্ন, কিন্তু পারণা এক, বন্তও এক |* প্রেমাবতার ভ্রীগৌরাসদেব শিব-দর্শনে 
হউক বা কালী-দর্শলে হউক প্রেমটিহ্বল হইতেন) | 
হ/রদাস-কেহ কেহ বলেন শিব তমোগুণাস্মক, হৃতন্নাং রন্ের সহিত এক 
হইতে পারে না। | 
গুরুদূব-ইহাও সত্য বটে ; ইহাই শীষ প্রক্ধব। গুণকর্মানুসারে বিন 
শ্ররূপের ঝিিন্ন নাম হইয়াছে, অথথ! হুলাধার প্ীকু *অচিস্ত্যশকিবলে শিভি্ 
স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিত শু প্রকাশ তি শনির নাম ধরিয়া আছেশ। 


চি ৯৬০০০০৩সপিিপিপসপ ৬০টি পা্পীকষপাপপাশিশাশীশপাস্পাশিীশিিপিশাশিপিশীপাশী শাপাশীতিশ শিশিীশিিতপিশিশ 


* তর্উগত এক হইলেও নামন।সির অছেদতু থাকে না ও রা খধে'গ 
রড়িবৃত্তি রক্ষিত হয় না। 
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বৈধণবেরা বহুতত্ব অ]লোচনা করিয়াই শ্রীকু্ককে সব্দেশবর পূর্ণানন্দ মায়াবীশ 
ব্রজেলনন্দন করিষ়। ও সর্সোপরি বগিয়া মীমাংম। করিয়াছেন শ্রীম্ভাগবতের 
মতে স্যষ্ঠি স্থিতি সং্ভারু! দি বিবি কাধ্য, হকের গুণাবতার বা অংশাবতার দারা 
হইয়াছে । হুতরাৎ যে শিব অংহ্ারের কণা তিনি আকন্দের গুণাবতার মাত্র) 


পুর্থবন্ধ নহেন, কাজেই গাথক্যি। 
শিব-শায়া শক্তি যুক্ত ভমোগুগাবেশ। 
মায়াতীত গুণ্াতীত বিখুঃ পরমেশ ॥ 
মাপুধ্য বিষয়ে কফ, অতুলনীয়, অন্ত গরুপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃতরাহ পুর্ণ হম | 
ক্রয় মহাপ্রক্ত বপিরাছেন-_- 
কৃষ্ণ যাধগ্যার অন্য সিদ্ধি নাই তার 
তিহো! মাধুধ্যের গুণখশি | 


আর সণ প্রকাশে, £ হার দত্ত গুণভানে 
বাছা বত প্রকাশে কার্য জানি ॥ 
দধি, দুরের বিকার হইলেও দরধিকে ঠিক দুর বলিয়া তর্ক করা বাতুলের কাধ্য। 
অদ্ধয় তন্তু কৃঞ্চ স্বয়ৎ ভগবাঁন। 
রূপ শক্তিরূপে তাৰ হয় অবস্থান ॥ 
বেদের একেখরবাদই অ্বৈতবাদ, বৈধ্বশান্্র তাহা গ্রহণ করিগ্াছেন, অথ 
তাহাকে বিঞ্কেষিত করিয়া আরও পরিকার করিয়াছেন । ভ্ীজীবগোবামিপাদ 
বলেন, তাহার সদৃশ বা সমান, অন্যবস্ত নাই .বলিষা শরীক অদ্বয়তত্ত। 
শ্রীকৃষ্ণ এক বস্ত বটেন, কিন্তু অস্তর্ধা স্বরূপশক্তির সহিত অবিচ্ছিভাবে যুক্ত 
হইয়া নিত্যকাল অবস্থিত আছেন, ইহাই রাধাকুষ্ণের নিত্যলীলা। 


হরিদাম--ঠিকৃ বৃঝিনাম না “একমেবাছিতীয় আবার দুইটী হইলেন 
কিরপে? 


. পা ০ শ্রাশিশাশাশিশীশাটাবাপী শশী শিপাশীটিতি 





পপা৮০৯৮০পপাপত০০াক পাপা পাশ -4717+147 তশাসণাতি 


* প্রকাশ অর্থাৎ শিবপ্রভৃতি স্বরপে। 
১৮ 
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গরুদেব_ তেঁতুলের বীচি একটা বটে, কিন্তু উদ্যার অভ্যন্তরে গেলেই 
দেখিবে ছুইটাতে মিলিত হইয়া এক হইয়া! আছে; ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। 
(অপ্রারত রূপগুণাদি বিশিষ্ট হইয়াও তিনি এক )। 


মুগমদ তৈছে গন্ধ নাহি কোন ভেদ । 
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহিক প্রভেদ ॥ 


অগ্নি হইতে জালাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ইহাকেই বলে 
“অচিন্ত্যতেদাভেদ”। শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্‌ প্রতীতিও চিস্তার অতীত, 
উভয়ের একত্ব জ্ঞানও চিন্তার অতীত। শক্তি ও শক্তিমানের লীলা, প্রকৃতি 
পুরুষের ধেলা। 

একাঙ্গো হিতনোঁেদে ছুপ্ধধাবল্যয়োর্ষথা ॥ 

দুগ্ধ ও ধবলতার হ্যায় বাধাকষ্* অতিন হইয়াও বিভিন্নতনু । 

সষ্টিলীলার অভ্যন্তরে ঈগ্রতত্র অতি নিভূতভাবে নিহিত রহিয়াছে । স্থষ্টিতত্ব 
বিশ্লেষণ করিলে আমরা সর্প্রথমে শভিকেই দেখিতে পাই, একটু ভিতরে প্রবেশ 
করিলে তখন শক্তিমানের সহিত দেখ। হয়, ভিনিই বীজন্বরূপ £তেজস্তেজস্থি- 
নামহমৃ?। আর দেখিতে পাই মহামিলন ও মহানিচ্ছেদের অবিশ্রান্ত লড়াই। 
সমগ্র শ্ষ্টি ত্রিবিধ অবপ্থায় অবস্থিত। অপং, সস ও সং, ইহাকে শাস্ত্রে মায়া- 
শক্তি, জীবশক্তি ও চিচ্ছক্তি অথবা! বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গ! শক্তি বলে। 

অনন্তশক্তি কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান । 
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি নাম ॥ 
শ্রীচরিতামৃত। 

চিচ্ছক্তি শ্রীকুফের চৈতন্তরূপিণী স্ব কূপশক্তি, ইহার নাম যে!গমায়! “যোগ- 
মা়। চিচ্ছুক্তি বিশুদ্ধ সত্পরিণতি" ( প্রীচরিতামূত )৫এইশক্তি জীবকে কেন, 
জগতের সমস্ত বন্তকেই অবিরাম £সেই মৃহাচৈতন্টেরু, দিকে টানিতেছেন। 
প্রীভগবানের সহিত ভক্তের যোগ করিয়া দেওয়াই যোগমায়ার কার্য, ইনিই 
ক্রীরাধাকুষ্ণ মিপন করাইয়া! দিতেছেন, তাই এই শক্তির নাম অন্তরঙ্গ শক্তি । 

এ বহিরগ্গা, মায়া জীবকে কেন ? সমগ্র সৃষ্ট বন্তকেই সেই শুদ্ধসত্ব 

তশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ছুররে-_অতিদূরে লইয়া যাইতেছে। জীবকে শরীফ 
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হইতে বিচ্ছিন্ন করাই ইহার ধর্ম । অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
উ 

পারে বলিয়াই ইহার নাম, দর্শস্তে অবিদ্যা, পুরাণে মায়া. (ভেলকী) বা 

জগত-প্রহৃতি প্রকৃতি। 


অনাত্মনি দেহেক্দ্রিয়াদৌ আত্মধীরবিদ্য। | € যোগবৃত্তিঃ )। 
দায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরৎ 1 (সাধ্য প্রবচনৎ )। 


জীব্শক্তি তটস্থা অর্থাৎ স্থল ওঞ্জলের সীমান্তে, আলোক ও অন্ধকারের 
সন্ধিস্থলে, চি২ও জড়ের সন্সিলনস্থানে অবস্থিত । বিশুদ্ধাত্বাই জড়দেহাচ্ছন্ন হইয়া 
জীবোপাধি ধরিয়াছে, ( যেমন জবাকুহুমাদ্দি সনিহিত রক্তাভ স্বচ্ছ স্ফটিকমণি )। 
সন্ধিস্থানে পড়িয়াছে, তাই জীবের ইন্দ্রিয়োপহিত শক্তিবিশেষের মহাসঙ্গটাপন্ন 
অবস্থা, কারণ উপরে পরমাস্বা, মধ্যে উন্দিয়, নীচে বিষয় বাসনা। উয়ারুষ্ট 
ঘোটকের মত বিষম বিপদাপন্ন। যে দিকে জোর বেশী হইবে সেইদিকেই 
আকৃষ্ট হইবে। একদিকে অত্যুচ্চ উতকর্ধ স্থান অন্যদিকে অতলস্প্শা রসাতল, 
একদিকে উত্তু্গ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর, অন্যদ্দিকে ঘোর তমসাচ্চন্ন গভীর হিমাদ্রি 
গ্রহবর। বুদ্ধির একটুকু বিপর্যয় হইলেই জীব তম্মহৃভে নষ্ট হইবে। 


ক্রমশঃ 


স্রীরামাচরণ বনু । 


“পাগল্-মানুষের কথা ।” 


০ ০ 
৪5০ ৩ 


(ইনি পাগল হর়নাথ নহেন, আর এক নূতন পাগল। এক্ষণে আমরা 
ই'হার পরিচয় দিব না, ভক্তপাঠকগণের আগ্রহ বুঝলে ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা 
থাকিল। তক্তি-সম্পাক ) 


১৪.০ ভক্তি | [১ *ম বর্ষ_€ম ও ৬৯ সংখ্যা। 
টার িরিরারারির ররর 252 রিরিরারে নিয়া উট এল 
বছদিন হইতে এক পাগল মানুষের সহিত আমার পত্র লেখালিখি হইতেছে, 
পত্রে আমি তাহার মনের ভাব সম্যক বুঝি?িত পারি 'নাই। সেদিন তিনি 
'্ব-শরীরে আমার নিকট অংসিয়া অযাচিতভাবে প্রেম বিতরণ করিয়। গিয়াছেন। 
তাহার সঙ্গ-তখ বিশেষ ভাবেই উপলক্ষি করিয়াছি, ঝান্জবিকই ইনি একজন 
প্রেমপাগল, রাগ মার্গের সাধক। ভাবময় প্রক্ুল্পতাময় তাহার শুখখানি। তাহার, 
মু্তিখুনি দেখিয়াই মনে হইল__ 
“পাগল মানুষ দেখলে চেনা যাঁয়। 
ও তাঁর ভাসি হাসি হখশশী, খসি ফুট চেহাবাধ॥ 
ও মে জানেন! ছনিয়াদারী, ভালবাসে দুনিরায় 1” 

পাগলের ছুই চারিটী কথা শুনিয়া বোধ হইল, ইনি শুপু পাগল নছেন। বঙই 
তেজন্বী লোক । ভক্তের জয় স্থনবিশেষে “কুহুমাদপিকোমণ)? আবার অন্ 
স্থলে "বজ্াদপি কঠেংরঃ' ইহারও তাই । | 

পাগল, একনি গৌরভক্ত হইলেও, রামপ্রসাদের তেজোব্যগুক বহু গীত 
তাহার কণঠস্থ। কোন্‌ দেশের লোক জিজ্ঞাস! করিলে পাগল ঝলিছেন-- 

"যে দেশে রজনী নাই, আমি সে দেশের এক লোক পেয়েছি । 
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি ॥” 

পাগল বিধি-নিষেধের অতীত পুরুৰ। বিধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে পাগল 
বলেন__ 

ণ্যগ্ঠপি ভকত কু হয় বলবান্‌। 
বিধির কলম কাটি করে খান খান্‌॥” 

“এক বিন্দু জগৎ ডুবায়"--একথার শমম্ার্থ জিজ্ঞাসা করিলে পাগল বলিয়া 
উঠিলেন-_'উহা1 আমাতেই দেখিতে পাইবেন ।” কি উন্চ কথা । এত উচ্চ 
কথা তাহার মুখে শুনিম্না আমরা স্তম্ভিত ও বিশ্িত হইয়াছি। প্রেমের কথা 
কহিতে কহিতে পাগঙ্গ শেষে বলেন__ | 

একহিবার যে!গয নয়, তথাপি বাউলে কয়, কতিলে ব। কেবা পাতিয়ায় 1” 

সহজ বন্ধর ব্যখ্যা! করিতে গিয়া পাগল আবেশ ভরে কহিলেন--ণকি আর 
বুঝাইব £ যদি হয় 'রাগোদ্দেশ, তাহা হয় আবেশ, সহজ বস্ত ন! যায় লিখন।” 
তাহার মতে রাগ দ্বেষ নহে, _রাগোদেশ,--বাগের উদর। 


গৌব ও ম।ঘ. ১৩১৮ । ] শুক্তি। ১৪১ 





আমর বিধিনিষেধের ॥ বশবস্তাঁ হইয়া চললিতেছি। পাগলের উহা অসহ 
তাই মধো মধ্যে বলিতেছিগ্লেন ;-- 
"জের নির্খীল রাগ গুনি ভক্তগণ । 
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধঙ্খু কর্খী॥” 
সাধারণতঃ যে ভাবে ন্যাম সন্্ীন্ভল হইয়া থাকে, তাহাতে প্রেমের উদয় 
দেখিতে পাওয়া যায না। ইহাতে আনামের উপর ঘের অপরাধ হইতেছে, 
ইহাই পাগলের মত। প্রচত নাষ সপ্ন কি. গ্িক্ঞাস। করিলে পাগল আীচৈতন্ 
চরিতামুতের অনুস্থত পথে চলিতে বলেন। আমি পাগলতুক কতক গুলি প্রশ্ন 
করিয়ছিলাম। তিনি অতীব আগ্রহের সহিত সে গুলির উত্তর দিয়াছিলেন। 
প্রশ্নোত্তর গুলি নিয়ে দিখিক্বা৷ ভক্তম্গুলীকে উপহার দিতেছি ।-- 
প্রশ্ন । ধন্ম ভগতে সার সত্য কি? 
উত্তর । মহাগ্রক্ন পতিতপাবন নিশুণি পরঘেগর ; সঞ্তণ পুণ্যবানের নাম 
সন্বীর্তনে ও সেবায় দশটা নামাপবাধ এবং বাঁরশটী সেবাপরাধ'হয়। যে পধ্যন্ত 
বিধি আছে, সেই গ্ধি্যন্তই বাস্ুদেবে গেবাধিকার। এই জ্ঞানই ধর জগতে 
আর সত্য । 
প্রপ্ন। পতিত কে? পুণ্যবানই ৰা কে? 
উত্তর । অপরাধ যে শ্বীকার না করেদে পতিত। অ:ংর শুভকর্ুকারী, 
কামনামুক্ত ব্যক্তিই পুণ্যবান। 


প্রঃ । চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ কি সকলেই পাঠ করিতে পারেন? 

উঃ। না, রাগমার্গের ভক্তগণই উছার যোগ্য পাঠক। ব্রজের নির্দল রাগে 
অনুপ্রাণিত না হইলে উহ পাঠে প্রত অধিকার জন্মে লা। 

প্রঃ । রাগের উনয় হয় কিঞ্জপে? 

উঃ। জারুসঙ্গে,এবুণে ও কীভনে। 

প্রঃ। বিধি কাহার জন্ত ? 

উঃ। অজ্ঞান জীবের নিমিত্ত । 

প্রঃ। জীব পাপ পুণ্যের জন্য দাতা কত দিল? 

উঃ । যতদিন শ্রীভপবানে আত্মস মর্পিত না হয় ততদিন্‌। 
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প্রঃ। জীবের কোন স্বাধীন শক্তি বা ইচ্ছার উদ্ভষ হইতে পারে কিন! ? 

উ£। পারে, শ্রীভগবানকে পাইবার ইচ্ছা! না হইঙ্লে প্রেম হইবে কিরূপে ? 
আর পাইবার যে ইচ্ছা মেই লালসাই স্বাধীন শক্তি । 

গ্রঃ। সর্বাপেক্ষা অধিক পাপ কি? 

উং॥ নিজে আত্মতত্ব না জানিয়। অন্যকে উপদেশ দিতে যাওয়ার স্যার পাপ 
আর দ্বিতীয় নাই। 

প্রঃ! মহাপ্রভুর সেবায় কাহার অধিকার? 

উঃ। আত্মসমর্গণকারী ভক্ত ব্যতীত আর কাহারও মহাপ্রভুর সেবাস় 
অধিকার নাই । 

প্রঃ। ভারতের অবনতির কারণ কি? 


উঃ। বুদ্ধ ও চৈতন্ত প্রভৃতি মহাপুরুষদিগ্রকে আচ্ছন্ন করাই এ অধঃপতনের 
কারণ। 
প্রঃ। উজান গতি কি? 


উঃ। বিপরীত দিকে রস ও রক্তের গতিকে উজান গতি বলে। 

(দাদা কালীহর বহু বলেন,.__বহিন্মথ প্রকৃতিকে অন্ত্মুখ করার নাম উজান 
গ্রতি।” সুন্দর উত্তর বটে। লেখক ।) 

প্রঃ। সিদ্ধাবস্থা কাহাকে বলে ? 

উঃ। গরহাভাবের অবস্থাই সিদ্ধাবস্থা। 

প্রঃ! আঁশ্ধ্য কি? 

উঃ বর্তমানে মহাপ্রভুর ভক্তই অধ্যাত্ম জগতে থাকিয়া জানাইতেছেন, 
“অনাহারে 'প্রাণ যায়” কিন্তু পাষণ্ডীর দল & ক্রুন্দনে কর্ণপাত ন! করিয়া 
তামসিক মুখে উন্মত্ত । ইহাই আশ্যধ্য ৷ 

প্রঃ ভারতে ধন্ধের গতি এক্ষণে কোন দিকে) 

উঃ। সকল দেশেই ধন্থু আছে ভারতে কিন্তু উহার 'সম্পূর্ণ অভাব । আমার 
জীবনেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যিনি দিবা ও রাত্রির মধ্যে প্রায় সমস্ত 
সময় গ্রভগবানের াব-সাগরে ডূবিয়া জগতে মহা! মঙ্গলের পথ দেখাইতে 
ইচ্ছুক, ভারতে তাহার সাহায্যকারী লোক দেখিতে পাইলাম না। ইহাই ফি 
“জীবে দয়া, নামে রুচি বৈফব সেৰন £” 
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প্রঃ। আপনি যে চাবে কথা কহিতেছেন তাহাতে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ প্রকাশ 
পায়। 
উঠ॥ কেন? মহাপ্রভুর শ্রীরি তামতের উক্তি স্মরণ করুন-_ 
"ব্রাহ্মণ সন্যাসীগণের করিতে সর্বনাশ । 
নীচ, শুর দ্বারে করেন ভক্তির প্রকাশ ॥” 
একথা বলিয়া তবে কি দ্য প্রুওড ব্রাঙ্মণছেষটু হইয়াছেন? আমার 
বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিবেন । (এখানে ভষ্টাচারী ব্রাহ্দণ ও সন্যাসী 1) 
প্রঃ। “বিবর্ত বিলাস” গ্রন্থ কি"মহাপ্রতু অথবা তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের 
অনুমে!দিত ? 
উঃ। ছিঃ ও কথা মুখেও আনিবেন না 
প্রঃ। আপনার সহধর্মিণী আছেন, আপনি কি তাহার সহিত দৈহিক 
জন্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন ? 
উঃ। নিশ্চয়ই আমি এক্ষণে পুরুফ নহি, সর্বদাই প্রকৃতি ভাবাপন্ন। আপনি 
ধে কোন ভাবে আমার পরীক্ষা করিতে পারেন । 
প্রঃ। আপনি সর্বদাই ভাবসাগরে নিমগ্র, আপনার পত্বী আছেন-_একটি 
পুত্রও আছে। সংসার চলে কিরপে? ভিক্ষা ছার! কি ? 
উঃ। “ভিক্ষাবৃত্তিকে আমি ঘ্বণা করি" 
এই বলিয়! তিনি-__“মাগ নে ভালা নাহি বাপসে; 
চুহিতা ভাল নাহি এক । 
চল্নে ভাল! নাহি কোশ ভোর 
যব বিধি রাখে টেকৃ॥” 
এই দৌহাটী এবৎ-_ 
“অনন্াশ্চিন্তয়ন্তে! মাং যে জনাঃ পরুণুপাসতে। 
তেষাৎ নিত্যুাভিযুক্তানাৎ যোগ* ক্ষেমৎ বহাম্যহম্‌ ]” 
এই শ্লোকটীর আবৃত্তি করিলেন। 
এই পাগলটার "বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়” এই ভাব! কৃষ্ণ 
কথার আলোচনার সময়ে মধ্যে মধ্যে তাহার পুলকাগ্র দর্শন করিয়া পুলকিত 
হইন্মাছি। 
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প্রঃ। আপনার আবার হুঃখ কি? 
উঃ | দরিদদ জীবের জন্য ও স্মীলোকের সতীত্র-নাশ দর্শনেই আমার দুঃখ হয়। 
প্রঃ। পুর্দাপত্রে লিখিয়াছিলেন “আমি অবতার নহি" এবারে লিখিয়া- 
ছেন "অ।সি করুণাময় অবতার ।” ইহাতে কি অহস্গার প্রকাশ হয় নাই? 
“অবন্ডার নি কঙ্গে আমি অবতার ॥” 
উহ! আমি সতঘা নচি, সদ| পরাধীন! কাঠ পন্তলিকাব২, মহাপ্রভি আবেশ 
কালে বলিতেন, “আমি নারায়ণ" এবহ রপর্ধ্য এপাশ কালে সেই দেহ, ষড়ভুজ, 
চতুভর্জ, বিপকপ, ভান প্যান অনযাণী শর্তি দেখাইহেন। 
৬৮) হখভগবান ও ভক্ত সপ্রকাশ । আমার সাধ্য কি আপনাকে প্রকাশ 
করি? তবে শক্তিনবারে অক্কলঈ সস্তাবে। 
উঃ । যেদিন এই ম্গাশদ জগতে প্রচার হইয়াছে, সেই দ্বিন হইতেই 
মাএ আমাদের নিকট প্রকাশ হইযছেল' অনেকেই শ্বীঞারও করিরাছেন, 
যে প্রচারকদের দোষে অনেক ভক্ত জানিতে পারিলেন না। 
প্রঃ। যুগল মন্ত্র ও গৌর মন্ত্র অভেদ বস্তু, একবার গুরুদেবের নিকট 
সুগলমন্্র গ্রহণ করিয়াছি তবে আবার গৌনুমন্ম কেন? ইহাতে কি নিষ্ঠা 
কমিবে না? ইহাতে কি দ্বিণ্চারিণী ভাব প্রকাশিত হহবে না? 
উঃ। ' যুগলমন্ত্র ও গৌরমন্ধ অঙন্ছেদ হইলেও “কুচ নাম করে অপরাধের 
বিচার ।” নিতাই চৈতন্য নামে এ সব বিচার নাই । "নাম লইলেই প্রেম দেন 
বহে /অশ্রধার।” দীক্ষা! গুরু শ্রীঅইদূত আচার্য) তিনি সাধুসঙ্গ দ্বারা তব 
জ।নিবার অনুমতি দিয়াছেন । “শিক্ষাগ্ডরু হন কৃ্জ মহান্ত অরপ॥" আধুস্গ 
না করিলে তার আছ্বা হেলন করা ভু 
প্রঃ। অপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্ম কি শুদ্রের বংশে? গ্রমাণ কোথায় ? 
উ£। না শ্রীচৈতন ভাগবতে অইদ্বতআ চার্ধেঠর নিকট প্রত বলিয়াছেন, 
“অদ্বৈত বলেন বাপ! তুমি কোন্‌ জন। 
বৈঞৰ সন্যারশী তও হেন লয় মন] 
বলেন ঈশ্বর পুরী আমি ক্ষুদ্রাধম। 
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ 17 
গ্রীচৈঃ ভাঃ আদিঃ ৭ম অঃ। 
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প্রঃ। মহাপ্রভু ব্রা্ণ ভিন্ন অন্ত জাতির গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, ইহার 
প্রমাণ চরিতাওতে কোন্। স্থানে আছে যদি ত্রাণগণের দর্ণ চূর্ণ করাই 
তাহার উদ্দেগ্য, তবে তাদের "হে 4ভন্ষ [লইতেন কেন ? 
উঃ। পতিত বাছণ সনোড়িয়ার গুছে শ্রড় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, ভণ্ড কেবল 
নামবানী আাছণপিগের দর্গ চুন করিস! প্রত ত্রাণ কৰিফছেন) তিনি আগে 








ন দয়া ব্রা্ধণ কাপিয়া পরে হত দান করিতেন পতিত আমন শুক্রবহ। 

21 সাব্দভৌনাদি কি উপকাত যান করিঘাছিলেল 

উঠ । আাক্দাভৌম ভট্রাচাধ্য গ্রাঞ্ত বিছানাষ মহাপ্রসান ভক্ষণ করি2।ছিলেন 
এবং শিক্ষা কত্রতশান কৰিতাছালেন। 

প্রঃ। আপনি খাস হালকের চৌকিদার পুলিস, আপনার কাব্য কি তবে 
গষ্গুদলন লাভ) প্রেম বিতরণ বাগ বুদ আন্বাদন নহে ৭ খ।স তালুকের 
পুলিস মাত্র সু রি অন্য স্কানে লিগিরাছেন আমার প্রচার কাধ্য নহে, 
উঠ আপনাদের কায অব্রৎ ভগবানের ভারহরণ কা ধর্দুপ্রচার কাধ্য নহে ॥ 

উঠ আনি খাম তালিকের চৌনীগায়) জীবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়। 
জানরিত কর। কঅক্ুগত পিগাছু ভক্তদিনকে প্রেমামৃত, অভত্র দানই আমার 
কাব্য; ৩জগ্ঠ সাধ্যমত পঞ্র দ।র। বংশীধ্বনি সহ আহ্বান করিয়াছি; ইহা 
মনুষ্য সাধ্য নে, কুষ্চভক্ত নিক্ধাম, অতএব শান্ত ; ভণবান্র নাম ভিন আমার 
কৌন কম্মহ নাই, আধার লাভ সুজা ও প্রতিষ্টা প্রয়োজন নাই; প্রতিষ্ঠার ভয়ে 
উমাধবেত্রপুরী আীরচে,রা গোপীনথের নিকট হইতে রাত্রিকালেই পলাইয়া- 
ছিলেন। কেবল. আপন!দের উপকারের জন্ বর্ম, “করুণরাবতীণঃ কলো ”” দ্য 
ভগবানের বাহভ্গতে গ্রাদোজন নাই) ইহ। মায়া কতৃক স্জত, পালগ্তিতা বিষুং 
পালন ও ধর্মস্থাগন করেন; আপনা প্রচার বরুন, কাগজে লিখুন বা না লিখুন 
খিলনমপির করুন বা না করুন্তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি হইবে না, আপনাদেরই 
ক্ষতি । আমাকে আর ভবে আসিতে হইঝে না, মা অভয় দিয়াছেন । 

প্রঃ। আপনি ও আমি নিত্যালীলায় বিশ্বাম করি। আপনি কি বিগ্রহের 
নিত্যত্থে বিশাস করেন না? মৃপ্তি পুজা কি দোষাবহ ? 

উঃ। "জ্রীবিগ্রহে যে না মানে সেইত পাষণ্ডী। 
অস্প-শ্য অহশ্য দেই হয় যখদশী 


১৪ 
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আমার তক্তের পুজা আমা হইতে বড়। 
সেই প্রভু বেদে, ভাগবতে করিয়াছেন দৃঢ় &" | 
যখন বংশীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আপনাদিগকে জানাইয়াছেন যে, 
“আমার একটী তক্ত একদের তওডল অভাবে অনাহারে দিন যাপন করিতেছেন" 
তখন তাহার প্রতিকার না করিয়! পুজা! করিতে পারেন না; মহাপ্রভুর লীলা 
নিত্যলীপা, অদ্যাপিওএই লীলা কৰিতেছেন ইহ! তিনি জানাইতেছেন ; বর্তমান 
থাকিতে অনুমান পুজা কোন শাস্ত্রে বিধি নাই | 
প্রঃ। মিলন মন্দির স্থাপিত হইলে উহাতে কাহার প্রতিমূর্তি কোন্‌ কোনূ 
সনে প্রৃতিষ্িত হওয়া বাঞ্ছনীয় ? 
উঃ। কলিযুগের যুগধন্ম অনুসারে সপার্ধদ মহাপ্রভু গৌরনিতাইয়ের 
তীমুর্তি স্থাপনই বিধেয় । 
প্রঃ। গল্ভীরা লীলায় মহাপ্রভুর যে সকল ভাব হইয়াছিল্‌ তাহা কি 
আপনার দেহেও বিকাশ পায়? ছুই তিনটা ভাব মাত্র দেখিয়াছিলাম। 


উঃ। “সেই জমুদয় ভাব দেখিবার জন্য দেশবাসীকে বহুদিন হইতে 
আহ্বান করিয়াছিলাম); "দিব! রাতি নাই, বাজারে সদাই, যে যায় সে প্রেম পায়।”* 

প্রঃ। আমার ক্ষুদ্র কুটারে নিতাই গৌরের মৃন্য়ী মূর্তি রহিয়াছে উহার 
পুজ] আমি নিজেই করিতে চাই, কি ভাবে পুজা করিব। 

উঃ। আপনার মনে প্রভূ থে ভাবের বিকাশ দিষেন, তাহাই করিবেন । 

প্রঃ। “রদ পরিপাটী হুবর্ণের ঘটা?” ইত্যাদির এবং "কাম বীজ কাম 
গায়ত্রীতে যার উপাসন!।” ইহার অর্থ কি? 


উঃ। উহ] বুঝ/ইধার জন্ত আপনাকে, প্রভু বংশীদাস বিরচিও নিকুঞ্জ-স্তব 
পাঠ করিতে দিয়াছিলাম। আপনি বুঝিতে পারেন নাই, জীবের বুদ্ধির গতি 
নাই, প্রেম ও, ভাবের গতি ভিদ্ল'বুঝা। যায় লা; “যদি হয় রাগোদেশ, তাহা হয় 
আবেশ, সহজ বন্য না যায় লিখন ।” 


মায়। দ্বারা দেহের সার পদার্থ অপহরণ করে, এ সময় বিশেষরণে ম্মরণ 
কর্তব 7, “ছুঃগঙ্গ কহি কৈতব, আত্ম-প্রবঞ্চনা” রমণ কাল ও মৃত্যুকালে কেহ 
কখনও হুখী থাকিতে পারে না। আপনি স্মরণ না ফরিলেও তিমি সর্বত্র 
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দেখিতে পান। পাপের খ্ময় ম্মরণ করিলে শ্রীতগবানই পাপ কাধ্য হইতে 
বিরত করিয়। হৃপথ দেখাই দেন সর্বদাই স্মরণ কর্তব্য। 

প্রঃ । “এক বিন্দু জগৎ ডুবায়” “কই আপনি ত জগৎ ডূবাইতে পারিলেন 
না! প্রেমনিস্কু হইয়া এক বিনু দ্বারা আপমি ত আমাদের হুর্গতি দূর করিতে 
পারিলেন না। প্রভুর এ কি খেল! এই কি ভক্ত বাংসল্য £ 

উঃ। যেরপ ভাবে জগৎ ডুবিঘ়াছে এ প্রকার আর কখনও হয় নাই। 
চীন, জাপান, আসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় পধ্যন্ত এক বিদু ব্যাপ্ত হইয়াছে 
এমন দিন হুইবে ষে'দ্রিন এই নরাধমকে দেখিবার জন্ত বহুলোক আদিবেন কিন্ত 
কেহই দেখিতে পাইবেন না। তখন আপনাদের স্যার প্রচারকর্দিগকে সকলে 
গালি দিবেন। যত দিন পৃথিবীতে মনুষ্য থাকিবেন, ততদিন কাদিবেন। যদি 
আপনি পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুষ্ভক করিয়া রাখেন, তাহ হইলে 
আমার দুঃখ পাঠ করিলে পাষাণ হুদয় গাঁজবে, পশু পাখী কাদিবে, আমি এই 
প্রকার থাকিব, দেখিতে পাই; কিস্ত আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না । 
আর কতক গুল! ঝুংস-দৃত পাঁধগু বধ হইলেই সে দ্িন আসিবে । যে ইনুদীগণ 
ধী্ত প্বষ্টকে ক্রসে আবদ্ধ কর্সিয়া হত্যা করিয়াছিল, তাহারাই এখন ষ্টের জন্ত 
কার্িতেছে। ইহাতে ভগবানের বাংসল্যের ক্রু হয় নাই। এ প্রকার ভক্ত 
বাৎসল্য আর কোন যুগে দেখান হয় নাই। এই দরিদ্রের দ্বারা ১৫ ব্সর 
কাল বিনা মুল্সো সুলভ সমাচার বণ করিয়া তক্তদিগকে জানাইলেন, আমি 
তোমাদের ছুঃখ দর্শনে সর্বদ। ক্রন্দন করিতেছি, তোমরা আমাকে ভুলিয়া বাজে 
কাজে অর্থব্যয় আনন্দ করিতেছ।” ঘুম তাঙ্গিল না, 

«অজ্ঞ জব নিজ হিতে আহত করি মানে। 
র্বদূর্ণ হইলে, তবে দেখয়ে নগনে।” 

জগতের দৃষ্টি বিপরীত, দিকে, হাতী, ঘোড়া, বোমযান, ধাইসিকেল লই! 
সকলেই ব্যস্ত) দরিদ্রের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। সকলেই নিজ নিজ 
স্বার্থ সাধন উদ্দেশে ফণাদ পাতিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের সকলের অর্থ উপায় 
্‌ প্রশ্কোজন) কেহ অর্থ দিয়া কাহার সাহায্য অথবা অন্যের মেধা কল্পে না; 
শুজন্য এই দরিদ্রের সাহায্য করিতে কেহই অগ্রসর হইতেছে লা। তাহাতে 
আমার কি ক্ষতি হইল? আপনার মাথ। আপনি ভাঙ্গিল; আমার দিন ত 
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চিয়াই গেল। তাহারা লুচি মণ্ডা খাইলেন, আমারাঁনা হয় শাক অন্নেই দিন 
গেল, মরিতে তো সকলেরই হইৰে ৷ কপটাঢ়ারীর পশ্চাৎ যম-দূত বসিগা আছে, 
উনি দেখিতে পান নাই যখন দেখিবেন, তখনই দরিদ্রকে স্মরণ হইবে। কিন্তু 
আর আমার দেখ! পাইবেন কি? বড় কান্দিতে হইবে, জগ শিশ্গোনর চরিতার্থতা- 
কেই দুখ জ্ঞান করে । অতীন্িয় নিত্যসথ কি প্রকারে বুঝিবে ৫ কাজেই কেহ 
বুঝিতে চেষ্টা করিলেন"না, বিনা সাধু সঙ্গে ইহ পাইবার উপায় নাই। আমি 
আপনাদের জগং ছাড়! কুড়ি বংসর দ্বীপণন্তরে বাস করিতেছি । আমি শ্রীধাম 
গোলক বৃন্দাবন হইতে বংশী রবে এই ভাবেই ড1কিতেছিলাম।  তারা-তরী 
লেগেছে ঘাটে। কে ও পারে যাবি তে। আয় র্রে ছুটে ॥ পারে যাবি, ছুঃখ 
মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেছট ১” তখনকার ও লোক আপনাদের মৃত কথ! শুনে 
নাই । তাহাতে কি রামগ্রসাদের কোন ক্ষাত হইয়াছে £ তিনি নিশ্যধামে 
বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন। 
“ব্যিম বাশীর কথ। কছনে না যায়| 
ডাক দিয়া কুলব্ধু বাহির করয় ॥ 
কেশে ধরি লয়ে যার শাামের নিকটে । 
পি্নাসে হরিণী ধায় পড়িয়া সঙ্কটে ॥” 
এই বংশী ধ্বনি নিত্য হইতেছে এই বংশী বাজাইয়়া ভগবান জগ বাদীকে 
ডাঁকিতেছেন, কিন্তু গুর্ুদোহী প্রচারকগণ এই ধ্বনি আচ্ছাদন করিতেছেন । 
অনেকে ইহার নকল করিতেছে এবহ হাজার হাজার কুল বধুকে নাচাইতেছে। 
অসংখ্য সতী স্লোক ইহাদের ফাদে পড়িয়া ইহ পরকাল নপ& করিতেছে। 
ক্ষতি হইল উহাদেেরই, উহ।ঘের সকলেরই ইন্সিয় চরিতার্থ করা উদ্দেশ নহে। 
উহাদের* ধারণ। এই প্রকারেই ভগবানকে গাইবে। আপনারা অতি সরল 
প্রন্ুতির লোক, জগতের গতি জানেনুনা। ইহারা রার্িক্াণে কেউটের প্রসাদ 
ভক্ষণ করে ও জাতি বিঢার করে না, দিন হইলে আবার জাঠি বদ্ধ হইয়ু! বিধি 
বন্ধ হয়, ইহার! মনে করে ভগবান রাধিতে দেখিতে পান না। আপনারা যদি 
এই ছরিদ্র প্রদত্ব বশঈটী একধ।র বাজাইঘা দেন তাহা হইলে অনেকগুলি 
অবলার ধর্দ রক্ষা হয়, আপনাদের মহা পুণ্য হস», যশে জগৎ পূর্ণ হয় এবং প্র 
সঙ্কল সাধ্বা ভ্রীলোকদের আশীব্বাদে আগনাদের প্রতি ভক্তিবাণী বুন্ন'বনেশরীর 
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দয়া হয়। ইহাতে খ্মাবান ও ভত্তের কোন দোষ নাই। জীবের দগ্ধ অুষ্ট, 
তাই কেহ মনোযোগী হইলেন ঝা, হেলায় অগ্জুল্য রতন হারাইলেন | 

প্রঃ! আপনি পিখিয়াছিলেন “আমি পাগল, অভাবে তিনটা মনুষ্যের 
অনাহারে প্রাণ যায়” য্দি তাহাই ঘটে তবে গীতার 

“ কৌন্তেয় গ্রতিজানীহি ন মে ভন্তঃ প্রণশ্যতি 

এই শ্লোক মিথ্য। হয়। ভগবান ভাতি হতর জনকে, পশু পঞ্ষিকে আহার 
দিছেন, আর আপনার ম্তায় শক্তের প্রাণ আহারাভাবে নষ্ট হইবে, ইহ কি 
সম্ভবপর ? একথা আপনি লিখিলেন কিরূপে ? তবে কি গীতার &ঁ উক্তি আপনি 
বিশাস করেন না ? 

উঃ। জ্ীমদ্ছগবদ্গীতার প্রতি অক্ষরই সার সত্য, ইহার অন্যথা কেহ করিতে 
পারিবে না। আমি সর্বক্ষণ এ ম্হারাক্য ধারণ করি, ভগবান সতত ভক্তকে বক্ষা 
করেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্তই অনাধামে দেন । গর্াবাসে রক্ষা করেন। কুড়ী 
বংসর বহু বহু লোকের আযখা অত্যাচারেও তাহার অপার করুণাৰলে এক্ষণ সেই 
প্রকারই অবস্টান করিতেছি। এতদিন যে কেহ সাহাধ্য করেন নাই তাহাতে 
আমার কি ক্ষতি হইয়াছে ৭ ইহার পরও যনর্দি কেহ সাহায্য না করেন, তাহ! 
হইলেও আমার অনাহারে জীবন যাইবে না ; তবে নরলীলা অনুকরণে আমার ন্যায় 
অক্ষম, নিপ্ভণি, জীবন্মতকে দেশব'মীর ভিক্ষা দেওয়া উচিত, ইহাই জগতকে 
শিক্ষা দ্রিলেন, আমি জানাইতেছি যে দীন অক্ষম দরিদ্র নিগুণ, অহঙ্কারের 
ছার] মন্ত্রীটাকে বিপাকে হারাইয়!ছি। বুদ্ধি হত হইয়াছি; তজ্জন্য ছু'টে। 
অশ, দু'টো গজ হন্তড পদ থ'কিতেও কিছু করিতে পারিতেছি না। প্রয়োজন 
কেবল মহাপ্রভুর নামসংকীঠন মাত্র ; জাতীয় ধন ভাগার হইতে মাসিক দুইটা 
টাক! সাহায্য করিয়া একনি লোককে অধ্যাজ্বজগতে সাহাষ্যকবিলে ধন ভাগারের 
কিছু যায় আমেনা, কার্ণ এ প্রকারের ভিত্টারী আর অধিক ছিল না, কোটীতে 
একটা হষ। গ্রীষ্টানেরা অধ্যাত্ম জগত্ধের সাহায্যে কত অর্থব্যয় করে। 
এই ঘটনাটা হুষ্টানদের মধ্যে হইলে আজ সমগ্র পৃথিবী শ্বগরাজ্যে পরিণত 
হইত । ণ্সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল তো! কথ। রবে। কথা রবে কথা 
রবে মাগো জগতে কলঙ্ক ঝবে &৮ " জীবে দয়া” কি প্রকারে করিতে হয়, ইহা 
শিক্ষার জন্য ভিক্ষা । 
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প্রঃ? আপনি কি বিধি নিষেধকে একবারে উঠাইয। ৰ তে চাছেন? যদি 


তাহাই হয়, তাহ! হইলে মহাপ্রভু, সনাতনকে দিয়া বিধি শাস্ত্র করাইতে উপদেশ 
দিলেন কেন? যখন অনুরাগের ঘরে যথেচ্ছাচার হয়, তখন বিধির প্রয়োজন 
আছে বলিয়! মনে করি। আপনি কি বলেন? 


উঃ ছিধি নিষেধ উঠান মানস উদ্দেপ্ত নহে। বিধি নিষেধ স্থাপনই 
আমার উদ্দেশ্য । অজ্ঞানীকে বিধিবন্ধ করা এবং জ্ঞানীকে হরিনাম দিয়া মুক্তি 
ধান করিবার জন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর দ্বারা “হরিভক্তি বিলাস” করিয়া 
্গৎকে জানাইর[ঘেন-_সর্ধব শাস্ত্রে কৃষ্ণ ভজন উদ্দেশ্য ( প্রভু শ্রীবপ, 
গোশ্বামী ঘ্বারা চারি লক্ষ রস শান্ত প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন, অনুরাগের ভজন 
শ্রীরূপ গোত্বামীর কৰণা ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত জ্ঞাত হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
যথেচ্ছাচার দ্বারাই অন্ধ পরম্পরায় সৃষ্টি হই'লাছে। ভাগ্যবান লোকই অনুরাগ 
ভজন পাইতে পারেন। অনুরাগ না হওয়া “পর্ধ)স্ত বিধিবদ্ধ থাকা সকলেরই 
উচিত । বিধি না থাকাতেই যথেচ্ছাচার হইয়াছে । চারি যুগে ঢারি প্রকার 
যুগধশ্্র এবং ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যাহা আল্তা দেন, তাহাই বিধি। 

গ্ররজের নিশ্বল বাধ শুনি ভক্তগণ। 

রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধশ্ম কর্ম 8? 


“ভবে জিয়া বিধিলিঙ অন্যথ। প্রত্যবায়ু ॥ 
“ভ্রুবণং কীর্তনহ বিষ্ঞোঃ ম্মরণৎ পাদ সেবনং 
অঙ্চনং বন্দনং দাসা সথ্যমাত্ম নিবেদনহ।” 


ইহাতে মালা তিলক বা অন্য কোন প্রকার প্রশ্বধ্য-পৃজার কথা নাই, অনুরাগ 
ন। হওয়। পধ্যস্ত এই আচরণ কর্তব্য 


ধফমশ "৮ 


শ্রী 


“অহ্রাগে ॥৮ 
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দিনত ফুরায়ে যায়) 
দিনে দিনে পলে পলে জানিনা কেমনে ? 
ধরাতলে শাস্তিকোধা, শুধু হৃদয়ের ব্যথা, 
আকা আছে তায়। 
জ্বালাময় বিষময় সংসার ভবনে, 
রাবে আর কত দিন দগধ পরাণ 
ভেবেছিন হত যাবে, 
গণাদ্দিন গুলি এবে অশান্তি আধার । 
বুক ভরা ছিল আশা মিটাতে অনন্ত তৃষা 
কোথায় যিলিবে ? 
অভাগা চাহিলে পরে শুধে' পারাবার, 
হৃধার সংসারে আজ রুচির বিকার। 
হে বিভে৷ করুণাময় ! 
কাঙ্গালের চির.আশা, আছে রাঙ্গাপায়। 


বিপদ বারিদ চয়, শুনিয়াই পায় লয় 
(পায়) যে শরণ লয়। 


বাঙ্গা প1 ছু'খামি তাই ধরিতে হিয়ায়, 
অনুরাগে এ কাঙ্গাল ডাকিছে তোমায় । 


দীন শ্রীরাজেদ্্নাথ দাষ। 


রাঙ্গা প। হ'খানি। 
টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌। 


বিমূল গগনে যথা কুল শশধর। 
যথ! পত্র গুচ্ছ মাঝে কুসুম তুন্দর ॥ 
খোদার কোলে যথা শোভে লীলমণি। 
শচীর দুলাল শচনা কেলেতে তেমনি ॥ 
মাঠসন্য-ধার। পুর্ণ নিমাই'র মুখ । 
নীচে পাপ লাল টক টক টক ॥ 
দখন শীরনিকলাল দে। 
মার্ত উপাসনা ৷ 
7 
কে? শা। 


কে আমাকে দশ মাস দশ দিন গঞ্জে ধারণ করিয়া! অশেষ যন্তণা ভোগ 
ফরিয়ছিলেন ? 


কে 


ভূমিষ্ট হইবার্পর কে আমার মুখ দর্শন করিয়া গর্ভজনিত দারুণ ব্দেনানুভব 
বিস্মৃত হইরাছেন ? 

শৈশবে কে আমায় প্রাণপণ যর্ত্রে লালন গান "করিতাছিলেন। আমার 
ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেই কে সহত্র কার্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট ছুটিয়া 
আসিতেন এবং নানা মনোরম দ্রব্যের গুলোভন দেখাইয়া আমার মনহ্য্টি করিতে 
যত্রধান হইতেন? ঢুরস্ত মশক আমার শরীরের শোপিত পান করিতে আমিলে 
তাহাদিগকে দুরে বিতারিত করিয়া কে কোমল হকের মধুর স্পর্শদানে আমার 
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নিদ্রাক্ধণ করাইতেন ? শৈশবের স্বাভাবিক অজ্ঞতা বশত: মূল মূত্র ত্যাগ করিলে 
কে সেই ঘ্বণ্য ন্যাক্কারঞ্ধজনক মলবাশি অকুন্তিত চিত্তে ও আহ্লাদ সহকারে 
উদ্ধার করিব! আমার শয়ন-স্থান পঠিকার করি! দিতেন ? 
সন্ধ্যাকাল, গগন প্রাঙ্গনে মোহন টার উদয় হইয়াছে ; আমি শৈশবে সেই 
চাঁদ ধরিবার জন্য আবদার করিতাম ; মামাকে ভূলাইবার জন্য, আমার অন্যায় 
আবদার থামাইবার জন্য *আন চশদ আঘ চা” বলিতে বলিতে কে আমায় 
ক্রোড়ে লইয়া গৃহ প্রাঙ্গনে নাচাইতে নাচাইতে চাদ দেখাইতেন ? 
কে তিনি ?--তিনি আমার “মা” 7 | 
আমার গীড়। হইয়াছে; আমি শয্যাগত থাকিয়া যন্ত্রণায় ছট. ফট, করিতেছি, 
কে মলিন বেশে বিষগ্রচিত্তে আমার পার্থে বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকেই 
চাহিয়া থাকিতেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, রাত্রি নাই, কে রাজারদারে কঠোর 
কর্তব্যপরাষণ রক্ষকের ম্যায় আমার শহ্যপার্খে প্রহবীবকাধ্য করিতেন, আমার 
রোগের শাস্তি জন্য কে একমনে ইউদেবতার ধ্যান করিতেন ? বল দেখি? 
মায়ের ছেলে, ক্রিনি-কে ? ূ 
এই মাঁ সংসার কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উত্তপ্ত সংসার মকুভুমির 
একমাত্র আশ!। মার স্থশাসনে এবং সাদর ন্সেহে কেমন শুশৃঙ্খলতার সহিত 
সংলার পরিচালিত হয়; মা আমার সর্ব২মহ! ধরিত্রীর স্তায় বিদ্ু বিপত্তি, 
জালা যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া! কেম্ন হাস্তমুখে ধার স্থির হুইয়া আমাদিগকে তুষ্ট 
করেন। ধন্য তাহার সহিষুতা ধন্ত তাহার প্রেমময় হৃদয়ের কোমল ভাব- 
রাজি! 
আমাদের মুখপানে চাহিয়। এমন করিয়া জেহ দান করিতে, নিজে ন! খাইয়া 
আমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া (দিতে মা ভিন্ন এমন কে আছে রে? ধার, খা নাই 
তার পক্ষে সংসার অন্ধকান্ময়, সংদার তাহার পক্ষে বড়ই ভীতি পূর্ণ এবং 
যত্রণাপ্রদ স্থান! 
| মাতা ষস্ত গৃহে নাস্তি ভাঁ্যা চাপ্রিয়বাদিণী । 
অরণ্যৎ তেন গন্তবাৎ যথারণ্যৎ তথা গৃহং ॥ | 
যখার্থবটে। যাহার মা নাই তাহার পক্ষে গৃহবাস, বনবাস, উভয়ই সমান। 
ও 
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মা'' নামটা যেমন মধুর, মা কাধ্যগুলিও ও হন্দর ও মধুময়। ম! 
নামটী যেমন কোমলতা পুর্ণ» মা'র জুদয়খানিও 1সইন্রপ অরলতা ভরা। 

বাহিরের কার্যে ব্যাতব্যস্ত হইয়া পাড়যাস্ছিলাম। প্রাণে কি যেন কি একটা 
অশান্তির ছার! পড়িয়।ছিল, হে আদিম দেখিলাম্‌ মা ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার 
কষ্টোগশুম করিবার জন্য ছুটিয়! আমিতেছেন, মহত্র কাধ্য ফেলিরা আমার দিকে 
ছুটায়া আমিতেছেন, মামি মা বলিঘ্বা ডাকিলাম, এমন বুকৃভর। প্রাণজোড়া নামে 
আমার অব্দেক কষ্ট যেন তংক্ষণাহ দূর হইল; সমস্ত দিন মা আমায় দেখেন নাই, 
তাই আমার জন্য তিনি নিজ ভাণ্ডার হইতে যত্ু সঞ্চিত বাছা বাছা কল সুমিষ্ট 
দ্রব্য আনিতেছেন॥ আমার দেহ ন্মাক্ত.দেখিয়া স্বহস্তেই ঘন মুছাইয়া দিস্তে- 
ছেন প্রথর তপন কর পীড়িত পথিক যেরূপ ব্টবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আন্তিদূর 
করে, আমিও তদ্রুপ মায়ের কোথল প্রাণের অতুল স্বেহ স্পর্শে মুদ্ধ হইতেছি। 

আহাকিন্েহ! কি প্রাণের টান! কি মোহকর শীতিপ্রদ মাভসেহ ! |! 

এ সজ্েহের কথা প্রকাশের অযোগ্য, এ *স্সেহ কেবল কজগনারুই অনুভব্য । 
প্রতুতির মূল্যবান ভাগার হইতে কবির নীরব আনন্দ পানের স্যায় এ আনন্দ 
নীরবে পান করাই বিধেঘু । 

আহা এমনি মা। এমনি মায়ের লহ! ! তবে কি মায়ের শ্বতন্ত্র প্রাণ 
নাই, আমার প্রাণই কি মায়ের প্রাণ, আমার আআ্বাই ক্কি মায়ের আত্মা, আযাব 
দেহই কি মারের দেহ, মাদের ভালবাসার সহিত তুলন! দিতে জগতে এমন সুন্দর 
ব্য ত কিছুই শঁজিরা পাই ন। শারদার জ্যোংস্সা গোবিত রজনী দেখিরাছি, 
অমল ধবল নুষমার আধার গোলাপের মধুর ভাসির মধ্যে একটী সজীব সবন্তার 
সঞ্চার দেখিয়াছি, পদ্ধিনতাবিহীন সরোবরের প্রচ্ছ অনাবিল সলিলোপরি চন্দ্রের 
রজত কিরণ উদ্ভাপিত হইতে দেখিয়াছি, সমুদ্রের তরঙ্গ নিচয়ের স্তরে স্তরে 
সর্ষের সৌন্বধ্যম় প্রতিবিন্ব খেলা করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু মায়ের হৃদয়ে 
স্ালিত ন্গেহরে অপুর জ্যোতির ব্যায় একটা প্রাণ এরিক্ষকারিণী অলোক প্রভা 
তো কোথাও দেধিলাম না, তবে কি এ নিঙ্গার্থ মাত প্রেমের তুলন1, এ স্বগীয় 
ভালবাসার তুলন। এ জগতে নাই ! ! 

স্রেহের আধার, দেবী প্রতিম এমন মাকে কে ভক্কি না করিঘ্ব' থাকিতে পারে 

এমন মাকে ধিনি দেবী বোধে পুক্জা ন। করেন, তিনি খের পাষণ্ড, তিনি মনুষ্য 
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চম্মাবৃত পশু মাত্র। আ'নন্দময়ী জগজ্জননীর পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ দেবী ব্বরপ! 
এ মুক্তির পুজা না করিখে| তুমি কাহার পুজা করিবে? কে তোমার পূজায় সন্তুষ্ট 
হইবেন? এই মা আর সেই মাঁকি ভিন্ন? আমি পুত্র হইয়া যেমন মা ছাড়া 
নহি মাও তদ্রুপ আনন্দময়ী জগজ্জননী ছাড়া নহেন। চক্ুর স'্নুখে এমন 
প্রতিমা থাকিতে, পাগল কোথার যাও, কোথায় ছুটিয়া যাও। নদীআোতে 
ভানমান হখখণ্ড যেনন সমুত্রে আমিয়া পড়ে আমি ক্ষুদ্রতত্ণ পরপ তেমনি মা'র 
উপাসনা করিতে করিতে সেই চিদানন্দময়ী মায়ের কোলে গিয়া পর্তিব। তাই 
বলি, এই মায়ের উপানা করিলেই আমার সেই মানের উপামনা করা হইবে। 
'িতা ধন্ম, পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমন্তপঃ। 
পিতরি গ্রাতিমাপন্নে শ্রিয়ন্তে মন্দ দেবতা ॥", 
আমি বলি মাও, তাই। মাতা স্বর্ণ, মাত। ধন্দু মাতা আমার জপ, তগ, ম 
আমার ধ্যান, ধারণা । এস প্রিয়ভক্ত পঠকবর্গ আমরা নিজ মিজ মাকে সন্ত 
করিয়া সর্কীদেবীর ভ্রীতি সাধন করি 


দীন__রুনিকলাল দে। 


শ্রীগৌর পুণিমা । 


৪৩ ৮-4-8 


(স্মৃতি উত্সব |) 


আজি, জোছনা -পুলকে ফুন্প যামিনী, 

বাসস্তী পুণিমা এসেছে । 
আজি, শ্রীধগার টাদের জনম তিথির, 

মধু মহোঙ্সব জেগেছে ॥ 
তোরা, আয় ভাই আয় গৌর ভক্তগণ ! 

নব সুর প্রাণে তুলিয়া । 

গোরাগ্ডণ গীথা, গ্রাহিয়ে গাহিয়ে। 
প্রেমানন্দে নাচি মাতিয়া ॥ 
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মোদের, প্রাণের ঠাকুর গৌরাঙ্গ হু 
নিমাই গ্ীশচীনন্দন রর 
ওরে, পরকট তাবে এসোঁছিল ভবে, 
এখনো দে ভাব স্কুরণ 
আিকার নিশি সুষমাররাশি, 
চৌদিকে বিকাশি রয়েছে। 
যেন আ্রীগৌর ম্মরণে গ্রদুলল প্রকৃতি, 
ভাবেতে মাতিয়া উঠেছে ॥ 
আয় আধ সবে, নাচি মছোহসবে, 
সকলে মিলির মিশিয়া 
ওই শুন ওই, ভাকিছে দয়াল 
মধুর আহ্রান তুলিয়। 
এস মিলে মিশে” কাতর এ শ্বর, 
“সেবানন্দ” যাহ! শুনেছে । 
মাঁভৈঃ, মাভৈঃ কি মধুর ধ্বনি ! 
হিয়া ভরপুর করিছে। 
গৌর নাগর, পরম দুন্দর ! 
নাগরীর স্কাবে ছুটিয়া। 
এ মহা উত্সবে, পরাণ বলভে 
এস ভাকি প্রাণ ভরিয়া! & 
সেষে, বড় দয়াময়, ডাকিতে ডাকিতে 
আসিবে প্রেমের বশ্য। 
ভার, রূপের আলোকে; ভাবের পুলকে 
রালকিবে সারা বিশ্ব ॥ 


দ্লীন শ্রীরসিকলাল ঘে। 


অ্রসঙ্গ | 


পপ্পও ও 6 


( পুর্বপ্রকাঁশিতের পর |) 


চ) বিজ্ঞানে অনুভূতি হুইবার পরে কি চক্ষু মুদিলেই শ্রীভগবানের রূপ 
দেখ। যায় ? 


র। সমুদ্রের জলে লবণের আত্মাদ অনুভব কর বলিয়া কি উহ! ্াকিলেই 
লবণ দেখিতে পাও? এ জলের মধ্যস্থ লব্ণকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে 
যেমন তাপের সাহায্য লইতে হয়, সেইরূপ অনুভবের পরে শ্রীভগবানের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে ধ্যান যোগ অবলম্বন করা আবশ্যক। 


চ। এই ধ্যান পথে অগ্রসর হইবার সহজ উপায় কি?. 


র। পুর্বে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু বিষ্যুটি 
যখন দুরূহ ও আবশ্যকীয় তখন তোমার ধারণার জন্য পুনরায় বিশদ তাবে 
বলিতেছি' মনোযোগ পুক্ধক শ্রবণ কর। 


ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তার দারা মনকে কোন নিদ্দিষ বস্তুতে বা বিষয়ে সংযুক্ত 
রাখা, জ্ঞান লাভের পরে যখন সাধক বিজ্ঞানে সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্বার অনুপ্তব 
করেন, তখন তিনি শ্রী'ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশে স্বল বা সুক্ষ যে কোন্‌ 
লক্ষ্যে একাগ্রতার চালনা করিয়া পরিণামে স্ফল কাম হন, কেননা তাহার 
একাগ্রতা যখন চৈতন্তের অব্যক্ত ভাব ভেদ পূর্বক ব্যক্ত বা স্বরূপ ভাবে সংযুক্ত হয় 
তখন সেই জ্যোতীর্শয় চিঞ্জসত্বা তাহার ভাবান্ুকুলে খনীভূত হইয়া শ্রীভগবান 
রূপে প্রকাশ হন, কিন্তু প্রথমতঃ সাধকেন্ত একাগ্রতা স্থল লক্ষ্যে প্রযুক্ত হইলেই 
ভাল হয়, এবং সেই জক্ষ্য তাহার আপন তাবানুখায়ি ভগবদুদ্দীপক কোন মুর্তি 
হইলে আরও সুবিধা, উদ্দেশ্ঠই কম্মকে চালনা করিয়া! লাতের কারণ হয়, শাবক 
বহিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে যেমন পন্মীগণ ভিন্বগুলিতে তাপ দেয়, কুল ফুটাইবার 
উদ্দেস্টে যেমন কণ্টকময় পুষ্পবৃস্তে জল সেচন করা হয়, সেইরূপ শ্ীভগবানকে 


১৫৮ ভক্তি 1 [১*ম বর্ষ--€ম ও ৬ সংখ্যা। 
০১৩ 000১ 
প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া স্বৃল লক্ষ্যে অঃ চালনা করিতে 


করিতে তন্ময় হইলেই সাধকের চক্ষু আপনা হইতে ফুঁড্রিত হয় এবং তাহার 
অন্তংদৃষ্টি শৃক্মতত্ব ভেদ পুর্বক কারণ শ্বরূপ শীভগবানের চিন্ময় রূপে সংযুক্ত 
হওয়ায় তিনি সচ্চিদানন্দ সম্তাগ করেন। 
নৌকার সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইলেও শক্তিমান ব্যক্তি যেমন 
সম্তরণের দ্বাবাও পার হইতে পারেন, সেইব্রপ শীব্র সংকল্প সম্পন্ন সাধক যদি 
স্থলকে অঙ্গলশ্বন না করিয়া সুশ্ম হইতে অগ্রসর হওয়া সুবিধা বোধ করেন তাহা 
হইলে প্রথমত ব্যাকুল প্রার্থনার স্বার৷ শক্তিস্চ় পুর্বাক চন্মু মুঁদয়া চৈতন্যের 
অব্যক্ত ভাব বোধে অন্ধকারে একা শ্রতা প্রয়োগ করা কন্তব্য, অপর কোন্‌ বিষয় 
চিন্তা না করিয়া উদ্দে্কে দু ও লক্ষ্যকে শ্থির রাখিবার জগ্ত প্রণবকে আশ্রয় 
করিলে সুবিধা হর, শাস্দ্ে আছে__ 
প্রণবো ধনু: শরোহ্যাস্বা পুহ্গতল্ক্ষ্য মুচযতে। 
অপ্রমত্তেন বেদ্বব্যং শরবত্খ্ুয়ো ভবেত ॥ 
মুণ্ডকোপনিষদূ। 
অর্থাৎ প্রণব কে ধনু ও মন কে শর কল্পনা করির।ত্রন্ধলক্গ্য স্থির ভাবে 
প্রয়োগ করিলে এঁ মন রূপ শর তন্ময় হইয়া ঘাইবে। 
লঠণের মধ্যে আলোক থাকিলে যেমন বাহিরের বাদু তাহাকে বিচলিত 
করিতে পারে না সেইবপ প্রণবের মধ্যে মনকে রাখিগে উহা বহিব্ষয়ের দ্বারা 
বিক্ষিপ্ত হয় না। 
চৈতন্তজ্যোতী স্থল নয়নের দ্বারা দেখ। খাধু না, ইহ! অন্তশ্চদুর ঘর্শনগম্য। 
কিন্ত আলোক রশ্মির সহিত সংযোগ না হইলে যেমন স্থল চস্ষুর ছারা দেখা বা 
না, সেইরূপ চৈতন্য জ্যোতীর সংযোগ তির অন্তশ্ক্ষু দর্শনক্ষম হয় না, আলোকের 
মুদৃতঙ্গ কম্পনে স্থল চক্ষু যেমন অদ্ধকার দেখে, সেইরগ সব্বব্যাপী চৈতন্তজ্যোতীর 
অব্যক্ত প্রকাশে অন্তশ্চক্ষু অন্ধকার দেখে, কিন্তু হুষ্যালোকের মধ্যে অগ্রি 
অব্যক্তভাবে থাকিলেও যেমন আতস প্রস্তরের কেন্রীকরণ শক্তির দ্বারা ঘনীভৃত 
হইলে উহা হইতে অগ্নিষ্ন প্রকাশ হয়, সেইরূপ ব্রন্াবুদ্ধিতে অন্ধকারের কেন্ত্রে 
মনকে একাগ্রভাবে চালনা করিবার ফলে ক্রমে যখন উহাতে কেন্ত্রীকরণশক্তির 
প্রতিষ্ঠা হুয় তখনই উহ!র সংযোগে অব্যক্ত চৈতন্থজ্যোতী ঘনীভূত হইয়। 


পৌব ও মাধ, ১৩১৮ । ] ভক্তি । ১৫৯ 





ব্যগুভাব ধারণ করে জ্ানিও, অথবা নুত্তিকার সহিত বারি অব্যক্ত ভাবে আছে, 
কিন্ত একলক্ষ্যে খনন করিতে থাকিলে শেষে যেমন উহার মধ্য হইতে ব্যক্ত বারির 
প্রকাশ হয় সেইকূপ অন্ধকাবেও চৈতন্য জ্যেতী অব্যক্ত ভাবে আছে এবং এ 
অন্ধকারের কেন্দ্রে একাশ্রতার সহিত মনের চালনা করিলে পরিশেষে এ অন্ধকারের 
মধ্য হইতে চৈতন্যজ্যোতী ব্যক্ত হইয়া অন্ত*ম্ুকে দর্শন ক্ষম করে, জ্ঞানী এই 
পরমজ্যোতী দর্শনে বিস্ময্বোল্লাভরে তাহাতে অবগাহন গর্বক মুক্ত ও জ্যোতীন্ম্বয় 
হইয়া অক্ষয়ভাবে প্রশান্ত ব্রল্গানন্দ প্নর্তোগ করেন, আবার ভক্তের ভক্তিবলে যখন 
এই অনন্ত জ্যোতীর উৎস স্বরূপ শ্রীভগব,ন তাহার ভাবানুযাষি চিদ্দঘন মুপ্তি 
ধারণ পূর্বক আবি'ভূত হন, তখন সেই প্রশান্ত ব্রহ্ধানন্দ সাগরে প্রেমানন্দের 
তরঙ্গোচ্ছস হয় জানিও । 


চ। কি উপায়ে ভগবরক্ষ্যে একাগ্রাতা স্থায়ী হয় 1 এবৎ ধ্যান ঠিক হইতেছে 
কিনা তাহা! কি লক্ষণের ছার! বুঝ! যায £ 

র। জদৃগ্রহ্ুপাঠ ও জংসঙ্গাদির দ্বারা বিবেক ও বিচার শক্তি যত বুদ্ধি পায় 
সংসারের নশ্বরতা বোধ স্থায়ী হওয়!য় মন ততই বঠিবিষ হইতে প্রত্যাঙ্গত 
হইয়া? ভগবলপক্ষ্যে স্থির হইতে থাকে এবং এইকপে অনন্ত আনন্দ লাভের কারণ 
স্বরূপ আনন্দময় গ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার আকুল আকাঙ্খা যত পুষ্ট হয়, 
মন.নিস্তরঙ্গ হওয়ায় ধ্যান ততই গাট হইতে থাকে ; এই সময়ে বহিবিষয় চিন্তার 
ঘাত প্রতিঘাত উপশম হওয়ায় হৃদয় মধ্যে আধ্যাত্মিক কম্পনের বুদ্ধি হইতে 
থাকে এবং এ কম্পনের তড়িৎ শক্তি বাহিরের সক্ষম পরমাণুতে প্রতিফলিত 
হওয়ায় ধ্যানের পর চক্ষুরু্মীলন করিলে চারিদিকে বিদ্যুৎ ঝলকের হ্টা় আলোক 
কণা দেখা যায়, ছপ্বলাবস্থায় আলস্য ত্যাগ করিলে বা মস্তকে হটাং আঘাত 
লাগিলে লোকে যেমন সরিষ্ঞর কুল দেখে, প্রথমাবস্থায় এই জ্যোতা অনেকটা 
সেইপ ) তবে বিদ্যুতের স্তায় সর্পাকার মাত্র, অন্তলক্ষ্যে একাগ্রতা যত বৃদ্ধি 
পায়, এই জ্যোতীর বাহা বিকাশ ততই উজ্জল হয়, ফলে এই আধ্যাত্মিক 
কম্পনই ভাবের দ্বারা খনীভূত ও মনের দ্বারা চাপিত হইয়! শক্তিরপে অপরের 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, আকর্ষণ, ও স্তত্তন প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়া এই শক্তির 
দ্বার। সাধিত হইতে গারে আানিও। 


১৬০ ভক্তি । [১মমবর্ষ--৫ম ও ৬ সংখ্যা। 





আর একটি কথা মনে রাখিও যে বহিবিষষ় হইতে মন প্রত্যাহৃত হইব . 
মাত্রই নিত্তর্গ হয় না, উহার বহিশ্দুখীন আোত নিরুদ্ধহিইবার পরে জলমধ্যস্থ 
ুদ্ধদের স্থায় সুক্ষতত্বের ত্রঙ্গগুলি অন্তশক্ষুর গোচর হয়, এ সময়ে বোধ হয় 
ষেন অঞ্ককার সমুছ্দের কেন্দ্র হইতে এক একটি বুদ্ধদূ উঠিতেছে ও মিলাইয়া 
যাইতেছে, ক্রমে যখন সবগুলি মিলাইয়! যায় ও অন্ধকার সমুদ্র প্রশাস্ত হয় 
তখন ম্বল নবঘনের দ্বার চক্র আবৃত হইলে যেমন উহার জ্যোতীহীন শ্বেত 
'আকারটি মাত্র দেখা বায় ও ক্রমে বায়ুর ছারু। এ মেঘ যত ক্ষীণ হয় ততই যেমন 
উহার উজ্জলত। বৃদ্ধি পায় ও পরে সম্পূর্ণ রূপে মেধোন্স্ত হইলে ন্বীয় বিমল 
গ্রভার দ্বারা জগত উদ্ভাসিত করে সেইরূপ সুক্ম তত্বের তরঙ্গগুলি বিলীন হইলে 
সাধকের লক্ষ্যস্থল হইতে বুণ্তাকারে অতি ক্ষীণ আলোকের আভাস পাওয়া যায় ও 
এ আলোকের উপর মনের একমুখীন্‌ বেগ পতিত হওয়ার ক্রমশঃ উহার আবরণ 
যত ক্ষীণ হইতে থাকে ততই এ আলোকের উত্জলতা বৃদ্ধিপায়, পরে ধ্যান গাঢ় 
হইয়া সমাধিতে পরিণত হইলে যখন উহ] আবরণ যুক্ত হইয়! সম্পর্ণ রূপে ব্যক্ত 
হয় তখন চৈওন্তের বিমল জ্যোতীতে সাধকের হৃদয় উদ্ভাসিত ও অন্তদৃষ্টির পূর্ণ 
বিকাশ হয়, কলে উহার ভাবানুয/য়ি সকল আশাই পুর্ণ হয়, তিনি অনন্তকালের 
তরে কৃতাথ হন। 

ক্রমশঃ 
শ্ীহরেল্ুনাথ মুখোপাধ্যার | 





(গোপীভাব ও মধুর মন) 
ভাই বসিক! 

তুমি বড় চতুর লোক, তুমি আগে থেকেই নিখিল ব্রম্মাণ্ডের সারুধন 
“রাঙ্গ| পা দু'খ|নি” আশ্রয় করিয়া বসিয়াছ। আর ভাবন। কি? /দেখিও 


লাশ পোপপলপাপাশশি টি শিশিশশিপসাশী শা পিপিপি তাপিাপিভিশতাশি। 


* মধুর রসের চারিদিকে ছড়াছড়ি, উহার অযথা ব্যবহারের বাড়া বাড়ি 
_ দেখিয়া) “মধুর রম ও শ্রীপাদপদ্র' সন্প্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা করিলাম 


পৌষ ও মাঘ, ১৩১৮। ] ভক্তি। ১৬১ 





ভাই! সাবধান! যেন কলির কুহকে পড়িয়া] মধুর রসের আপাত মধুর 
আলোচনায়, সাধনের ধন রাঙ্গ৷ পা দু'খাঁনি ভুলিয়া যাইওনা। 
অদ্য অবাক্ত আর্তনাদ্দ স্ববূপ, আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর, কল্পনার 
অনধিগম্য বিষয়ের আভাস দিবর জন্য ছুই একটা কথা মাত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
ভাইরে! শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাংসল্যের পর মথুর রস,-মধুর ভাব, 
বড় দূরের কথা। এই মধুর রস আমার তোমার আস্বাদ্য বা অনুভবনীয় নহে। 
কি জর্বসাধারণের এক চেটিয়া সম্পত্তিও নহে। আমাদের মত কলিক্িষ্ট কত 
লক্ষ কোটি জীব যে মধুর লোভে বিষ পান করিয়া! মরিতেছে তাহার কি সংখ্য। আছে 
তাই তো, আজ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ধের এই ছুরবস্থা, এই শোচনীয় ভাবান্তর | 
আমাদের দেশের যত দুর্দশা, যত কলঙ্ক, যত অনর্থ পাত, কেবল এই “মধুর” 
হইতেই উতপত্তি হইয়াছে। বৈষব-_বৈষ্ণবী ব্লিতেই শিট লোকেরা থে 
নাসিক কুষ্চিত করিয়া উঠে, তাহার কারণও এই “মধুর রল।” বৈষ্ণব 
বৈষ্ণবীর নাম হইয়াছে,_-নেড়া নেড়ী, কেবল মধুরের গুণে । 
মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন,ন্দ 
"একেল! রামানন্দের হয় এছে অধিকার ।” 
সেই রামানন্দ কি প্রকার লোক;-_না-_ 
“পাষাণ কাষ্ঠ স্পর্শে যৈছে ভাব। 
তরুণীর স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব ॥” 


৯ সাশাশীাী শিিশিশাচিশীসি ৩ ০০ সপশাপাাপিশশ শি শিশিশশীপিশীশশিশিটি তি ২ ্ ১7 শীট তি পিসী শিপ শীট 


ততপুর্কবেই ; আমার পরম পুজনীয় ব্জিয় দাদাকে (ৈষ্ব সাহিত্যের হুপরিচিত 

লেখক শ্রীবিজয় নারায়ণ আচাধ্য ) এ ব্যিষ়ে কিছু আলোচনা করিতে বলিলাম। 
দ্ধাম্পদ বিজয় দাদা, আমার অন্তরের ভাব জানিয়া যে অমিয় মধুর উপদেশ 
পুর্ণ লিপিখানি, আমাকে লিয।ছিলেন, তাহ! ভক্ত মণ্তলর পরম আস্বাদ্য পদার্থ 
জ্ঞান করিষা। “ভক্তির”» শ্অঙ্গে উহ ধারণ করিলাম । শ্রীপাদপদ্ধ মকরন্দ 
লোভী ভক্ত ভূঙ্গগণের, এ পত্র থানির বসান্থাদনে বিশেষ আনন্দ লাভ হইবে 
বলিগাই আশা করি। আমরাও, বিজয় দাদার সহিত এক বাক্যে বলিতেছি, 
"ছুর্বণ আমরা, দুর্ব্বলের বল রাগ পা ছু'খানি।৮ 


দ্বীন--শ্রীরসিকলাল দে! 





১ 


১৬২ ভক্তি । [১০মবর্ষ_€ম ও ৬ দংখ্যা। 
চস সস 
এই রামানন্দ ভগবল্লীলার় বিশাখা সখী। গৌর লীলার নিত্য সিদ্ধ পার্দ। 
তাহার সঙ্গে সাধারণ জীবের তুলনা কি? 
মবুব রস, সর্কপ্রধন। এসনন্ধে কৌন কথা নাই । তাহা হইলেও ইহা! 
আমাদের জন্ত নহে । তাহার জন্ঠ বিশেষ পাত্র কি পাত্রী আছেন। তাহা কি 
ভুলোকে, না, গোলোকে, জানি না। 
শান্ত/দি রস চতুষ্টয়, মধুরেতে বিদ্যমান থাকিলেও আমরা তাহার অর্থাৎ 
মধুরের অধিকারী নহি। “কষে নিষ্ঠা তধণাত্য।০, শাণ্ডের ছুই গুণ।” বোধহয় এই 
পর্যন্ত হইতেই জীবের কত কোটি জন্ম গত হইয়া যাইবে । মুর তো বহু দূরে । 
তবে আন্রকান কঙকগুলি লোক, মণ্ুরের ভান করিয়া কু-কার্যে প্রত হইয়াছে, 
এবং কতকগুলি নিরীহ নর নারীকে কুপথগামী করিতেছে। 
ভাইরে ! আঙ্ীরা কাম মোহিত কলির জীব, সর্কদ| ধিবম্ব পিপাসায় ব্যাকুল 
হইয়া ছটফট, করিয়া মরিতেছি। এমতাবঙ্গায় আমাদের যদি কোন সাধন 
ভজন, কি কতব্য কন্ম, থাকে, তবে তাহ! প্ভ্রীঙ্জীহরিনাম সংকীর্তন” ও 
«শ্রীভগবানের পাদপদের অনুধ্যান।” ভাই রদিক! তুমি তো "রাঙ্গা পা 
নিধি,” বুঙ্গ পা ছু'থানির মাহা কিছু বুঝিযাছ, না? অবশ্য বুঝিয়াছ। আঃ! 
কি মধুর, মধুর হইতেও স্থমধুর বস |! 
পাদপদ্বের অনুধ্যানে ব্সিলেই মধুব রসের অনাবিল তরঙ্গ আমিষা হৃদ খানা 
ডুবাইয়া লর কি না লয়, তাহ? পাদপদের পীঘুষানুরক্ত ভক্ত জমর গণই জানেন 
সে বিবধ় আমি কি জানি ? 
ভাইরে ! ইহাই আমাদের সাধন সিদ্ধির শেষ সীমা । ইহার পর,_আরও 
উপরে উঠিতে চাহিঙ্গেই সর্বনাশ ! রসিক! অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইলে 
অধঃপতন অনিবাধ্য। 
মধুর রস যে কি,-তাহাও বুঝি 'ন1-_এবছ জীবনের, কোন অবস্থায় যে উহা 
উপভোগ্য হইতে পারে, তাহাও কল্পনায় আনিতে পারি না। এমতাবস্থার আমি 
কি মাথা মুণ্ড লিখিব, কিছুই স্থির করিতে পারি না। 


স্থির করিতে না পারলেও মোটা মোটী এইমাত্র বুঝিগাছি যে গোপীভাবের 
অন্দবণ ভিন্ন মধুর রসের কিবিন্মাত্রও বোধ জন্মিতে পারে না। 


পৌষ ও মাধ, ১৩১৮। ] ভক্তি । ১৬৩ 





কুতরাৎ মধুর রস বুঝিবার পুর্বে গোপীভাবের আংশিক জ্ঞান লাভের 


আবশ্তক, বিবেচনা ঠরি। শুধু এই আংশিক জ্ঞানের বলে মধুর রস বুঝা 
যাইবে না । 


মন, প্রাণ, দেহ সম্যকরূপে গোপী ভাবাশ্রিত অর্থাহ গোপীভাবে বিভাবিত 
হওয়া চাই। তবে যদি মপুর রসের মাধুধ্য কণিকা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। 

এখন গোপীভাব যে কি, তাহার কিঞিদাভাষ প্রদত্ত হইতেছে, রসিক ! 
প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীভাবই যে গোপী ভাব, তাহা তুমি খনে করিও না। কখনও 
মনে করিও না। 


এই ছুজ্ঞেন্ধ গোপী ভাবের নি্থলতা ) উজ্ঞলতা, উচ্চতা, বিশুদ্ধতা মাগ্ুত*। 
প্রাকৃতিক জ্ঞান বুদ্ধির সহাদ্রতায় বুঝিতে পারিবে না। অপ্রাক্ত চিন্ময় বিভূতি, 
হৃদয়ে ফুটিঘ্া না উঠিলে, গোপী ভাবের নিশ্মীল জ্যোতি তাহাতে প্রতিবিদ্বিত 
হইতে পারে না। এখন বলতো ভাই! এই মায়া মু কামাশক্ত হৃদয় লইয়া 
আমি তোমাকে গ্রেপীভাব বোমন কৰি বুঝ!ই? গ্োপী ভাব না বুঝিলে 
“মধুর রস" বুঝিবার আর অন্ত উপায় নাই। আমি নরাধম় নরকের কীট, গোপী 
ভাবের আলোঁচনান় প্রঃত্ত হইফা, এখন চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। হরি হরি! 
এ কি বাতুলের চেষ্টা । 

আমি এই অসাধ্য, সাধনে অগ্রসর হইয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। রসিক! 
ক্ষমা করিও। শ্রীশীচৈতন্য চরিতানুতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ এবং 
মধ্যের অইমে গেপী ভাবের আভাস প্রাপ্ত হইবে। দেখিরা লও। দেখ। 
থাকিলেও পুনঃ পুনঃ দেখ । 

মোট কথা,--এই মধুর বসাস্বাদনের যোগ্য পাত্র আমরা কখনই ন1। 

“আমরা দুর্বল; দর্বলের বল, রাঙ্গ পা”ছুখানি” কেবল" গ্োপীভাব «ও 


মধুরস ” এরই বিষূত্ব তুমি আগে একটা প্রবন্ধ গিখিবে পরে লিখ, “মধুর 
রূস ও পাদপন্ন ।” 


তোমার বিজয় দাদ! 


আবাহন। 


কি ০৩ 
পন (টে ০ সপ 


হৃদয়বল্লত ! একবার হৃদয়মধ্যে এস, আর দূরে দূরে থাকিও না; জাসিয়া 
দেখ অভাগার হদয়াভ্যন্তরে কিরূপ ভীষণ অনল ধূ ধূ করিয়া! দিবানিশি জ্বলিতেছে। 
আসিবে না? হুদয় অগ্নিময় বলিয়া! কি আসিতে ভয় হইতেছে? তা তোমার 
আবার ভয় কি? তুমি যে ভবভয়হারী, তোমার চরণ স্পর্শে অগ্নি শীতল হয়। 
বালক প্রহ্ছলাদ যখন তাহার পিতার আদেশে দৈত্যগণ কর্তৃক প্রজ্জলিত অগ্রিকুণ্ডে 
লিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন তুমিইত তাহাকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছিল । 
কৈ, তাহাতে ত প্রহ্থাদের এক গাছি কেশও দগ্ধ হয় নাই। তবে কি পাপী বলিয়া 
ঘ্ণা হইতেছে? যদি তাই হইয়! থাকে, তাঙ্কা হইলে যে তোমার পতিতপাবন 
নামে কলঙ্ক হইবে--হরি! তুমি এক সময় পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য সাধের 
চূড়া বাঁশী ত্যাগ করিয়া শ্রীনবদ্ধীপে গৌর হইয়া কা্গালবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ 
করিয়াছিল । কত শত মলিন জীবকে প্রেম মন্দাকিনীর পবিত্র নীরে বিধৌত 
ক্করিয়া। তোমার হুরব্রক্ষা সেবিত চরণ ঘুগলের দাঁস্তপদ অর্পণ করতঃ কৃতকুতার্থ 
করিয়াছিলে । তবে কেন আসিবে না হরি! বুঝেছি, বাসনাশৃষ্ঠ হইয়া তোমা 
ডাকিতে পারি না, প্রাণ খুলিয়া তেমায় ভালবাসিতে পারি না বলিয়া, আমি যে বড় 
্বার্থপর, বিপদে পরিয়া যখন কোন কূল কিনার! না পাইয়া দশ দিক অন্ধকার দেখি 
তখনই তোমায় আকুল প্রাণে ডাকিয়া থাকি » আর যেমন তোমার অপার করুণ 
গুণে বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার পাই অমনি তোমায় ভুলিয়া! যাই। মুগ্ধ মন বিষয় 
মদ্বিরা পানের জন্ চঞ্চল হইয্কা উঠে। জর্ব্ান্তধ্যামিন! তোমার নিকট একাপট্য 
টিকিধে কেন ? তবে কি আসিবে না,দ্ীনের বসনা কি পুর্ণ হবে না? দয়াময় ! 
কাতর প্রাণে নিবেদন করি একবার এস, নিজ গুণে কূপ করিয়া একবার 
হুদয়মন্দির়ে ব্রিভঙ্গ ভাঙ্গম ঠামে দীড়াও। আমি তোমার গোপীমনোরঞ্জন ভুবন . 
মোহন যুত্তিধানি, মানসচক্ষে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া তাপিত্ত প্রা শীতল করি। 
লীনবন্ধু! দীনের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর। রি 
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হে দয়াল গৌরহরি, যে দারুণ যাতনায়, 
দ্রীনেরে করুণা করি, যাপি”ছি জীবন হায়, 
হৃদিমাঝে একবার দাও দরশন । অস্ত্ধ্যাযী তুমি প্রভু জানিছ সকল । 
ভকতের প্রাণ ধন, কাতরে প্রার্থনা করি, 
রাঙ্গা ছ'টি শ্রীচরণ, দাও বিন্দু প্রেম বারি, 
পরশে জুড়াই মম তাপিত জীবন ॥ নিভে যাক অভাগার ছুঃখের অনল & 
আমি অতি হীনমতি, পতিতপাঁবন তুমি, 
ন1 জানি ভকতি স্ততি, | অধম পাঁতকী, আমি, 
ছুপথে সদাই গতি মায়ায় আবৃত। | পড়ে আছি পাপ নীরে তার'গৌরহরি ! 
বিশক্ষ মরুভূ' সম, ভ্রম তমঃ কর নাশ, 
প্রেমশ্‌হ্য হিয়া মম) পুরাও এ অভিলাষ, 


ছুঃখে র অনল তায় জলিছে নিয়ত ॥ [তোমার দাসের দাস হ'তে যেন পারি 


দীন--শ্রীশশিভুষণ সরকার । 


০১ 


ভাবুক ব্রাহ্মণ 


ভবুক্ বিপ্র, গোকুলে হঁহার অবস্থান । ইনি বাল্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপাসক 
ছিলেন। ওদ্ধ মাধুর্য বাংসল্য ভাবে সেবা করিতেন। অনন্য মনে ভক্তিযুক্ত 
হইয়া! এক ভাবে ভজন! করিতেন । বিপ্রের অপূর্ব ভাব, তিনি হরিকে পুত্র তুল্য 
ভাবিয়। সর্বদা মানসপথে ন্নেহাবেশে ভজিতে ভরজিতেই, দেহের মধুময় ভাব 
'িকাধিত হইয়া তাহার ভাবসিদ হইল। এমনি মাধুর্য ভাবের অপ্রতিম শক্তি । 
করুণাময় কফ আর স্থির হইয়৷ থাকিতে পারিলেন না, বিপ্রের অভ্ভিলাষ সিদ্ধ 
হেতু বালক রূপে আসিয়! বিপ্রের সাক্ষাৎ হইপেন। ব্রাঙ্গণ ধেন অমনি আকাশের 
চাদ হাতে পাইলেন, আনন্দ সাগরে নিমগ হইলেন, প্রেমে খর্বর্ধ্য-জ্ঞান শিথিল 
হইয়া গদ্ধ মাধুধ্য ব্রজ ভাব উদ্দীপ্ত হইল। তিমি কৃষণকে প্রাপ্ত হইয়া কেবন পুত্র 
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জ্ঞানেই তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন । গোপালকে কোলে বসাইয়া 
অননভোজন করাইতেন 1 এবং গোপালকে নানা অলঙ্কার, বন্তর, মাল্য পরাইয়া- 
নাসায় তিলক রচিয়া, দেই যপুর হুর্ভি দর্শনে আনন্দিত হইয়া, গোপালকে 
নাচাইতে নাচাইতে ন্েহানন্দে চুম্বন আলিঙ্গন করিধা আত্ম বিস্থৃতি হইতেন। 

আহ! কঞ্খকে যে পুত্র্ূপে লালন পালন করিতে পার, যে কুষ্ণর মনোমোহন 
মধুর বালক মুর্তি দর্শন করিনা, চুম্গন আলিঙ্গন দ্বারা চরিতার্থ হয়, তাহার 
আনন্দের আর সীমা কি? শেহানন্দ সিন্ধু ত্রাণ ন্লেহের উত্তাল তরঙ্গে উচ্ছলিত 
হইয়! আপনকে ধন্য মনে করিতেন। 


ব্রাহ্মণ যে কোন ভাল দ্ব্য সুখে দেখিতেন তাহাই গোপালের ছন্য 
আনিয়া! অতি যত্রে রাখিতেন। লাটিম, ঝুমখুমি, শেঁড়, ভাটা, মৃত্তিকা নির্মিত 
ধর কন্ঠা, হাড়ী পে কাটি খেলনা গোপালের জন্ত যোগাড় করির! ব্রাহ্মণ 
বিশেষ অনশ্দিত হইতে 


গোপালের এ দেখ্য়া ব্রা্দণ আর খ্বিব হইয়া থাকিতে পারিতেন না, 
অমনি গোপালকে কোলে করিয্বা নাচিতে নাচিতে ছুই চক্ষে প্রেমাস্র নির্গত 
করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন 

ব্রাহ্মণ রাত্রিতে গোপালকে ক্রোড়ে শন করাইয়া গোপালের গায় হাত 
চাপড়াইয়া ঘম পাড়াইভেন। একদিন রাত্রিতে গোপালকে এ্রন্ধপ ঘুম পাড়াইতে- 
ছেন, গোপালের তন্ত্া আসিয়াছে দৈবাত শুন হে একট বিড়াল “মেও মেও?” 
করিয়া ডাকিয়া উঠিল। গোপালের আর ঘুম হইল ন!) অমনি ভষেতে চমকিষ! 
উঠিয়া, কাদিতে কাদিতে, ক্ষণে ক্ষণে ব্রাহ্ধণের গল। জড়াইখা] ধরিতে লাগিল । 
ব্রাহ্মণ অমনি ভয়ান্ত বালককে বক্ষে ধরিয়া, কেন কেন, এরূপ করির1 কাদিতেছ 
কেন, ত্রাঙ্গণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। এদ্িকেও গোপাল কাদিতে কাদিতে 
বলিল ঘরের ভিতরে কে ডাকিতেছে, তাই আমার ভয় হইয়াছে। 

ভয়ের কথা শুনিয়া, ব্রাঙ্গণ 'গোপানকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 
নান; ভয় নাই, ওট। একটা বিড়াল ডাকিতেছে, ভব কিণ আমি আছি, তুমি 
ঘুমাও। এই বলিয়া গোপালকে পুনব্বার ঘুম পাড়াইলেন। ত২পরে আর 
একদিন গোপালের এরূপ ভয় হইল, ব্রাক্ষণ সেদিন ও গোৌপালকে ভরসা 
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দেখাইয়। শয়ন করাইলেন। গোপাল ত্রান্ধণের নিকট এরূপ বালক ভাব প্রকাশ 
করিতেছেন, একদিন ত্রাঙ্গীণের ছুর্দব ঘটিল। শুদ্ধ মাধুধ্য বাৎসল্য ভাব দূরীভূত 
হইয়া, এখধ্য ভাব প্রকাশ পাইল। বিপ্র আশ্চরধ্যঘ্িত হইয্া, মনে মনে 
ভাবিতেছেন, একি অদ্ভুত! যিনি ত্রিলোকের নাথ কুঞ্চ) স্বশ্নৎ অচ্যুত, জিনি 
দেবের দেবতা, কালের কাল, ভয়ের ভয়, যমের যম, তিনি মুগ্ধ বালকের স্ায় 
বিড়ালের ভয়ে কদিতেছেন কেন? এই ভাবনায় ব্রাহ্মণের বাৎসল্য ভাব 
দুর হইয়াগেল, কৃ্ণও অমনি ভাবান্তর দেখিক্। অস্তপ্ধান হইলেন । 

_ ভ্রাঙ্গণ অমনি গোপালকে নাদেখিয়া নিধিহারা দরিদ্রের ন্যায় হাহাকার 
কধিয়। কাদিতে কাদিতে ভুমিতলে গড়াখড়ী দিতে লাগিলেন ।. ব্রাদণের বাৎসল্য 
ভাব দূর হইয়াছে, সে অমনি হা বৈকুই্টনাথ ! হা দ্বারকাথ ! হা জগদীশ্বর ! 
ইত্যাদি এ্রশ্বধ্য কুচক নানাভাবে ভগবানকে স্কতি করিরা, শিরে করাঘাৎ করিতে 
করিতে উচ্চৈধরে ক্রন্দন করিতে আর্ত করিলেন। দয়।ল হরি দয়া করির। 
ব্রা্মণকে দৈব বাণীতে বপিলেন, তুমি আর ক্রন্দন করিওন1, তোমার বাংসপ্য 
স্লেহে বশীভুত হইয়া বালকবেশে আমি তোমার নিকটে ছিলাম, এক্ষণে তোমার 
ভাবান্তর হইয়া এধ্য ভাবের উদয় হইতেই, আম অন্তঙগান হইয়াছি, অতএব 
তুমি এদেহে আর আমার দেখ। পাইবে না, দৌহাস্তরে তুমি আমার দেখ। 
অব্ঠ্যই পাইবে । ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 


ত্রাঙ্মণ দৈববাশী শুনিয়া কিছুস্থির হইলেন, এবং ভাবিলেন যে, আমি 
এইদেহে উৎকট মাপুধ্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম, তাহাতে উগ্ৃধ্য ভাব উদয় 
হওয়াতে আমি কুষকে হারাইযাছি, এদেহে অর কুষুকে পাইব না । এই বলিয়া 
ব্রাহ্মণ দ্বেহান্তরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বৃহিলেন। পুনহদেহান্তর হই 
াবান্তর হইতেই, সেই ত্রা্ধণ পুনঃ ব্রজ পুরে শ্রী কঝকে প্রাপ্ত হইলেন।* কৃষ্ণ 
ভজন একমনে করিণেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। এধ্য-ভাবে অহধাম প্রাপ্তি হয়' 
কেবল মীধু্য ভাবেই ব্রজ পুরে শ্রীকক্কে প্রাপ্তি হওয়| যায়। 


দ্বাস্ত, অধ্য* বাৎ্সল্য' মধুর এই চারি ব্রজ উপামনা রতি, এই চারি 
বূসেই কৃষ্ণ বশ হইয়া থাকেন । 


প্রিয়, আত্মা, পিত, সখা, গুরু, দৈব, মিত্র। হুহৃদ, ইষ্ট, পতি, ভ্রান, পুত্র 
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ইত্যাদি যে কোন ভাবে হরিকে ধিনি চিস্তা করিবেন, তিনিই মুক্ত হইবেন, 
তবে য্হার যেমন ভাব তিনি সেইরূপ ধাম প্রাপ্ত হইধেন। 


পতি পুত্র সুহৃদ ভাত পিতৃবন্ষিত্র বন্ধরিং। 
যে ধ্যান্তি সদ্দোদৃষুক্তা স্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ ॥ 


উক্ত প্রবন্ধটা শ্রীতক্তমাল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি অধমের  ছরাশায় 
তক্তগণ অপরাধ মান্না করিবেন। 


ভক্তদাসাচদাস-__্রীইন্্র নারায়ণ আচাধ্য। 





“নাম মাহাত্য |” 


শপ 96 ০ পপ 


(গল্প) 


কোনও গ্রামে হরিহর নাগে এক ব্যক্তি বাস করিত। এই পৃথিবীতে বতব্ধপ 
পাপাচরণ পরিদৃষ্ট হয়, হরিহর ত২সমুদয়ে আসক্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত 
থাকিত এবং চুরি, জুয়াচুরি, জাল, প্রতারণাদি কদর্য কাধ্যে তাহার জীবনের 
সারাংশ অতিবাহিত হইত। হরিহর সাতিশয় লম্পট ও গণিকাসন্ত ছিল এবং 
দিবারাত্র নেশায় বিভোর হইয়া পশুবহ জীবনাতিপাত করিত; ভ্রমেও একবার 
ভগবানের নাম লইত না এবং তীহার নাম লওয়া দ্বরে থাকুক যদ্যপি কেহ 
ডাহার সমীপে হরিনাম উচ্চারণ করিত তাহ হইলে বেচারার আর রক্ষা থাকিত 
না অযথা কুকথ। বাক্য বলিক্া উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়া হরিহর তাহাকে তথা 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিত । তাহাঞ্জ অবস্থায় দুঃখিত 'হইম়া কোন ও প্রতিবেশী 
তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত যদি কহিত হরিহর, পররলোকে তোমার কি হইবে তাহা 
কি একদিনের নিষিত্ত ও চিন্তা করিয়াছ ৭ নরকের কীটানুকীটের সহিতও 
তোমার স্থান হইবে না। এখনও কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয় কুপথ হইতে সৎপথে 
এষ, এখনও তোমার সময় আছে। বুদ্ধি দোষে যে সমস্ত কুকণ্্র করিয়াছ তাহার 
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নিষিত্ত অনুতাপ কর, ঈগরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; তোমার মুক্তি হইবে, 
তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন। কারণ তিনি দখাময়। আমার উপদেশ গ্রহণ 
কর আর কুৎপিত কর্মে লিপ্ত হইয়া পাপের বোবা । বৃদ্ধি করিও না।” তখন 
হরিহর তাহাকে বলিত "যারে বেটা যা, আপনার চরকাম ভাল করে তেল দে গিয়ে 
তার পর পরের চরকায় তেল দ্িন্। নরকে যাইতে হয় আমি যাইব, তোকে 
ত আমার সঙ্গে নরকে যাইতে হইবে না; তবে কেন বক্‌ বক কর্ন? বেটা 
যেন ধর্ম্মপৃক্র যুধিষ্ঠির এলেন ! যা ষা নিজের ভাবন] ভাব্‌গে শ1, আর পরের 
ভাবনা ভাবতে হবে না । অৃষ্টত কেহ কেড়ে নিতে পাবে না, আমর কপালে 
যালিখন আছে তাহবেই। এমন কি আমার অদুষ্টে যদি থাকেত আমার বর্ণে 
বাস হতে পারে, তা জানিস্‌ £" সেইধৃব্যক্তি এই বলিয়া চলিয়! যাইত যে, “ভূর 
পশ্চিয় গগনে উদ্দিত হইতে পারে, খঞ্জ হিমালয় গিরি উল্লদ্ষন করিতে পারে, 
বান চন্দ্র স্পর্শ করিতে পারে, তথাশি তোমার অমর লোকে ব'স হইতে 
পারেনা?” 

একদিবস কোনও গৃহস্থের বাটীতে পুজা হইতেছিল। বাটার সকলে 
ভক্তিপূর্ণ জৃগয়ে এতিমা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তংসমুদয় নিরীক্ষণ করিতেছে 
এমন সময়ে হরিহর মদ্যপান করিয়া উন্মাদাবস্থায় তথায় প্রবেশ করিষ্া নানারূপ 
বিদ্ধ উৎপাদ্ধন করিতে আবস্ত করিল । তাহার তদ্রপ আচরণে সকলে রুষ্ট হইস্ 
তাহাকে 'বাটী হইতে বাহির করিয়া দ্দিজেন। তাহাতে অগমান জ্ঞানে হরিহর 
তাহার দ্লবলকে সঙ্গে করিয়া গৃহস্থের ভবনে বলপুর্বক প্রবেশ করিল এবং 
প্রতিমুস্তির একটী অঙ্গহীন করিয়া দর্পভরে চলিয়া গেল। ইহাতে তত্ভবনস্থ 
সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং ইহার নিমিত্ত “হরিহরই'দোষী” এই 
ধলিষা ইর্খরকে সাক্ষী করিতে লানিলেন। এইরূপ অগণিত পাপোখার্ডন 
করিয়! সে জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিল । 

ক্রমে হরিহর কাগগ্রত্ত হইল। তাহার বিচারের দ্বিন উপস্থিত। যয়রাজ 
তাহার ভূত্যদিগকে আদেশ দিলেন "্যদবধি আমি প্রত্যাগষন না করি তদ্বব্ধি 
হরিহরকে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, এই বলিস্বা তিনি যথায় স্বয়ং 
শীভগ্ববান উপবিষ্ট তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বহুক্ষণ পরে খাতা 
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টিসি টিটি ০0 
আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জীবনে কখনও সে আগনার নাম লয় নাই অথবা 


ফোনরপ পুণ্য কর্ম করে নাই। অতএব ইহার গ্রতি কি দণ্ড হইবে তাহ। 
স্থির করিতে না পারিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহাতে আপনার 
অভিমত কি?” শ্রভগবান চিন্তা করিয়া কহিঙগেন “যমরাজ, আর একবাগ 
ধাতাট। তাল করিয়! দেখ দেখি, ইহার কোনরূপ সুকুত্তি আছে কি না?” 
ধমরাজ বহু পরিদর্শানন্তর কহিলেন "একটা মাত্র হক্তি দেখিতে গাইতেছি, 
এততদ্ব্যতীত সকলই পাশবিক আচরণ 1, 

শ্রীভগবান--উহ1! কি? 

যজরাজ--এই ব্যক্তি একদ! স্থরাপানোম্ত্ত হইয়া তাহার গণিকার নিগিজ 
একটী সুগঞ্ধি গোলাপফুল শ্বহস্তে লইয়া যাইতেছিল। উম্মস্ততার আধিকা 
বশতঃ পুম্পটী দৈবাৎ হস্তচ্যুত হইব কর্দমে পতিত হয়। তাহাতে সে বলিয়। 
ছিল “হায়! হরি কি করিলে?" এই' একবার মাত্র দায়গ্রশ্থ হইয়া হরিহর 
আপনার নামোচ্চারণ করিয়াছিল। এতদ্যতীত তাহার আর কিছুই হুকুতি 
দেখিতে পাইতেছিন! | 

শ্রীভগবান__এই হুকৃতির লিনিন্ত হরিহর একচহু-ংশ দিবদ অমরলোকে 
যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে । তাহার পর তাহ!কে অনন্তকাল নরক বাস 
করিতে হইবে। 


যমরাজ--ইহাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি । 


এই বলিয়া ষমরাজ তথা হইতে হরিছরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
আদ্যোপান্ত তাহাকে ৰলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন “হরিহব, তুমি অগ্রে কি চাও, 
অগ্রে নরকবাস--ন! ক্ষণিক শ্বর্গনূখ অগ্রে ₹" তাহার পুর্বস্যতাব সুলভ বশত 
হরিহর বলিল “ন্বর্গমূথ অগ্রে 0? 

হরিহর দিবসের চতুর্থাংশ কাল মবস্থানেৰ নিমিত্ত মমরলোকে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল। তথায় দেবকন্যাগণ অপ্নর! অপ্নরীগণ ন;চিয়া নাচিয়া গাহিয়! গা হিয়া 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, বিবিধ বর্ণের পক্ষী সমূহ শাখায় বপিয়! দিকৃ সমুহ 
কৃজিত করিতেছে এব বিধিধ বর্ণের বিবিধ পৃষ্প সমূহ বিকপিত হইয়। চতুষ্তিক 
আমোদিত করিরা আপন আপন হৃগন্ধ বিস্তার করিতেছে । হরিহর মনে মনে 
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চিন্তা করিল যে একটা মাত্র পুণ্প পতিত হওয়ায় আমি একবার মনাত্র নামোচ্চারণ 
করিয়াছিলাম বলিয়! এঁক্ষণে এরূপ হুখভোগ করিতেছি। অতএধ আরও অধিক 
পুষ্প লইয়া প্রতিবারে হরি নামোচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া দিলে ভবিষ্যতে আমার 
আরও অধিক সুখভোগ হইতে পারে । এইরূপ বিবেচনানভ্তর ততস্থ প্রমোদো- 
দর্যানে যত পুষ্প ছিল সে সমস্তপগ্তলি একটা একটা করিয়া ছি'ড়িয়৷ ফেলিয়া দিতে 
লাগিল এবং তৎসহিত হরি, হরি নামোচ্চারণ করিতে লাগিল । এইকূপে যত 
পুষ্প ছিল সমস্ত একে একে নিঃশেষ করিল। যখন ভগবান সেই উদ্যানে 
প্রবেশ করিলেন তখন তিনি উদ্যানে একটাও পুষ্প দেখিতে না পাইয়া অতীব 
ক্জাশ্চর্যযাপ্থিত হইয় ধন্দ্রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "“ধঙ্ুরাজ ! উদ্যানের পুষ্প 
সমুহ কি হইল? তিনি কহিলেন হরিহর সমন্স পুষ্পগুলি ছিড়িয়া দিয়াছে 
এবং ফেলিবার সময় প্রতিবারে আপনার নাম লইষ্কাছে। তিনি ইহ] শ্রবণ 
করিয়া! আশ্চধ্যান্বিত হইলেন এবং "কহিলেন ধন্মরাজ ! এই উদ্যানে অগণন 
পু্প ছিল এবং হরিহর অগণন "নাম লইঞ্াছে। অতএব ইহার পুর্ববসঞ্চিত 
সকল পাপ খণ্ডন কর এবং আমার আদেশমত অনন্তকাল তাহার বৈকুঠে বাস 
হইবে।” ধশ্মরাজ তাহাই শিরোধাধ্য করিয়া খাতা পত্র কাটিয়া হরিহরের 
বৈকুষ্ঠবাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন 11 বনুগণ যদিও; এটা গল তথাপি 
নামের গুণে এ ঘটন! অপেক্ষা যে আরও বিশ্বময় কার ঘটনা সাধিত হইয়। থাকে 
ভাহ! বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন ' 
শ্রীচুনীঙ্গাল চক্র । 


আসে 


নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু বেদাস্তরতু । 
( জীবন্গী |) 
(৬) 
শিক্ষান্তে নবঅস্ক,র। 
সমগ্র শান্ত অধ্যঘন যখন সমাপ্ত হইল, তখন দীনবন্ধু প্রাণে ধর্ম জিজ্রাসা 
ও কর্ম জিজ্ঞাসার সেই শেষা শেষি ভাবটুকু আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি 
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দেখিলেন, সমগ্র শান্রের সর বেদাপ্ত যাহ? দেখাইয়। দিতেছেন, ষাহা নির্দেশ 
করিতেছেন, তাহার উপলব্ধি' করা চাই । কেবল অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য বিৰ্যার 
গ্রর়োজন নাই, কেবন শুষ্ক জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত আলোচনার প্রয়োজন নাই, 
কেবল "গুণীগণ গণনার” নাম বাজাইবার জন্য, পণ্ডিত বণিয়া পরিচয় দিবার 
প্রয়োজন নাই,--এ সব ছাড়া শিক্ষার যে একটা উচ্চ লক্ষ্য আছে, একটা মহৎ 
উদ্দেশ্য আছে, তাহা মননশীল আধ্য ধধিগপ বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া 
শিয়াছেন, আর সর্ধ্ব শাস্ত্রের যূলাধার, সকল, জ্ঞানের আকর, নিখিল বিশ্ব প্রকৃতির 
বিরাট রহস্ত-প্রকাশক বেদান্ত, তাহা মানবের কর্ণে, কেমন জলদ গম্ভীর স্বরে 
অহরহ প্রতিধ্বনিত করিতেছে । সে স্বর লহরী, বেদান্তের সেই আহ্বান, গে, 
ঈলিত, বিশ্রের কেন্ছে কেন্দে, রহিয়া বহিয়া, কখন প্রকাশ কথন অপ্রকাশমানা 
চপলার মৃত ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই "জন্মাগ্ন্ত তোর” সন্ধান বলিয়া বলিতেছে, 
কাণ পাতিলে তাহা শুনা যায়, চোখ মেলিলে তাহ? দেখা যায়, হস্ত প্রসারণ করিলে 
তাহ! আলিঙ্গন কর! যার, চিন্তা করিলে তাহ? মন্্বে মন্ত্রে অনুভব করা যায়) এই 
যে বিরাট বিশ্ব, যেখানে কত লতা উডিদ, কত জীব জন্ত, কৃত গ্রহ উপগ্রহ 
বিরাজমান এই সকলের উত্পন্তি যাহ] হইতে, যাহ] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই অধিঙ্ল 
রসামুত মুত্তি সেই "রসো বৈস” অক্ষয় পুরুষ কে নাকি ইহাদের ভিতর দিয়া 
ধরিতে পারা যায়, ইহাদের মধো থাকিয়াও নাকি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? 
তাই ন৷ বেদাস্ত বলিয়াছেন ১- | 
“আনন্দান্ধেব খল্িনানি ভূতানি জাযস্তে । 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং, প্রশস্ত ভিসংবিশস্তি 1" 

এঁ যে গগণের পুর্ণ শশধর বিমল কিরণ-ছটায় লোকের মন হরণ করে, 
উহারই , মাঝে কি সে আনন্দের ছটা নাই ৭1৩ যে ফোট ফোট ফুল গুলি 
হুসৌরভে দিক্‌ আমোদিত করে , উহার ভিতর কি সে আনন্দের আবেগ নাই; 
এঁ যে ছোট শিশুটি জননীর মুখের শৃ্দকে চাহিয়া, মধুর হাসিতে তাহার মন 
হরণ করিতেছে, উহার ভিতর কি সে আনন্দের তাড়িং প্রধাহিত হয় না? উষে 
পতিত পাবনী নু'রধুনী কুলু কুলু নাষে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছে উহার এ 
উন্মাদ গমন ভঙ্গীতে কিসে আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না? এত বেদান্ত 
বঙিতেছেন । "আনন্বান্বেব খত্রিমানি ভূতামি জায়ন্বে / আনন্দে জগৎ অবস্থিত 
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আনন্দেই জগতের উৎপত্তি আর আনন্দেই জগতের লয়। এ আনন্দ লাত 
করিবার, এ আনন্দ ভোগ করিবার, এ আনন্দ অনুভব ফরিবার এবং এ আনন্দ 
সাধন করিধার। তাই না ব্রঙ্গবর্তের ঝষি বালকের! পুণ্য তাপোবনে বদ্দিয়। 
এই আনন্দের রসাস্বাদন করিতে করিতে উচ্চকঠে বিহ্বজিত প্রাণে দিগ দিগত্ত 
প্রতিধ্বনিত করিয়] গাহিয়। ছিলেন-_ 


ম্ধুবাত ঝতায়ুতে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধব % র্‌ 


তবে আমাদের.অভাব কি? ত্বে*কেন সংসারে মানব অহরহ নিরানন্দেরকথ! 
বুলে? আনন্দে যাহাদের অবস্থিতি, আনন্দেই যাহার লর, তাহারা কেন আনন্দ- 
ধামের পথে চলেনা । আনন্দ কে না চায় ? সুখ কে নাচায়? জগতের প্রত্যেক 
পদার্থ তো স্ব স্ব হুখের জন্ঠ লালায়িত, আনন্দের অধিকারি হইবার জন্ত ব্যগ্র। 
এ যে উত্ভিদ 'সন্ুথে বিগ্ঠমান, উহ্বারও ভিতর তো একটা সুখের বাসন! 
রহিয়াছে। উহা! আপন পুষ্টিকর রূম সংগ্রহের জন্ত কেমন হু কৌশলে শিকড় 
গুলির সাহায্যে রস আকর্ষণ করিতেছে, আলোক লাভের জন্য কেমন ধীরে ধীরে 
বাহু বাড়াইয়া ধদতেছে। কারণ সে জানে যে এই সকলেই তাহার পোষণের 
সহায়তা করিবে । এইক্পে প্রত্যেক পদার্থের বিচার শুরিলে দেখা যায় যে 
সকলেরই একটা ছুখান্বেষণের বাসনা আছে, আর গেই বাসন] যখন তাহার 
প্রকৃতি সঙ্গত হঘ তখনই তাহাদ্বারা তাহার পরিপোষণের বিশেষ রূপ 
সহায়তা হইয়|] থাকে। মানবের প্রাণে ও একটা সুখের আকাঙা 
একট] আনন্দ লাভের বাসনা জাগিয়া থাকে । মানুষ যদি আত্ম প্রকৃতির পরিচয় 
লইয়া, অর্থাৎ তাহার প্রতি তাহার প্রাণে কি পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তাহ] বুঝিয়া 
লইতে পারে, তাহা হইলে সেও প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইবে। 


কারণ শাস্ত্রেই তো বলিয়া দিতেছে এই সখের বাসনা, এই আনন্দের ইচ্ছা 
জাগায় কে? না খিনি পরমানন্দমন "সেই পরমানন্দময়ের প্রতি বিশেষ 
সকল পদ্দার্থের চিত্ত আকধিত হয় বলিব তাহার নাম শ্্রীকৃ্চ। দে আকষণে 
ঈসা বিশ্ব আকর্ষিত, গ্রহে উপগ্রছে, অণুতে পরমা গুতে, বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে, নে 
আকর্ষণ চলিয়াছে। যৈমন ভাড়িৎ শক্তি অনৃশ্থা ভাবে বিযাজ মাম রহিদ্বাছে, কিন্ত 
 লঙ্ধীর্থ হিশেষের সাহাষেট, উহা প্রকাশমাম করিতে পারা যায়, লেইরূপ এই মহা 
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আকধণ বিশ্বের জর্ধত্র রহিয়াছে, কেহ সরল প্রার্থনা দ্বারা. কেহ একটি গানের 
দ্বারা, কেহ এ নবনীরদ নিন্দিত মু্ডিটি ভাবতে ভাবিতে সেই আকর্ষণ তরঙ্গের 
বেগ.হুদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হন্‌। তখন তাহার চিত্ত যে দিকে ধাবিত হয়, 
সেই দিকেই সেই আকর্ষণের বেগ দেখিতে পাস । সেই তআ্োতে পড়িয়া যাহা 
রে তাহাতেই আনন্দের সন্ধান পায়, আর তখন এ বেদান্তের অযৃত বাণী তাহার 
কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে । 
“আনন্দাদ্ধেব খলিমানি হতানি জায়ন্তে । 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, 
আনন্দ গ্রয়স্তযভিসংবিশস্তি ॥? 
এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষ। সমাপ্তে দীনবন্ধু আধ্যাত্ব জগতের রহস্ত 
উদঘাটনে উত্হৃক হইয়া উঠেন। তাহার এই আনন্দ্ধামের পথে বিচরণ 
করিবার বাসনা তীব্র হইয়া উঠিল ॥ তিনি ভাবিলেন কেবল জ্ঞানবান হই] সংসারে 
প্রবেশ করিব না। মানুষের যাহ! কর্তব্য, যাহ! পাইলে মানুষ হওয়া যায়, তাহাই 
ধদদি করিতে পারি তবেই সংসারে ফিরিব, মচেৎ নহে । এই ভাবিয়া শিক্ষা সমাপ্তে 
তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে, নানা স্থানে বহু বত অন্ঞরাত নামা ভগবহ পপ্রয়গণের 
সহিত অবস্থান করিয়া সাধন ভজনতত্ব ও অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন । 
সে নিগৃঢ় কথা সে নিভৃত সাধনা, সে ভক্ত প্রেমিকের সম্মিলনে, কবে কোথায় কি 
আনন্দের প্রবাহ ছুটিঘ্বাছিল ; কোন্‌ পৃথ্য তপোবলে, কোন্‌ দঙ্গীদের মাঝে, কোন্‌ 
প্রার্নার ঝঙ্কারে, সেই পরমানন্দ ময়,বিশ্বজীবজীবন, পরমদয়াল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
নবনীরদ নিন্দিত কাস্তিছটায় দীনবন্ধুর হৃদয় আলোকিত হইয়াছিল, তাহার 
পরিচয় কেমন করিয়া দিব! তবে এই টুকু বলিতে পারি যে, তিনি যে সকল পুণা 
চেতা াধুপিগের সহবাসে, আপন চরিত্রকে এই ভাবে গঠিত করিতে জমর্থ 
হইয়াছিলেন, মানুষ বলিয়! গোবিন্দের দাস বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে 
পারিয়া ছিলেন, সেই সকল মহাত্মা! যুবক দ্বীনবন্ধুর এই অপুর্ব্ব ভাব পরিবর্তন 
ও ভগহৎ কুপালাগ্ত দর্শনে আনন্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন-__"যাও বৎস! 
আমাদের আশীর্বাদ, তুমি লোক সমাজে ফিরিয়া! যাও ; লইয়া যাও সেখানে 
এই আনন্দের স্বাদ, তোমার মত সংসারী পাইলে, অনেক সংসারীর চিত্ত 
মালিন্ত বিনূরিতত হইবে। তোমার সহবাসে তাহার! পরশমণির সন্ধান পাইবে।, 
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আর" তাহাদিগকে পথছার। পথিকের ন্যায় দ্িগ ভ্রান্ত হইতে হইবে না, তাহার? 
'আনন্দধামের পথে বিচরপ করিতে সক্ষম হইবে ।” 


ক্রমশঃ 
জ্ীজমদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যয় | 


শ্রীল রায় রামানন্দ । 


(পুর্বব গরকাশিতের পর 1) 


ভক্তির মহিমা শুনি গৌর ভগবান। 
আনন্দ পুর্বরত তনু প্রফুল্ বয়ান ॥ 
ভত্ত-মুখে ভাক্ত রস করি আস্বাদন । 
রসোন্সত্ত প্ীগৌরাদ ভাবেতে মগল ॥ 
ছুনয়নে প্রেমধারা যেন মন্দাঝীনি | 
চুকুল বহিয়া সিক্ত করিছে ধরনী॥ 
কহে মুছু মন্দহাদি গ্রীগোর হন্দর। 
আলিঙ্গিয়া রামানন্দে ধরি ছুটি কর ॥ 
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি কুষ্ণ ভক্তি হীন ) 
মায়াবাদে সদাই ভাসি হয়ে উদাসিন॥ 
হরি ভক্তি রসতত্ব কিছুই নাহি যানি। 
বিশেষিয়া কহ মোরে ভক্ত চুড়ামণি ॥ 
কিক তোমারে গুণ কহনে না যায়। 
মনুষ্য নহ তুমি কষ্ণ-তত্ব-রসময় ॥ 
অগোচবর ভক্তি যোগ শাস্স্রে সাকার । 
তারফল লিখি শাস্ট্রেজ্ঞান চমত্কাধ ॥ 


১৭৬ ভক্তি । 1 ১০মবর্ষ--€ম ও ৬ঠ মংখ্যা। 






জ্ঞানের পরম ফল ব্রঙ্গে লন হয়। 
জ্ঞানমার্গে ভক্তিমার্গে ভেদ তো নাহয় & 


জ্ঞান ভক্তি ছুই পথ বৈকুঠয বুঝায় । 
জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ কোন অভিপ্রায়/॥ 


কহ কহ বলে প্রভু গদ গদ বচনে। 
জ্ঞান ভক্তি প্রভেদ ভাব শুনি ইচ্ছা মনে ॥ 


প্রভু , রামানন্ধ প্রমুখা ভক্তি তন্ব শ্রবণ করিয়া বাম্পাকুল নয়নে বলিতে 

লাগিলেন, "দেখ রামানন্দ! আমি মায়াবাদী সন্্যাসী, জ্ঞান পথের পথিক, 
সর্ববদ। জ্ঞানের চর্চা করিয়া থাকি, কিন্তু আজ তক্তি থে, আশুফলগ্রদদ ও সহক্র 
সাধ্য, তাহা তোমার নিকট ওনির়া আমি যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। কিন্ত 
মনের মধ্যে মহান্‌ মংশর উপস্থিত, জ্ঞান মার্গ ও ভক্তি মার্গ ইহার মধ্যে কোন 
পথ সরল তাহা তুমি যথা শান্তর প্রমান গ্য়োগ দ্বার] আমার সন্দেহ ভগ্ন কর) 
আর কোন কোন কম্ধানুষ্ঠান করিলে জীবের হৃদয়ে হরি তক্তির সঞ্চার হয়, এই 
সকল তর্ব জানিবার জন্ত আমার কৌতুহল জন্মিয়াছে, তুমি বিস্তারিত কীর্তন 
করিয়া আমাকে হুখী কর।” 

প্রশ্ন শুনি রাষানন্দ বিশ্মিত হইয়া । 

স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়। ॥ 

সাক্ষাৎ জঁখর তুমি ব্রজেন্্র নন্দন। 

তোমার নিশ্বামে হয় বেদ প্রবত্রন | 

শতি স্মৃতি পুরানাদি শাস্ত্র সমুচয়। 

সকলি তোমারি ৃষ্ট শুনি দয়াময় 

তুমি ভাগবত বক্কা তুমি জান অর্থ। 

যারে জানাও সেই জানে অন্যে অসষথ | 

নাম কীর্ভনাদী ভক্তি করে যেইজন? 

সেই জন পায় ঈশর স্বরূপ দর্শন | 


দিধ্য মূর্তি বরপ্রদ দেখিবারে পায়। 
যেরূপ মাধুরি লীল! গায় মর্কথায় ॥ 


পৌষ ও মাধ, ১৩১৮।] ভক্তি | ১৭৭ 





সেইরূপ দেখি ভক্ত হথথ পায় যাহ1। 
কোটিকল্গ জ্ঞান মার্গে নাহি মিলে আহা ॥ 
অতএব জ্ঞান হইতে ভক্তি গরীয়সী | 
কহিল কোপিল দেব মায়ে উপদেশি 1 
হে ভক্তবান্থী পুরণকারী কমলাপতে ! আপনি দীনের প্রতি কঠিন প্রশ্ন 
করিয়াছেন। জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য নির্ণয় করা আমার স্থাস্ধ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিশিষ্ট 
সংসারী জীবের দ্বারা সম্ভব পর নহে, আমি ত পুর্েই বলিয়াছি ঘে, প্রভু তুমিই 
আমার জ্ঞান, ভক্তি, সাধন এবংধ্ভজন, তোমার শ্রীচরণ শ্ডিন্ন 'আমি অন্য কিছুই 
জানিনা, তবে নিজগুণে দীনকে যন্ত্র করিয়া তাহাতে স্বয়ং যন্ত্রি হইয়া আমাকে 
যা বঙ্গাইবে আমি তাহাই বলিব, ঠাকুর তোমার রূপ অনন্ত, অসীম, তাহার 
সাধনোপায় ও 'অনন্থ, আবার আচার পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। তোমার তত্ব তুষি না 
বুঝাইলে কেহই বুঝিতে পারে না তবে যেষে পথই আশ্রপ়্ করুক ন! কেন, 
মূলে সকলকার উদ্দে্ই সেই একু ভগবানকে লাভ করা। 
ধর্মের গুণ ভেদে সাধন প্রণালী । সাধক যে গুণ্রে অধিকারী তাহাকে সেই 
গুণের প্রণাঞ্গী যতন সাধন. তন করিতে হইবে, কারণ মানবের প্রকৃতি 
অনুসারে সাধন মার্গ অবলম্ষিত হইয়া থাকে | গুণভেদেই সাধন পন্থা' পৃথক 
হইয়া থাকে, সৃতরাৎ ধর্ম আচরণ বিধিব্যবস্থাও প্রভেদ । প্রতি ভেদে ধর্মা- 
চরণ যে পার্থক্য দৃষ্ট হধ তাহার প্রধান কারণ গুণ। কিন্তু প্রভো ! যখন গুণের 
কার্ধ্য শেষ হয়, তখন সকল সাধকের হৃদয়ে এক পবিত্র মহান্‌ বিরাট পুকষের 
উজ্জল জ্যোতি: উদ্ভাসিত হয় আর ভক্তগণ আনন্দ সলিলে কখন নিএজ্জিত, 
কখন বা স্ত্ররণ করিতে থাকেন। তবে জ্ঞান সাধন হইতেছে বিচারানুগতা 
আবার বিচার হইতেছে বুদ্ধির অনুগতা স্থল বুদ্ধির ঘারা হৃক্্ পরমাত্মতন্ব 
অবগত হওয়া! অতি দূরহ( বিশুদ্ধ বুদ্ধি মহাত্বাগণ স্থির সুক্ষ বুদ্ধি ছারা 
তাহাকে জানিতে পারেন । জ্ঞান যোগ সাধন কালে বহু বিধ বিদ্ধ বাধা সংঘটন 
হইবার আপস্কা আছে?। কিন্তু পরাংপর পরমে শবরে ্কাস্তিক ভক্তির উদয় হইলে 
তাহার কপার সমুদয় বিশ্ব দৃরিভূত হইয়া যায় আর সাধকের অন্তঃকরণে বিমল 
জ্ঞানোদয় হয়। সেই জ্ঞানবান ভক্ত অনায়াসে জীবন মুক্তি কে লাভ করিতে 
পারে এই জন্য শাস্্রকারগণ ভক্তি পূর্ববক ঈশ্বর উপাসনার উপদেশ দিয়] থাকেন। 
হও 


১৭৮ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--€৫ম ও ঠ সংখ্যা । 





এ কথা পাতঙ্ল দর্শনে স্পষ্টাঙ্গরে লিখিত আছে “নীশর প্রণীধানাদ্বা” (১৫শ 
পাড়ে ২৩শ সুত্রে) ঈশ্বরকে ভক্তি ভাবে_উপাষন। করিলে শীঘ্র সাধনায় সাধকের 


সফল মনরথ হয়। 
ঈশ্বরের ধান করাই যোগপাধনের প্রকৃষ্ট উপায়, সাধক যে ভ'বেই সাধনায় 
প্রবৃত্ত হউক নাকেন যতই সার্থপরতা, হুখ ভোগ ইচ্ছ। থাকুক, যদি কোন 
প্রকারে সাধকের মনে নিজ ইষ্টদেবের প্রতি বিন্দুমাত্র ও ভক্তির সঞ্চার হয় 
তাহ? হইলে আব. তাহার পতনের সম্ভাবন। থাকেনা; কারণ এ ভক্তি জোরে 
তাহার ভাবার ধিরে ধিরে পরিপুষ্ঠ হইয়া 'সাধককে নি ইষ্টদদেবের সাক্ষাৎ 
কারের জন্য মন ব্যাকুল করিয়! দিয়া থাকে । 
জ্ঞান ও ভর্তি বিশেষ কখন । 
জ্ঞান যোগশ্চ মনিষ্ঠো নৈগু ণ্যে। ভক্তিলক্ষণ: 
দ্বয়োরপ্যেক এবারে ভগবচ্ছন্দ লক্ষণঃ | 
ভা পু ৩,৩৩২ 
জ্ঞান যোগ এবং আমাতে নিগু'ণ ভক্তিযোগ এতছুভয়ের একই উদ্দেশ্য 
অর্থাঙ উভদ্ন হইতেই শ্রীভগবানকে লাভ করা যাযু। 
কিবু লক্ষণভেদো হি বস্তভেদস্য কারণৎ । 
ন ভক্তজ্ঞানিনোদ-টা শাস্ত্রে লক্ষণ ভিন্নতা । 
কোধসার ভক্তিযোগ | ৩ 
জ্ঞান ও ভক্তি এক পদার্থ, কেবল লক্ষণ ভেদে পেরস্পবের বগ্ত ভেদ হইয়] 
থাকে; শাস্ে, জ্ঞানে ও ভক্তিতে কিছুই লঙ্গণ ভেদ দুষ্ট হয় না। 
কিন্তু কোন কোন শাস্্কারগণ একথাও বলয়া থাকেন যে, জ্ঞানের প্রধান 
কারণ ভক্তি) জ্ঞান, তক্তিসাধনের অগ্ন বটে, ভক্তি হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ট নহে, 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে জ্ঞানের অপেক্ষা করেনা, সকল প্রকার সাধন প্রণালী 
সত্য ও কাধ্যমাধক ইহা স্থির, সকলিই অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার কোন 
বিধি ব্যবস্থা নাই। 


পৌষ ও মাধ, ১৩১৮। ] ভক্তি । ১৭৯ 





আবার-_ 
ন তু জ্ৰানৎ বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি। 
তথাভক্তিৎ বিন! জ্ঞান নান্যপায শতৈরপি। 
বোধসার ভক্তিযোগ 1১১ 
জ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত যুক্তি দ্বারা ও কখনই জীবের মুক্তি লাভ হইতে 
পারেনা, আবার ভক্তি ব্যতিরেকে শত শত উপায় অবলম্বন করিলেও কখনই 
হান লাভ করিবার সম্তভাবন। নাই। 
ভক্তিজ্ঞণানৎ তথ মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রম 1 
জ্ঞানিনস্ত বশিষ্টাপ্ঠা ভক্তা চৈ নারদাদয়ঃ। 
বোধসার ভক্তযোগ 1১২ । 
অশ্রে তক্তি, পরে জ্ঞান, তদুনস্তর মুক্তি, এই ক্রম সর্দমসাধারণ ; বশিষ্ঠ 
প্রন্ৃতি মুনিগণ জ্ঞানী এবং নারদ প্রভৃতি মুনগণ ভক্ত বলিফব। প্রসিদ্ধ ॥ 
ও তস্য। জ্ঞান্মেব সাধন মিত্যেকে । 
কোন কোন মহাত্বা একথাও বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানই ভক্তির সাধন । 
কিন্ত গ্রভে!! ভগবদূ বিষরক জ্ঞানকে ভক্তি বল] যাষ ন1। কারণ ভগবদ্দেষী 
যাহারা তাহাদের ও ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান আছে; তবে তাহার! ঈশ্বর মানেনা, এই 
মাত্র বিশেষ। ঈপ্বর সর্বশক্তিমান, মহান, জগতের আদি পিতামাতা! ইহা সকলেই 
জানে কিন্তু কজন তাহাকে প্রেম ও ভক্তি করে; মুতরাং জ্ঞান থাকিলেই যে 
প্রেম ভক্তি হইবে, ইহ! সম্ভবপর নয়। কিন্তু শান্ালোচনায় বেশ অন্যান 
হয়; জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর সাধন সাপেক্ষ এই জ্ঞান সাধন করিতে করিতে ভক্তি 
জন্মে, আবার ভক্তি সাধনে ও জ্ঞানের.উদয় হয় কিন্তু ভক্তি উদয় হইগে জ্ঞানের 
লয় হইয়া! যায়। ভালক্খমার আধিক্য জম্মিলে প্রেম ও প্রেমাম্পদ এক হইয়া যায়। 
কিসে ভক্তির উন্মেষ হয় তাহ। বলিতেছি যথা-- 


সোহচিরাদেব রাজধে সগদচ্যুত কথাশ্রয়ঃ | 
শৃঙ্বতঃ শ্রদ্ধধানস্ত নিত্যদ স্যা্দ ধীয়তঃ। 


ভাপু৪। ২৯। ৩৮। 


১৮০ ভক্তি | [১*মবর্ব--€৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখা। 
সিটির রিরারিনিকিনিররি নিলি চারি 8 


হেরার্ষে! ভক্তি কেবল ভগবত কথা আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি কর, ধে 
ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্বক সর্ব্বদা হরি কথা শ্রবণ ব! পাট করেন, তাহার হৃদয়ে অতি- 
অতুর ভক্তির বিকাশ হইয়1 থাকে । 


নষ্টপ্রায়েধভদ্রেযু নিত্যং ভাগবতসেবস্া | 
ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তিভবতি নৈষীকী ॥ 
| ভা পু ১1২১৮ 
ধাহারা একান্ত মনে শ্রীভগবানের গুণ কীর্তন অথবা যে যে শাস্ত্রে, তাহার 
পবিত্র গুণাবলি বধিত আছে, সেই সকল ভাগবত শাস্ত্র প্রত্যহ পাঠ কিন্বা শ্রবপ- 
করেন, অলতিকা মধে/ই তাহাদের হৃদরস্থ আবভদ্রনা সকল নষ্ট হইয়া যায়, এবং 
পবিত্রবীত্তি শ্রী ভগবানে অচল ভক্তি জন্মে । 
বিধুতুক্তিরধস্ত চিন্তে কিন্বা জীবো নমেৎ সদ1। 
স ভারয়তি চাতমানৎ তথৈব ছুর্িতার্ণবাৎ ॥ 
গপু ১। ২২২। ৩৮ 
বাহার চিত্তে বিষুং ভক্তি বিদ্যমান থাকে, অথবা খিনি সর্কাদা বিধুকে নমস্কার 
করেন, তিনি এই পাপমন্ধ সংসার মহাসমুণ্র হইতে আত্মাকে অনায়াসে পরিত্রাণ 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
প্রভো! অদ্য রাত্র অধিক হইয়াছে, দামকে বিদায় দিন। আপনার ইচ্ছা! 
থাকিলে পুনরায় সক্ষাৎ হইবে। 
| ক্রমশঃ 
শ্রীমতি লাল চক্রবন্তাঁ। 


ছিরে সাত 


গোলাপ । 


৬০ 2 


(১) 
 বৃস্তোগরি আহা মনি! হিগুল বরণ, 
কে গোতুমি সমাগত আজি উযাগমে? 


পৌঁষ ও মাধ, ১৩১৮ । ] উক্তি । ১৮১ 





কি কর্ম আধিতে হেথা তব আগমন, 
কি শিক্ষা শিখাতে এলে পাপ মন্তাভমে ? 
€ ২) 
'বরগ-প্রশ্থন তুমি শ্বরগে বিকাশি, 
তুষিতে সৌরভে তব স্বরগ-লোকেশ। 
স্বগিবধু, শচীদেব্টু, মেনকা, উর্বশী, 
তুলি' তোম্‌॥ স্যতনে সাজা'ত কবরী বেশ 
( ৩) 
ত্য কেন কহ মোরে বিলাস ভবন, 
মহীতলে কেন এলে ক্ষণিকের তরে ? 
অন্ত নর নাহি জানে করিতে যন, 
অবহেলিঃ ভোগা” প্রতি নাহি চাহে ফিরে? 
(৪) 
কার লাগি সহিতেছে হেন অপ্মান, 
কেহ তচাহে না তোমা” তুমি কেন চাও €? 
অপরে তুষিতে বুঝি ত্যজি অভিমান, 
অযাচিত ভাবে তুমি সৌরভ বিলাও | 
(৫) 
কি মাধুরি গুপ্ত তব প্রতি-পত্র পাশে, 
কপটতা, নিষ্ঠরতা নাহি হৃদি মাঝে! 
কি অমিয় ভাব'মরি ! তোমার বিজাশে, 
সরলতা কোমল নিত তথা রাজে ॥ 
৬) 
এসেছ ধদ্যপি ভবে ভূষিত হইয়ে, 
চঞ্চল কেনবা এত তুবিতে যাইতে ? 
কেন চলে যাও তুমি নিমেষে আসিয়ে, 
নিমেষে যাইষে যদি এলে কেন মত্ত্যে ? 


১৮২ ভক্তি । [১ম বর্ষ--৫ম ও ৬ষ সংখ্যা । 





৷ (৭) 
বুঝেছি বুঝেছি তব কর্ম অবমান, 
স্বর্ণ সাধিয়ে হেথা, করিছ প্রয়ান। 
যাও যাও পুষ্পবর আপন ভবন, 
যাও সেথা, রাজে যথা শান্তি নিকেতন ॥ 
(৮) 
হেরিয়। তোমারে যেন শিখে নর ভবে, 
ক্ষণিকের তরে তারা এষেছে হেখায় | 
নগ্ বেমে আসিয়াছে ম্প্র বেসে যাবে, 
কর্ম সার্স হ'বে যদা বিশাল ধরায় ॥ 
(৯) 
সুদীর্ঘ সাধন লভ্য এই নরদ্েহ, 
বছ কেশ সাধ্য এই বিদ্যা বুদ্ধি ধন। 
এসবে আসক্ত যেন নাহি হয় কেহ, 
কিছুই মাদব সহ যাবে না যখন । 
(১৭ ) 
মত্ত হ'খে যেন নর সেই নাম লভে, 
যে নাম লভিতে পরব পশিল কানন । 
শুধু এ' অমূলা নিধি নিত্য সঙ্গী হবে, 
বিচরিবে মানবাত্বা যেথায় যখন ॥ 
(১১ 0) 
মত্ত যদি হয় কেহ যৌবন-রূপেতে, 
বারেক তাহারা ওযন হেরে তব রূপ । 
তোমার ক্ষণিক স্থিতি স্মরি, অন্তরেতে, 
বুঝে যেন সমদশ! তাদের এ'রপ॥ 


শ্রীচুনী লাল চন্ত্র। 





“মাম ধম্ম ৮ 


পাপ 002 পাপ 


” হরেনাম ছরেনণম হরেনগমৈব কেবলম, । 
কল নাস্তেব নাস্তেব নান্ডেব গ্রতিরন্যথা ॥” 


যাগ যজ্ঞ ব্রত ধ'? পৃভা আবি পুণ্যকণ্ম? 
যা কর হুখের মন্ত্র জানা অতি ভার । 
জন্ম মৃত্য তাপ জরী।, পরিপুর্ণ বহুন্ধরা, 
তবের সাগরে শুদ্ধ হরিনাম সার ॥ 
কলির প্রধান কণ্ম, নামসন্গীর্তন ধর্ম 
নামের সাধন বিন! নাহিক নিস্তার । 
নাম ত্রন্ম মুখ্যরতি, নাম মোক্ষ পরাগতি, 
স্বরূপ বিগ্রহ নাম নাহি ভেদ তার॥ 
প্রাতঃ স্মৃতি আচমন, তুলসীর আহরণ, 
দ্রশন ধাবন ন্নান মন্ধ্যাদি জাধন। 
বন্দি! বৈষ্ণব ব্রজ, বুন্দাবন মোক্ষবূজঃ, 
নিত্য সেবা উদ্ধ' পু, চক্রাদি ধারণ ॥ 
পঞ্চকাল পুজারতি, শ্রীপ্তর চরণে মতি, 
গোপী চন্দনের মাল্য তুলসী মেবন। 
কষ্কক্ষেত্রধাম গতি, তীমুত্তি দর্শন-বূতি, 
তপ জপপরিক্রম দৈবত বন্দন ॥ 
রাধাকৃঞণ প্রেমনাট, শীতা ভাগবত পাঠ, 
চাল্ীয়ণ। পুরশ্চরণ, প্র্জাদ ভৌজন। 
লীলক্ষেত্র দরশন, রাধাকুষ্ণ প্রবোধন, 
পঞ্চাশৎ উপচাবে চরণ অ্চন ॥ 
শঙ ঘণ্টা ঘটা রোল, সঘন প্রেমের কোন. 


সচন্দন গন্ধ পুপ্পে অভ) পুজন। 


১৮৪ ভক্তি | 1 ১মবর্ষ-€ম ও ৬ঠঠ সংখ্যা । 





গৃহ গীঠ সংস্করণ, মাস বিধি বিচত্রণ, 
 বিষবর নিন্দুকে করি সুদূর বর্ন ॥ 
দ্রিনকৃত্য মাসকৃত্য, বিচারি বিষম নৃত্য, 
একাদশী মহাতত্ব তর্কের স্বজন । 
জন্মা্টমী একাদশী, নরসিংহ চতুর্দশী, 
বামনের ছ্াদশীতে বিদ্ধার বর্ন ॥ 
ভক্তের লক্ষণ ধরি, কিবা দিব! বিভাবরী, 
সাধুর সঙ্গেতে কার শুভ আচরণ । 
এ সব বৈষ্ব নীতি, শিখিয়া বিশদ রীতি, 
ভবের হাটে আছে যত ভক্তজন॥ 
অথব! সন্্যাম করি, করেতে করঙ্গ ধরি, 
ধর্ম লাগি আছে ছড়ি গৃহ পরিজন । 
কিছুতে নাহিক পার, বিশ্বে নাম ধশ্ম সার, 
নামের কীর্তনে নিত্য পাপের নাশন্‌ ॥ 
নামের মধুর তার, সবে সন অধিকার, 
নাযের,সাধন বিনা গতি নাহি আর। 
নাম প্রেমে পরামুক্তি, ভাগবতে আছে উক্তি, 


“অজামিল” নাম গুণে পাইলেন পার। 
“অয়মাণে! হরেরাম গৃণন্পুজোপচাবিতৎ। 
অজামিলোহপ্য গান্ধাম কিমুত অ্র্গয়া 'গৃণন্‌ ॥” 


অক্ষম্ন ন্বরগ কাম, যে করে হরির নাঙ্গ, 
সুখের ভরণী তার ভৰ দিন্ধু জলে। 
সেই হুধাসিক্ত নাম, বিতরিতে বিশ্বধাম, 
নাশিতে পাত্ুক পঞ্চ মেদিনী মণ্ডলে ॥- 
শ্রীঅদ্বৈত শাস্তিধামে, নিয়ত হরির লামে, 
করিয়া জগং্ব্াপি প্রেমের হুঙ্কার । | 
তুলদী গঙ্গার জলে, নিলা সাধন বলে, 


“নিত্যানন্দ"” শ্রীচৈতন্য প্রেম'অবতার ॥ 


পৌষ ও মাঘ, ১৩১৮। ] ভক্তি | ১৮৫ 





পাইয়া পরম ধন, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ; 
হরিনামে বিশ্বধামে সবে হল পাঁর। 
নাম প্রেমে বিশ্বতরা পীযুষে পুরিত ধরা, 


পহরিবোলে” বহ্ুন্ধরা নাচ একবার । 
"হরি বোল হরি?” 
“নাম চিস্তীমনিঃ কুষণ চৈতন্য রস বিগ্রহই। 
পূর্ণ: শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নাতআা-নাম নামিনোঃ 1৮ 


শ্রীহরি চরণ দে। 


০ 


সংসার সন্তপ্তের প্রার্থনা ॥ 


হে দীনবন্ধু দীনতারণ! তোমাকেভিন্ন আমি মার কিছু চাহিনা। অলিক 
ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া এতদিন কাটাইয়াছি এক মুহুর্তের জন্যও তোমার 
চিন্তা করিনাই, কিন্তু নাথ! অসার চিন্তা জরে দেহ জরাছ্গর, অর্থ চিন্তায় মন 
প্রাণ বিকার গ্রস্থ, সর্বদা পরের চিন্তায় চিন্তিত আপন চিত্ত ক্ষণেকের জন্যও করি 
নাই, তাই নাথ! এক্ষণে তোমাক পাদ্পন্থে দীনের এই নিবেদন আর যেল 
তোমার চিত্ত) ছাড়া অগ্ঠ চিস্তা করিনা । পরনিন্দা পরচর্চঢা শুনিতে শুনিতে 
কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, কুনিতি কুটতর্ক কুকথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ 
বধির হইয়াছে, ত্ত্ত কথ! শুনি নাই, তোমার “শিলা গান শ্রবণেতে শ্রবণ হয়নাই 
তাই নাথ! আর যেন তোমার কথ ছাড়া অন্য কথা শ্রবণ করি ন1। চিত্ত বড়ই 
চঞ্চল কিছুতেই স্থির হইতেছে না, চঞ্চলতা যাইতেছে না, পাপ পথে চিত্ত 
ধাবিত হইতেছে, অর্সাঁর সংসারে মন প্রাণ অর্পণ করিধাছ্ি তোমার শ্ীপাদপদ্ধে 
চিত্ত অর্পণ করিতে পারি নাই, ফল মুল শিষ্টামাি যেখানে যাহ পাইয়াছি 
ভাল মন্দ বিচার নাকরিয়। লোভের বশীভূত হইয়া! তাহাই ভোজন করিয়াছি 
রসনার তৃপ্তির জন্য হুধা বোধে অথাগ্য কুখাগ্ঘ কতই না খাইয়াছি কিন্ত 


নাথ! তোমার নাম হুধা একবার ও খাই নাই, ভূঁজেও একবার মহাগ্রসা 
২৮ 
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ভোজন করি নাই তাই প্রার্থনা আর যেন তোমার নাম সুধা ভিন্ন অগ্ত কিছু খাই 
না। এসংসারে আসিয়া কত গান করিয়াছি বন্ধুবান্ধবগণকে অসন্তোষ করবার 
জন্য কত প্রকারের কত সংগীত গাহিয়াছি অশ্লীল'ত। পূণ তোমার ভাব ছাড়া কত্ত 
স্থানে কত গান করিঘ্বাছি কিন্ত নাথ! তুমি যাহাতে সন্তোষ হও এমন প্রাণ 
মাতান হৃদ্ব জুড়ান নাম সংবন্তুন করি নাই ভব বেগ নাশক শান্তি দায়ক 
হৃঘয়ানন্দ্রকারক প্রেমপুর্ণ প্রার্থনা সংগীত ভুলেও একবার গান করি নাই, যে 
গান গাহি! গ্রব প্রহ্নাদ সাগরে অনলে গ্হন কাননে মহ? মহা বিপদ হইতে 
ত্রাণ পঃ£য়াছিল, যেগানের মোহিনী শক্তিতে দেবর্ধি নারদ নিমিষে ত্রিভূবন 
ভ্রমণ করিত, যে গানের মধুর তানে ইনা চন্দ ষক্ষ বুক্ষ দানব মানব সকলেই সু, 
যে গান করিরা ব্রজাঙ্গনাগণ কোথায় ব্রজনাথ ! হা ব্রাধানাথ! বলিয়া আকুল 
গ্রাণে বৃন্দাবনের বনে বনে উধাও হইয়া ছুটিত, যে গান শুনিয়া ভক্তের প্রাণ 
আনন্দে নাচিয়া উঠিত আবার যেগান করিয়া? অক্রোধ পরমানন্দ ভ্রীদিত্যানন্ৰ 
ভাববিভোরিত প্রাণে "কে নিন আয় কে নিবি আমু” বলিরা উচ্চবে'চল ডাকিত 
এবং ত্র ডাক শুনিয়া পাপী; ভাপী নর নারীনণ মুগ্ধ হইয়া যাইত যে গান গাহিয়া 
সাধক রাম প্রধা্দ শমনকে টিট কারী দিধাছিপ, যে গান শুনিখ] মহাপাপী জগাই 
মাধাই পরিত্রাণ পাইয়াছিল এমন হুধা মাখা মপুর নাম সংগত গান করি নাই, 
তাই প্রভো ! নিখেদন যেন মধুমাখা তোমার সেই গান ভিন্ন আন গান আর 
গাইনা। সৎসারে আসিয়া মিথা। হুখের আশাষ কত কি করিঝছি, মৃধা ভমে 
হলাহল পান করিয়াছি, ধিষয় বিষে দেহ মন জঙ্ঞরিত, £খ শান্ত পাই নাই, সুখ 
রতু লাভের আশে কত প্রকারে কত অর্থ উপান্ভন করিয়াছি, কিন্তু নাথ! অর্থ 
ঘে অনর্থের মূল অর্থ যে বন্ধনের হেতু তাহ! ভ্রমেও একবার চিন্তা করি নাই, সখী 
হইব বলি! কত কি অকাধ্য কৃকার্ধ্য করিয়াছি,মিথ্যাকথা পরচষ্চা পরদ্রব্যহরণ 
ভুয়াচুরি বাটপারি কত কি করিয়াছি, তাহার সীমা নাই কিন্তু কিছুতেই হখ 
সোয়ান্তি পাই নাই, দেহ মদে মন্ত"হইয়! সুখী হব বলিয়া পাপ পুণ্য কিছুই 
জ্ঞান করি নাই, কত £জনের প্রাণে চকত প্রকার কত যন্ত্রণা দিয়াছি, কিন্তু নাথ! 
কিছুতেই মুখী হইতে পারি নাই? তাই প্রার্থনা, তোমার হুখে স্থখ বিন! যেন 
অন্য হৃখ চাইনা কর্মক্ষেত্র সংসারে আসিয়া কতকর্ করিয়াছি কিন্ত তোমার 
উদ্দেশে কোন কর্থ করিনাই, তুমি বাহাতে সন্তুষ্ট হও এমন কশ্মদে মন 
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নিয়োজিত করি নাই, জানি কর্মক্ষেত্র সংসারে কর্ম করিতেই হইবে, কিস্ত নাথ! 
কি কর্ম করিলে তুমি সখী হও তাহা ভুলেও এক ব'র ভাবি নাই,£কেবল ভুতের 
বেগার খাটিগ্াছি কাজের খাটুনি কিছুই খাটি নাই, ঘা কিছু কর্ম করিয়াছি 
তৎকর্্মফল শ্লিচরণে অর্পণ করিতে পারি নাই সকল কর্মের মূল যে তুমি তাহা 
জানি নাই তাই প্রার্থনা তোমার কমন ছাড়! যেন অন্যকশ্খী করি না। এই ভবের 
বাজারে আমিয়া কত যে অপথে কুপথে চলিয়াছি তাহার ইঘত্ব। নাই যেপথে যাইলে 
তোমায় পাওয়া যা এমন শপথ চিনি নাই, কণ্টকাবুত কর্দমূমূয পথে কেবল 
গিগরান্ি হ্ুপখে যাইভে মন কিছুতেই ধায়নাই, তাই নাথ! তোমার প্রেম পথ 
ভিন্ন যেন অন্য পথে আর যাইনা। তঞ্চান় আকুল হইয়! পিপাসা দূর করিবার 
জন্য কত লীতল জল পান করিয়াছি তাহার শীমা নাই কিন্ত প্রাণের পিপাসা মিটে 
নাই, প্রকৃত তম্ণ!'র জল কোথায় রহির/ছে তাহাবূঅদ্বেষণ করি নাই, হরি হে ! 
তোমার চরণ!রবিন্দ ই যে তধ্চাতুরের ওঝা নিবারণের একমাত্র উপায়; কিন্তু নাথ! 
সে সাগর চিনি নাই সে বারি কণিকা স্পর্শ করিবার সামর্থ্য আমার নাই, তাই 
প্রার্থনা “ভক্তি”? বারি ভিন্ন যেন অন্ত বারি পান করিনা । 


ছাড় ভব ঘোরে ঘুবিয়া কত দিক্‌ গিঘাছি তুমি যে কোন দিকে 
আছ তাহার অদ্দেষণ করি নাই হরিছে। *তুমি জর্ধত্র বিগ্যমান রহিয়াছ 
অথচ তোমা দেখিতে পাইতেছি না, তুমি যে বিশ্বময় এ তত্ব বুঝি নাই তাই 
হরি! তোম! ছাড়াযেন আর অন্ত দিকে চাই না। হরি হে! তোমারই 
শ্রীমুখের বাণী, “ যে যথা মাং প্রপদ্ঠন্তে তাৎ স্তখৈৰ ভজাম্যহম্‌” তোমাকে যে 
যে ভাবে চাহে তুমি সেই ভাবেই তাহার কামন! পূর্ণ কর, কেহ বা অর্থরূপে 
কেহ বা স্মী পরিবারাদি কূপে কেহ যশ মান রূপে কেহ বিদ্যা রূপে তোমাকে 
চাহিতেছে যে যে ভাবে তোমায় চাহুক না কেন তুমি তাহাই তাহাকে, প্রদান 
করিয়া থাক। কিন্তু হরি! আমি যে পতিত পাতাঁক অমমা র সমান নারকী আর 
ংসারে নাই তাই প্রার্থ্ট। আমি তোমাকেই গ্চাই তোমা ভিন্ন আর কিছু চাই না, 
দয়াকরিয়৷ দেখ। দাও নাথ! 


দীনাতিদীন 
বৃন্দাবন ভট্টাচাধ্য 


“মনেরপ্রতি উপদেশ |” 


( ১) 
গুহে নাস্তমন মগ্ন সদ] কার ধ্যানে, 
ছাড়ি নিজ নিকেতন, আনিয়! বিদেশে । 
আছ প্রেমে মুব্হয়ে, বিদেশীর সনে) 
ভাবকি অন্তরে কু কি হইবে শেষে? 
(২) 
কোথা রবে তবপ্রেম প্রেমিক, প্রেমিকা, 
ধন রত্ু গহ আদি প্রিয় পরিজন । 
মুদ্ধ হয়ে বারি ভমে হেরি মরিচিকা ; 
ধাইতেছ,-_. আশ। তব না হবে পুরণ ॥ 
(৩) 
মোহ পিপাসায় প্রাণ হবে জর্জরিত, 
মরুভূমি সম তপ্ত অসার সংসারে। 
নিত্য প্রেম তরু তথা নহে বিরাজিত; 
জলিবে বিচ্ছেদানল, হৃদয় মাঝারে ॥ 
(৪ ) 
তুমি কার কে তোমার কোথা হ'তে এলে, 
পুন কোথা যাবে চলে দেহের পতনে । 
ন। বুঝে পথিক সহ €প্রমে বদ্ধ হলে, 
ফুরাইবে পরিচয় পথ অবসানে ॥ 
6.3 
এভাব উদয় কতু হয়েছে কি মনে? 
নান! তাহলে কি অলিত্য বিষয় তরে, 
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ঘোর যুদ্ধে মগ্ন হিৎসা দ্বেষ আবরণে; 
দ্বার্পর, _সদাবক--আসিত্ব প্রসারে ॥ 
( ৬ ) 
মোহ মদে মত্ত, পূর্ণ সদ অহঙ্কার; 
রহিবে কি চিরকাল অক্ষয় অর | 
সুরম্য হরম্য মাঝে পর্যান্ধ উপরে; 
প্রিয়সনে আলাপনে আছ নিরম্তর ॥ 
6.3 
প্রিয় মুখইন্দু সদা জু দপণে, 
উন্মত্ত হইয়! হের মোহ মদে মাতি। 
ধাইন্তেছ তুমি সদা কামিনী কাঞ্চনে ; 
অনিত্যেতে নিত্যজ্ঞানে করিয়াছ রতি ॥ 
(৮) 
পুত্র কন্যা মুখ হেরি সদা আনন্দিত, 
করিয়াছ অলঙ্ক,ত পূর্ণ কলেবর । 
দান দাসী আজ্ঞাবহ নিযুক্ত সতত; 
আদেশ পালনে ব্যস্ত আছে নিরন্তর ॥ 


(৬৮ ও 


থাকিবেকি চিরকাল এভাব তোমার, 

কালের করাল ভ্রোতে সবারি পতন । 
নহেক তোমার কেহ, তুমি নহ কার; 
ভেঙেযাবে একট্লিন মোহের শ্বপন ॥ 


টি € ১০৪ ) 
স্থায়ীভাবে কার্ধ্য কর তুমি যে অস্থায়ী, 
অবিশ্বাস সদা শ্বাস যদ্দি বাহিরায় । 
কন্ধু ফল ভোগ হেতু সদা তুমি দায়ী, 


যথা কার বন্য পড়ে রহিবে তথায় ॥ 
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(১১) 
পাপ পূণ্য ধর্মাধন্ম নাহি বিচাবিঙে 
লভিতে অনিত্য ধন বিষ্য় সম্পদ । 
সাধ তব কেহ নাহি হবে পরকালে ; 
সাধ ক'রে নিমন্ভ্িলে নিজের বিপদ ॥ 
| (১২) 
অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ পাপ পথে মতি, 
আমার আমার বৃথা কর উচ্চারণ । 
যথা--ভেক বলব করে 'ানন্দেতে মাতি, 
নিজ কালে লয় ডেকে লভিতে মরণ 
(১৩) 
তেমতি সংসারে মাতি ভেক রব সম, 
রমনা পিছে তব বিষয় বাসন! । 
বিষয় হইতে হয় বিষের জনম; 
কালে বিষ নাশে দিয়ে ভীষণ যাতন। 1 
(১৪) 
কতশত জন্মগত হ'য়েছে তোমার, 
কত শত জায় হত আর পিতা যাতা। 
কন্ারত্ু লভিয়াছ প্রির পরিবার ; 
পাশরিলে আছে কিহে স্মৃতি মাঝে গাথা 
(১৫) 
তেমতি এ ধন জন অসার সংসারে-- 
কালেতে প্রকাশ হয় কালেতে নিধন 
আপন আপন ভাব ভ'দিনের তরে ) 
নিশির স্বপন সম সধ অকারণ ॥ 
(১৬ ) 
মৃত্যু অনিবাধ্য কভু নহেক অন্যথা! , 
জলস্ত দৃষ্টান্ত হের শুশানেতে- গিয়া । 


শৌধ ও মাঘ, ১৩১৮। ] ভক্তি ১৯৭ 





নর-অস্থি ভন আর জলিতেছে চিতা) 
কর্তব্য পালিছে পুত্র মুখে অগ্রি দিয়! ॥ 
( ১৭ ) 
মৃত্যু শব শুনে প্রাণ সদ! চমকিত, 
স্বাস্থ্য ক্ষ! লাগি ব্যস্ত থাক সাবধানে । 
কিন্ত হরে আয়ুকাল থাকিয়ে গোপনে ॥ 
সময় থাকিতে এবে হও সর্কিত: 
€ ১৮) 
হরণের চিহ্ন হেরি না হয় চৈতন্তা) 
হৃচিকূণ কেশরাশি শুভরে পরিণত । 
দত্তের পতনে জেমে ভেররিহে ব্ষিব ) 
বাধ্য হযে চক্ষে কর চশমা ভিত ॥ 
7) 
ড্থাপি রে যুঢ় মন পরছিত মেতে । 
কালের কুহকে কালো কলপ, করিছ। 
শুভ্র কেশ রাশি ভেরি বিষাদিত চিতে ) 
মুখ-নুত্রী লাগি পুন দত্ত কাধাইছ ॥ 
(২০ ) 
স্বভাবের কার্যে বাধা দের কার সাধ্য; 
বিধির ব্যবস্থ' কেবা লভ্যিবারে পারে । 
প্রকাশি পুরুষাকার শেষে হয় বাধ্য ; 
কৃত্রিমের শোভা বন্ধ ক'দিনের তবে ॥ 
( ২১ ) 
পরিহরি 'বৃথ। চিন্তা বৃথা আড়ম্বর ; 
হরি পাদ পদ্দে প্রাণ করহ অর্পণ। 
হবি নাম সুধা পান কর নিরন্তর; 
নিত্য ধামে নিজ বাসে করিবে গমন । 
দীনহীন-_জী তেলোক্যনাথ ম্ুমদার । 





১৯২ ভক্তি | | ১*ম বর্ষ--€৫ম ও ৬ সংখ্যা। 





বষ্টব্যাধি--গপিতকুষ্ঠ ও বাতরক্ত।দি পীড়া অতিশয় কদধ্য, ইহার ঠিকিংসা 
তত্ব লইয়া বিনাতের মহানছোপাধ্যা্থ চিকিংসকগণ বিশেষন্ূপ আলোচন! 


করিতেছেন কিন্তু এ পধ্যন্ত কেহ উর প্রকৃত ওঁধধ আবিষার করিতে সক্ষম 
হন নাই,আজ কাল কলিকাতার মধ্যেও উচ্চার তথ্যানুসন্ধান হইতেছে বটে. - 


কিন্ত হাওড়া কুষ্টকৃঠিরের চিকিংসক পণ্ডিত শশ্রীরাম প্রাণ শর্মা কবিরগ্রন 
মহাশয় এই দুরহ ঘোগ তব্বের দ্বার উদ্াটন করিবার জন্ত বিশেষ পরিশ্রম 
করার উহার সফলতা দুষ্টে হাওড়া কুষ্ঠ কুঠিবের উপর সাধারণের লক্ষ্য 
আকর্ধিত হইঘাছে কুষ্টব্যাধি, বাতবরক্ত ধবল ইত) চর্খুরোগ চিকিৎসায় 
কবিরাজ মৃহাশষ যেরূপ বিশেষদ্র তাহাতে তাহার উন্নতি অনিাধা সুতরাং 
যাহার! উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহাদিগের পক্ষে ইহা 
লুমুংবাদ সন্দেহ নাই, কেননা তাহারা এই বিজ্ঞ চিকি সকের দ্মাশ্রয়ঠুলইলে 
নিঃসন্দেহে উপ, হইবেন 


প্রোফেপার-- 
কে, এন, ভট্টাচার্য, 
হিপ, নটিষ্ট । 


( সমালোচক। ) 







রা 
নু 
নর, 





এ 


ভক্তি $গব্তঃ সেব! ভক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী | 
তপ্তিরানন্দরূপা চ ভক্তি ক্তস্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থন।। 





তৃষ্ণাতোয়ে মদ্বনপবনোদ্ধত মোহোর্দিমালে 

দারাবর্তে তনয় স্হজ গ্রাহ সম্যাকুলে চ। 

সংসারাখ্যে মতি জলধৌমজ্জতাৎ নস্ত্রিধামন্‌ 

পাদাস্তোজে বরদ ! ভবতো। ভক্তি ভাবং প্রযচ্ছ ॥ 

হে জর্বেখর! আমি তৃষ্ণাবপ বারি-কামরূপ পবন-"মোহরূপ 

তরঙ্গ--এবং কলত্রাদি রূপ আবর্ত ও পুত্রাদিরূপ জলজস্ত সমাকুল এই ছুষ্তর 
সংসার সাগরে নিপাত হইয়া, নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছি। তুমি ভিন্ন 
আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন কেহ নাই। তাই এই 
প্রার্থনা যে তুমি দত করিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। হে ব্রদ্‌-! 
তোমার ভাবছাড়া করিয়া রাখিয়া আর তোমাকে ভুলাইয়া যাতন। দিওনা । অনিত্য 
বিষয় হইতে আমার মনকে ভুলাইয়া তোমার পাদপদ্থে একান্ত ভক্তি ভাব প্রদান 
কর, আমি তোমার ভাবসা'গৰে ডুবিদ্না পন্য হইয়া! ধাই। 
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লীলামর ! ধন্য তোমার লীলা খেল] । তোমারই প্রেরিতা অথটনধটন- 
কারিণী মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া তোমার খেলা বুঝিতে পারিতোছনা; আর 
খেল। বুঝিতে ন। পারিযাই তোম।কে প্রাণ খুলিয়া ভাল বামিতে পারিতেছিন। 
এবং ভাল বামিতে না পারিয়াই তোমার আদেশানুসারে কার্য করিতে অক্ষম 
আর তজ্জন্যই স্ত্রী পুজ্রাদি পরিজনবর্গকে লহয়া মায়ামোহে বিমোহিত হইয়। 
একমাত্র প্রাণের প্রাণ সব্ব কারণ-কারণ যে, তুমি তোমাকে ভুলিয়া রৃহিয়াছি। 
প্রো! মায়ায় এতই অতিভূত হুইখছি যে অন্যকে অর্থ জ্ঞান কিমা হিতা- 
[হত জ্ঞান শূন্য হইয়া সুখের পন্রিবন্তে নিরস্থর দুঃখই ভে'গ করিতেছি । অন্থিত্য 
ধন জন গৃহাদিতে এতই আনক্ত হইয়াছি যে, ভ্রমেও একবার জন্ব মঙ্গলালয় 
পরম আনন্দ স্বরূপ যে তোমার গ্রীপাদপদ্ব তা্ভা ভাবন। করিতে পান্নিতেছি না। 
নাখ! তুমিই একমাত্র হূর্বলের বল, এই হুর্বল দীনহীনকে আর পরাক্ষা 
না করিয়া, কৃপ] পাইবার যোগযাযোগ্য বিচার না করিয়া অবিচারে কপ করু। 
পরীক্ষার ছলে আর মায়ার বাজে খেলন! দিয়! অশান্তি কুপে নিপতিত করিয়া 
ছুঃখের পর হুঃখ দিওনা । সহ বুদ্ধি দাও, তোমাকে প্রাণ মন সমর্পণের প্রবৃত্তি 
ও শক্তি দাও। প্রভে!! তুমি নিজেই বলিগ্রাছ যে,_- 

“দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মারা দুরত্যরা। 
মামেব যে প্রপদ্ঠন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে?) 

অর্থাৎ “দৈবী ও গুণমধ়ী মায়া (ত্রিগুণাক্মিকা মায়া) আমারই শক্তি 
এ মায়াকে অতিক্রম কর! ছুঃসাধ্য কিন্তু যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হয় অর্থাৎ 
আমাকে অকপট ভাবে আত্মম্মর্গণ করে, সে আমার কুপাতে অনায়াসেই মায়া 
মোহ হইতে পরিত্রাণ পায়” । 

হে মার়াধীশ! তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার পাদ 
পদে আত্ম সমর্পণ করিয়া মোহের রাল কবল হইছে উদ্ধার হইতে পারি 
এমন শক্তি দাও, আমি একেবারেই শক্রিহীন, একবার কুপা করিয়া দেখ 
তোমার কৃপারপ শক্তি পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য কি নাণ দয়াময়! জীবের ছুঃখ 
দুর করিবার জন্ত তুমি যুগে যুগে দেশ কাল পাত্রোপযোগী ভাবে অবতীর্ণ হইয়া] 
.ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের প্রতি যে তোমার অপরিমীম দয়ার পরিচয় দিয়াছ তাহ! 
স্মরণ করিয়াই বলিতে সাহসী হইতেছি। একবার কৃপাকর, একবার এই অন্তঃ- 
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সার বিহীন মৃত প্রার হদয়ে বিশুদ্ধ ধর্ম ভাব সঞ্চার করিয়া দাও তোমার কুপ। 
শক্তিষ্ঞ্চারে এই দুর্বল হৃদ প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়। উঠ ক। নিঃস্বার্থ 
ভাবে প্রাণ খুলিরা তোমার নামের জঙ্ব দিয়া ধন্য হই। একবার দেখ তুমি যে 
তোমার প্রিয় বড় সাধের অনুল্য মনুষ্যজীবম দ্রিয়াছিলে তাহার কিরূপ অধঃপতন 

হইয়াছে, দেব দুলভ জনম পাইয়া হিৎশ্র জন্ত্র ন্যায় পরস্পদ্প বিবাদ বিসম্বাদ, 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা! করিয়া কত দূর দ্ণিত দশায় উপনীত 

হইয়াছি। আমার দশ! তাবিতে গেলে চতুদ্দিক অন্ধকার দেখি, চিন্তা সাগরের 

আর কুল কিনার! গাইনা, কি উপায় হইবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিনা । 
প্রাণে প্রাণে শক্তি নধ্চার করিয়া আমাকে সংভাবে চালিত কর যেন তোমার প্রেম 
ময় জাবে অনুপ্রাণিত হই ভাবে ভাবে তোমার নাম করিয়া মানব জীবন 
সার্থক করিতে পারি, দীনের মনের অ।শা পুর্ণ কর। 

দীন্হন-_-জীদীনেশ চু ভট্টাচাধ্য । 


গোরা অনুরাগ । 


চে 6 
পিতার 1 
৬০৫ 


( নাগরি উক্তি ।) 
সই! কেবলে গৌরাঙ্গ ভালো € 
বাহিরে উহার, সোণার বরণ, 
ভিতরে কেবলি কালে ॥ 
বাহিরে গৌরাহু সরল হুন্দর, 
পটেতে যেমন ত্বাকা, 
ভিত্চাহিয়া, দেখিছ কি তার? 
ভিতরে তিনটা বাকা ॥ 
বাহিরে গৌরাঙ্গ, সাধু সু-পণ্ডিত, 
সাত্বিক ভাবেতে ভোর, 
ভিতর খুজিলে, বুঝিতে পারিবে, 
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এ বড় দারুণ চোর। 


বাহিরের ভাব, পরের রমণী, 
না চাঁয় নয়ন কে?ণে, 

ভিতবে উহার, পরাণ কাদিছে, 
শুধু পরু বধূ গুণে ॥ 

বাহিরে দেখিছ, পুরুষ লক্ষণ, 

| সকলে পুরুষ কয়, 

পুরুষ হইয়া, প্রক্কতির ভাবে, 
ভিতরে প্রকৃতি ময় ॥ 

বাহিরে দেখিছ, ব্রাহ্মণ তনয়, 
ব্রাহ্মণ? ধরম ভূপ। 

মোর মনে কয়, ব্রাহ্মণ তনয়, 


ভিতরে যেমন গোপ। 
গোরা কিসে ভাল সই ! _-. 
ভালর লক্ষ্মণ, কি আছে এমন; 
শুন গার গুণ কই। 
রমণীর রঙে, রঙাইয়! অল, 
ভাবের তরঙ্গে ভাসে, 
পাগলের প্রায়, ইতি উতি ধায়, 
কাদিয়া কাদিয়া হাসে। 
আপনি পাগল, বগি হরি বোল, 
লোকেরে পাগল করে। 
কি পুরুষ নারী, পাছু না বিচারি, 
পাগল হইপ্পা মরে ॥ 
জাতি কুল মান, সকল বিনাসে, 
ভুলায় বিষয় সুখ । 
কুলের কামিনী, করে উন্মাদিনী, 
দেখায়ে হুন্নর মুখ। 


১১৬ ভণ্তি, | ্‌ ৯ম বর্ষ-নম্‌ সংখ্যা । 





ঘ্বরিদ্র ব্রাহ্মণ, নদের শ্রীধর, 
থোর, মোচা বেছি খায়। 
জোর করি তার, পসার লুটিয়া, 
বিন[মূল্যে নিতে চায় ॥ 
পাড়ায় পাড়ায়, _. খুরিয়। বেড়ায়, 
সকলে পাগল কষ, 
বিষ্ণু আসনে, বসে গে কখনে, 
আপনি শ্রীবিষ্ণ হয়॥ 
পড়াইতে যায়, কি জানি পড়ায়, 
ব্যাকরণ ব্যাখ্যা সুত্র, 
এক অর্থ ছাড়ি, আর অর্থ করে, 
বুঝায় শীকৃষং মাত্র । 
বিষুপ্রিয়৷ পানে, নয়নের কোণে, 
ফিরিয়া মাহিক চায় 
বাঁঘুর বিকারে, যা ইচ্ছ] তা” করে, 
মায়েরে মারিতে যায় 
হয়ে আত্ম হারা, করে “রা,-রা,র1)-” 
'ধা" বলিয়া ভূমে পড়ে। 
ভাগ্যে বাচে প্রাণ, প্রাণের সমান, 
নিতাই ধাইয়। ধরে ॥ 
দেশে অধিকার, যবন রাজার, 
তারে নাহ করে ভয়। 
অধম চগ্ডাল, কিছু নাহি বছে, 
», টানিয়া কোলেতেঞ্জায় ॥ 
কাঙ্গাল বিজয়, করযোড়ে কয়, 
শন শুল শুবদনী। | 
বা, বলিছ তুমি, সব পরমাণ, 
.. গোরা গুণ রস খশি। 
বৈধ দীসানুষাস, ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য । 





প্রেম রাজ্যের পত্র । 


০ 
আগ আনেন আপস আস 
০৩০ 


সার দাবানল দগ্ধ প্রাণের শান্তির জন্য, অথবা অশান্তি পীড়িত ম্ক্ময় 
জীবনের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত যদি কিছু খাকি্বা থাকে, তবে তাহা, 
“প্রেম রাজের পাত্র ৮ 
যদি প্রেমার্ড হ'দয়ের বিশুদ্ধ ভাবোম্ছ্ধাস তরঙ্গে ডবিরা ভাসিরা, অপ্রাকৃত 
ভূমানন্দের সংস্পর্শ পাইবার কোন হেতু, কি ভক্ত হৃদয়ের অনাবিল ভক্তি- 
শ্রোতে কলিক্রি্ট বিষয়ছুষ্ট মলিন চিত্তকে কিরত্কালের জঙ্ঠ নিমজ্জিত 
করিয়া রাখিবার কোন সন্ধান, কোধাও থাকিয়া থাকে, তবে তাহা» 
“প্রেম রাজ্যের পত্রে 1” 
প্রেম রাজ্যের পত্রকে প্রেমিক ভক্তের হৃদয় চিত্র বা নিঃস্বার্থ ভালবাসার 
অমৃতকুণ্ড বলিলে বোধ হয়, প্রেম জগতে অমঙ্গত বলিয়া! বোধ হইবেনা | 
এ রাজ্যের পত্রে যেমন, সুখ, হুঃখ, হষ? বিষাদ. হাসি, কান্না, বিষয়, সম্পদ 
ও মান, মর্ধ্যাদার কথ! কি সাংসারিক বহুবিধ কেলেক্কারী কোলাহলের কথ 
লেখা থাকে, প্রেম রাজ্যের পত্রে সেরূপ কিছুই থাকেনা । 
প্রেম রাজ্যের পত্রে থাকে, প্রাণারাম প্রেমের সঙ্গীত, শ্রী) শ্রীরাধাগোবিন্দে 
হুমধুর লীলা গীতিকা,-ভুধন মঙ্গল শ্রীহরি নামের দিব্যধ্বনি,--কলি মল 
নাশক শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মধুর্্যময় তরঙ্গ, শ্রীবন্দা বিপিনের প্রেমাভাস, গোপী- 
ভাবের অপূর্ব ঝাঁকার, এবং বিশুদ্ধ ভালবাসার পবিত্র চিত্র। আরোও কত 
কিছু থাকে, তাহা মাদৃশ জীবাধমের বুঝিধার শক্তি নাই। 
প্রেম রাজ্যের পত্র পাঠে প্রচ্ছণ যে কি এক অস্ত পূর্ব আনন্দের সঞ্চার 
হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। মধুমরী গৌর লীলা, কু্ণ লীগ্গার 
আনন্দামৃতে এবং শুদ্ধ ভালবাসার নুধা ধারায় প্রেম রাজ্যের গদ্র. গুলি পুর্ণ 
থাকে । হাহার! নিংস্বূর্ঘ ভাল বাসার অমৃতাস্বাদে উন্মত্ত, পরোপুকার ব্রতের 
বার্থ ত্যাগ মহামন্তরে দীক্ষিত, এবং অতি.নীচাশয় পরকে আপন করিয়া লষঈবার 


ফান্তুন মাস, ৯৩১৮ । | ভক্তি | ৬৯৯ 





শক্ষায় শিশুকাল হইতেই হুশিকিত, তাহারাই গ্রে রাজ্যের পত্র দেখক। অথব। 
যাহারা জড় জগতের মিথ্যা কতবে) আক ন। হইর়া সদানন্দে প্রেম বাজ্যে 
অবস্থান করেন, গ্রেম ধন্মে দীক্ষিত হইয়া জুধ! মধুর প্রেম বিতরণে তৎপর, 
তাহারাই এঁ সকল পত্র লিখিরা থাকেন। | 

যে মকণ পত্রে প্রেমিক ভক্তের শ্রাণের কথা, ভগবদ লীলা মাধুধ্যের কথা, 
হুম়ধুর কণ্। কথা, অকুত্রিম সধ্যেব কথ। (ভঙ্গ অন্ত কোন কথার অব্তারণ। 
নাই, আমি সেই জঞ্চল পত্রগুণিকে প্রেম রাজেঃর পত্র” বলিয়া থাকি। 

/প্রম রাজ্যের পত্র পাঠে, প্রাণে ব্যাঙুলতা ও চক্ষে জল আমে! গা) 
সিছরিয়া উঠে । আর মনে হইতে থাকে যে, “হায় রে! হ্হারা কি মানুষ 
না মান্যক্ূপে দেবতা? ইহারা কি হন্দর জ্দয় লইয়াই না জন্ম গ্রহণ 
করিরাছেন? কবে ইঁহাদিগের পদরজ গ্রহণে কৃত কৃতার্থ হইব! সহবাস 
সংস্পর্শে নব জীবন লাভ করিব! স্বগীয় ভাব মধুরধ্য পু পত্র দয়া করিয়া 
আমাকে লিখিগ়াছেন, তিনি অব্ই আমার পরুম বন্ধু অবণগই আগার পর 
কালের পথ প্রদর্শক! আমার দেহ গ্রাণ, ধন, জন যথা সব্ব্গ উহার চরণে 
অনভ্তভকালের ছন্যে উৎসর্গ করিবা দিলেও আর এ ঝণ শোধ হইবেনা। 
আজ বিনামুল্যে ইহার চরণে বিজ্লীত হইলাম। এই দূর দেশস্থ বদ্ধুবর 
আজ আমাকে যে সুখে হুখী করিলেন, অপ্রা্ত গ্রেমানন্দ রমে মাখাইলেন, 
তাহার বিনিময়ে দিবারু বন্ত জগতে নাই । হুতরাং ধণী হইলাম | 

বিশুদ্ধ ভাল বাসার পবিত্রান্বাদ চিত্ত দ্রাবক মহাশক্তি, এবং ভজন পথের 
সন্ধান সকল প্রেমবাজ্যের পত্রে অতি সুন্দর ব্ধিত থাকে। 

ইহার (প্রেম রাজ্যের পত্রের ) ছত্রে ছত্রে, বর্ণে বর্ণে নি্কাম প্রেমের প্রলেপ 
মাখান। শুদ্ধ সখ্যের অত্যজ্জল দীপ্তি। এই পরম নিতান্ত পবিত্র পত্র গুলিতে, 
অপকৃষ্ট ও উদ্ছে্ট বিহীন নীরস জীবনকে তাঁনন্দ ধামের পথে অনেকটা টানিয়া 
লয়। ্‌ 

এইর়প পত্র পাঠের ফলে, অনেক পতিত জীব পরিত্রাণ পাইতে পারে, 
অনেক স্তদ্ধ জীবন ব্রজরসের প্কুপ্তি পাইয়া সরস হইয়া উঠিতে পারে, অনেক 
পথ হারা পথিক ভজন পথের সন্ধান পাইতে পারে। এধং অনেক ঘঞ্চ প্রাণে 
ভক্তি লতার অ্কর গজাইতে পারে। 


২০৩ ভক্তি । [ ১*মবর্ষ--৭ম সংখ্যা। 





আমি নিতান্ত ভপ্তি ভঙজন শূন্য জীবাধম হইয়াও পুর্বজন্মের কোটি কোটি 
সুক্ুতির ফলে সপ্দাই প্রেম রাজ্যের পত্র পাইয়া আপনাকে আপনি ধন্য মনে 
করিতেছি। আমি কলি ক্রিষ্ট, বিষয় ছষ্ট মন লইয়া, ত্রিতাপের রাজধানী এই 
সংসার মরুতে বাস করিয়াও সর্কাদা শাস্তির শীতল সেকে জিপ্ধ আছি, কেবল 
গেম রাজ্যের পত্র পাঠে। | 


আমার প্রিক্ষতুজ্দু প্রেম রাজ্যের পরম বন্ধু “ভক্তি? সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
দ্রীনেশ চন্দ ভট্রাচাধ্য, মুশিদাবাদ কুণঘাটার “সাধনতত্ত বিচার” গ্রন্থ প্রণেত। 
শীনুভত বামা»রণ বহু, টাকা ভাগ্য কনের “মহ যক্ভাদি” বহু তক্তি গ্রন্থ রঁচস্রিতা 
জীসুক্ত কালীহর দাস বনু ভক্ষি সাগর, বাঁকুড়ার সোণামুখী নিবামী "রাজা 
পা ছু'খানি' প্রণেতা শীযুক্ত রসিকলাল দে রাঙ্গা পা নিধি, বীচি তামার নিবামী 
তক্তকবি ত্রীধুক্ত ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ শাখুয়াই নিখাপা 
«“বোধনাদি" গ্রস্থ প্রণেতা ভক্ত কষি শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ ভট্টাচার্য, হট চ্রয়।- 
তায়র ন্বামী পরম গৌরভক্ত শীযুক্ত রুূপনাথ শত্রধর, আহট্র কাইলাহানির 
গৌর ভক্ত স্ীবুক্ত গগনচন্দ, চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ গোবরহাটার 'গৌড়মি” 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাম প্রসন্ন ঘোষ, বাকুড়া জেলার প্রসিদ্ধ গৌরগত প্রাণ 
উল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দনাথ দ্বাস, বাকুড়ার “হরিবোল” গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত 
মঙ্গল! প্রসা? পাত্র (গুহ), হুগলী এলাটী নিবাসী শ্রীীবৈঞ্ণব সঙ্গিনী" 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসদন দাস অধিকারী, ময়মনসিংহ রামেগরপর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্র আচাধা প্রভৃতি মহাত্ব'গণ আমাকে যে সকল কৃপা পত্র 
লিখিয়া থাকেন, সম্প্রতি তাহাই আমার জীবনের অবলম্বন । 


আমার বোধ হইতেছে, প্রেমিক ভক্তগঞ্জের ক্ুপাখিত হইতে পারিশে। অতি 
অল্প সাধনায়ও প্রেম রাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মিতে পারে। 
ধ 


€প্রম রাজ্যের পত্র পাঠে আর শ্রীগ্রস্থ পাঠে সমান ফল। গ্রেমিকের সঙ্গে 
প্রণয় সংস্থাপন করিতে পারিলে জীবনের বিশেষ উন্নতি আছে। প্রেমিকগণ। 
আপন গদয় নিহিত প্রেমের ভাষ, প্রেমের দীপ্তি পত্রে সঞ্চার করিয়া দেন। 
লুতরাং প্রেম রাজ্যের পত্র পাঠে পাঠকের হৃদরে ভাবের সঞ্চার হয়, গ্রেমালোক্‌. 
প্রবেশ করে। 


ফাল্ধন মাস, ১৩১৮1] ভর্তি । ২০১ 





আমি অনেক গুলি “প্রেম রাজ্যের” পত্র সংগ্রহ রাখিয়াছি, সময়ে “প্রেম 
রাজ্যের পত্র" নাম দিয়! পত্রগুলি পুক্তকাকারে প্রকাশ করিব ইচ্ছা আছে। এ 
ক্ষেত্রে সাধু, গুরু, বৈষ্বের কুপাহই একমাত্র আমার সম্বল । 
হবিবোল। হরিবোল ! হরিবোল !!! 
বেষব দাপানুদাস,- 
শীবেজধুনবাষুণ আন্তাধা । 


“তুমি ও আমি ।” 


কী ১০ 
রঙ 


ূ ৩ 
ূ তোমারে দেখিছি খুঁজি" প্রভাত অলোকে । 
| তরুণ রবির হাসি, 

' বাজাফে কপট বাঁশী, 


তোমারে হে খছে ঢাকি' ব্যাকুল পুলকে 


৯ 
জীবলে তোমারে আমি চিনিনি কখন) । 
বুধা মোহে ঘৃঙ্ধে ঘুরে, | 
গান গাহি' নান! হুরে, ৰ 
তোমারে ধরিতে সদ! করেছি ধতন ূ 
হাষু তুমি কোথা গেছ, | আমি « গঞ়্াছি ফিরে, 
হৃদয়ে বেদন। দেছ, | নিরাশায় ৩ ৭ ত্বিরে, 
ূ 
ৰ 


আমি মিছে কেদে কেঁদে মরি অনুক্ষণ। | কজনার নেত্রে খুঁজি ছ্যুলোকে ভূলোকে 
ই্‌ 
কোথায় আছ খে) তুমি কে বর্লেবে যোকে! 


কাহারে স্ুধাব আমি, 


৪ 


নদীর গনের যাঝে খুঁজিয়াছ আমি; 


তব কথা, ওগো ন্নামী ! 9». তোমার গানের বেশ, 
তোমায়ে কখন ডাকি, নিশীথে না ভোরে ওগো মোর হৃদয়েশ ! 
বশ আমি কোথা ধাব, তবু তুমি চিন্তমাঝে আম নাই নামি; 
কোথাত্ব তোমারে পা'ষ ? শুধু নদী উথলিয়া। 
তোমার লাগিয়া অশ্রু ঝরিছে অঝোরে ) পুলকিয়া উদ্বলিয়া 


কি এক বেদনা আসে প্রাণধানি ভ'রে | চলেছে আপন মনে বারেক না থামি' | 
হও 


ভক্তি | [১০ম বর্ষ--৭ম সংখ্যা! 


৫ কত ক্বাল। নিরবধি 
তোমার আখির আলো নিন্মীল, করুণ সহিতেছে আনমনে কে জানিবে আর! 


চন্দালোকে খুঁজিয়াছি নিরজনে বসি' আমি 
কিন্তু হায় দেখিয়াছি ভাবি শুধু দিঝাযামী 
বিমল চাদের যুখে দীপ্ত লাঙ্জাকণ; 1 চরণ কমল খানি মোর দেবতার । 
আর কিছু দেখি নাই, | ৯ 
আর কিছু পাই নাই, কোথা তুমি, কোথা তুমি, এস ফিরে এস 
ধরিতে পারনি তব আলোক তরুণ। ূ একবার দেখে যাও, 


৬ একবার ফিরে চাও, 

প্রতিদিন প্রাতে দেখি কুছমেরা ফুটে, | হূদয় আসন পরে একবার বম; 
তাদের সরল প্রাণ, ৰ জীবনে চাহিনা কিছু, 
তাদের হাসি ও গান শুধু ফিরি তব পিড় 

দেখিয়াছি একমনে ক্ষুদ্র আখি পুটে) ; নিমিষের তরে একবার ভাল বেস। 
অমনি অফুট কলি 
আবেশে পড়িল চলি ৃ 

অবশরে মধুকর মণুটুকু লুটে । 

নিরাশ জদয় ল'য়ে আসিনু ফিরিষা, 

কেমনে পাইৰ মনে | 





৯০ 





চাহিন। আরাম, হুখ, রূপ, ধন, মান, 
শুধু তুমি আমি মিলি, 
র'ব প্রেমে নিরিবিলি 


কারেও কবনা আর মোদের সন্ধান; 


দিবস রজনট বর্স, 


আমার হদয ধনে, 
পেলে পরে দেখাতাম দয় চিরিয়। ছুইটা হৃদয়ে পশি' 
কি দিয়া গড়া এ প্রাণ, 7 রাগের হর হ্হজান 
কি সুরে সাধা এ গান, ১৯ | 
তার লগি' কোন্‌ মধু রেখেছি ভরিয়া । | ভোমাতে করিব হারা সকলি আমায়, 
| টং: আমি, তুমি হ'য়ে রবে 
হায়! সে তো আমিলনা হেখ! একবার) তুমি, সেও আমি হবে 


. নিরাশা দগ্ধ হৃদি কিছুই রবে না তেদ সব একাকার ; 


ফাঙ্জন মাস, ১৩১৮। ] ভক্তি | ২০৩ 





তুমি শক্তি, আমি শব । যে যাহার ছুঃখ হখ ভুলে আপনার । 
দোছে মিসে শিৰ হাব 1 জীবনে মরণে সদ। তুমি হে আমার । 


আইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। 





এচন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড ( ষোগানন্দ )। 


০৮৩ 
আগর 
০০9৪ 





ট'ধপূর হইতে এ, বি, € &৪৭ন01-13০1971 ) রেলওয়ের আনুস্ত । পুর্্নিকৃ 
আসিয়া লাকৃসামে উহার জংশন। প্রধান লাইন কুমিল!, আখাউড়া (আগড়তল।) দির 
জীহট পার হই কাছাড়ের দিকে গিত্বাছে। এক শাখা নওষ্বাখ।লী, অপর শাখা 
চট্টগ্রামে পৌছাইয়াছে। ভক্তবুন্দ, এই লাকৃসাম্‌ হইতে চট্টগ্রামের দিক এক- 
বার চলুন্। আমি যাহ! দেখিয়াঁছ, আমার মত অভিনব হইলে, আপনারাও 
তাহ] দেখিয়া নয়ন তপ্ত করুন। আমার এই বণিত কাহিনীর বাহুল্যে ভীত 
ও অন্ত্রস্ত হইবেন না, পাঠ,.ককুন ; নারিকেল ফলের ভিতর যেমন কোমল মধুর 
শশ্ত ও লিগ্ধবারি থাকে, ইহার মধ্যেও তেমন যোগানন্দ আছে, ভক্তি আছে। 


াধীন ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ খণ্ডপপরগণ|! উহ| অতি বিস্তীর্ণ ও পর্কতা- 
কীর্ণ। থণ্ডল হইতে রঘুনন্দন পন্দত ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ তরঙ্গের 
পর তরঙ্গ রচনা করিয্া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে ৷ বামশাখা চট্টগ্রাম জেলার 
পূর্ববসীমা আবাকিয়া আকায়াব খিয়াছে। দক্ষিণ শাখা চট পভূমি দ্বিখণ্ডিত কবিয়া 
উহার মেরুদণ্ড গঠিত করিয়াছে । এই পর্বতমাল'র নাম চন্দশেখর । উহার 
পশ্চিমদিকের সমতলটীই আমাদের সমধিক আলোচ্য । ইহার একদিকে 
পর্বতমালা, অপরদিকে সাগর তরঙগমালা | , 

চন্দরশেখর গঃ এাগর ঠিক সমান্তরালে অগ্রপর হয় নাই। সি্কু চন্দু- 
শেখরের এবং চন্দ্রশেখর সিঙ্ধুর উদ্বেলমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভদ্ে 
সথ্যগীতির মিলন প্রয়াসে ক্রমশঃ দক্ষিণ ও পুর্বর্মুখে নিকটস্থ হইয়াছেন এবং 
অবশেষে চন্মশেখর আহত হইঙ্কা চট্টগ্রাম সহরের নিয়ে অতীব প্রেমোচ্ছবাসে 
প্রিয় সখার তরপাঙ্গে ঝাঁপ দিয়ছে। এখানে উভয়ের হুখ সন্মিলন। 


২ ০গ্র ভক্তি । [ ১০ম ধর্ষ- এম সখখ্যা। 





এখন আপনার। বলিবেন, পব্ষত পাষাণম ; সিন্ধু দ্রব পয়োময়। উভয়ের 
গ্রীতি অনৈসর্গিক । আপনারা তা বল্গুন কিন্তু এপ্রেমের সস্তাবন1? ও সামপ্রন্। 
কঠিন বন্ত কভু মধুর নয় মধুরতা তরলে থাকে । ইঙ্ষুরস তরল, মধুর ; 
দুগ্ধ তরল, ষধুর ) পুণ্পমধু তরল, মধুর | শুধা বলুন, অনূত বলুন্‌ সবই যেন 
তরল। কবিগণ চাদের কিরণকেই "তরল" শব দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
এক কথায় বলিলে, রসই মধুর । সোণা, রূপা, লোহা, হীরা, চুণী প্রস্তরে 
মধুরতা নাই । এ সব কঠিন। কিন্তু কঠিন গুড় খণ্ড মিঠা; ইহার কারণ, 
উহা তরলেরই বিকৃতি অর্থাৎ তরল রসকে কৃত্তিমোপায়ে ঘনকরিয়া গুড় বা মিশ্রি 
প্রস্তত করা হয়। সুতরাখ তাহার আদি মধুরু স্বভাব বিদ্কমান থাকে । এই 
দৃষ্টানের অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিব। হিন্দুর দর্শন বলেন “জল হইতে 
"ক্ষিতি” | তবে দেখুন, জলের পরিগাম মাটি, মাটির বিকার পাধাণ | সুতরাৎ 
পাষাণে শৈত্যনিগ্ধতাউব্বরতাদি জণগ্তণ বিগ্যমান আছে। ইন্টুরসের পরিণাম 
ধেমন মিশ্রি, সিন্কুবারির পরিণাম তেমন পান্াণ প্দত। অতএব হহাদের 
প্রণরগ্রীতি সমধার্মিকতা থাকিবেনা কেন? অনেব্াংশ আছে । এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট 
প্রমাণ পরে দিব। 

সেদিন চট্রলবা,্স ভক্ত শ্রীমান বিধুভৃষণ দেকে গন্গে করিয়। অপরাহ্ন এক 
টিকার সময় ফেপীতে ট্রেনে চড়িলাম। ফাজিলপুর ষ্টেশন পার হইয়া হিস,লী 
বাধুম ষ্টেশনে নামিয়া ৩॥ মাইল হাটিয়া করের হাট গ্রামস্থ হূদয়ানন্দ আশ্রমে 
গেলাম । আমার অস্তবঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত অভ্ধানন্দ ব্রক্ষচারী এই আশ্রমে থাকেন। 
আশ্রমটি চন্রশেখর পর্ব পার্খে, দেখিতে মনোরম । চট্টগ্রামের কতিপক্র 
পদস্থ শিক্ষিত ভক্ত আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক । অভযানন্দ বেশ প্রমিক। ইনি 
জীবকে ভাল বাঁমিতে জানেন। অনুরোধে ছুদিন ম্বস্থান করিয়া বেশ 
কীত্তনানন্দ পাইলাম । করেরহাট জমিদার বাড়ীর মঃপ্রাঙ্গণের হরি সভা 
আহত হইয়াহিলাঘ । এই নিবিড় অরণ্যের ভিতরও আমান প্রাণ গৌর- 
নিত্যানন্দের নাষধ্বনি, হরিবোল, খোল করতালরোল দেখিয়া! শুনি বিহ্বল 
হইয়াছিল। দেখিতেছি আমার গোরাাদের লীপা-গুণ-ওরঙ্গ সিস্কুবক্ষ বল 
পর্বশিখর বল সর্দত্র ছাইফ্জাছে। আমার গৌর দিন দিন আবার 
প্রেমাধিকার ছড়াইতেছেন। 


ফাল্তন মাস, ১৩১৮। ] ভক্তি । ২০৫ 
১১১১১ ৯১ ই 
তৃতীয় দিবসের শেষ রািতে রওনা হইয়া হিজ্জলী আবার €টারু ট্রেনে 


চড়িয়া অনুমান ৭টার সময় সীতাকুণ্ডে নামিলাম | সীতাকুণ্ডের ২৭ মাই দক্ষিণ 
পূর্ব্বে চট্টগ্রাম সহর । চন্ুশেখর বামে রাখিয়া এই রেলপথ দক্ষিণে গিয়াছে । 
হিঙ্গলী হইতে গাড়ী ছাড়িল। বামে পন্দতমালার মধুর দৃশ্যশোভা। আমার 
নেত্র ছুটি পব্বতমালার সৌন্দর্য কু্থমে ভরমরবং সম্ভতরণ করিতে থাকিল। চিত্ত 
প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । প্রভাতী শিশিরে সমাচ্ছনন গিরিগাত্র সিগ্ধ 
নীলনব মেঘের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কিয়২কাল পরে চন্দশেখরের শিখর 
দিয়া বালার্ক কোমল দ্রপ্তি খুলিয়া হাসিলেন। তৎকালীন শোভা অতি মনোমদ 
ও তি ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল। ট্রেন পর্বতমালা খেসিতে দ্বেসিতে শেষে কু্দ্ 
পাহাড় সব ভেদ করিয়া! ব্ড় বড় পর্ঘতের নিকটবন্তী সীতাকুণ্ডে থামিল। এই 
চঙ্গনাথ। 

চন্দ্ুশেথরের উচ্চতম চুড়াটি চত্্রনাথ। হিঙ্গ্‌লী ছাঁড়াইয়া কুণ্ডেরহাট 

সিলে চন্ত্রনাথ দুষ্ট হন। কিন্তু প্রভাতী শিশিরে চিনা যায নাই। চন্দর- 

নাথের পর পর্বত আবার নত হইয়াছে । চন্দনাথ চক্রশেখরের যেন মুকুট 
খানি শোভা! পাইতেছে। অথবা বোধ হইল যেন বি্ুবাহন গরুড় ধরায় অধ- 
তীর্ণ হইয়া পক্ষপুট ছুইদ্িিকে প্রসারিত করিয়া অমৃত বিলাইতেছেন। চন্দ্রনাথ 
যেন উহার মস্তক, মধ্যে কিঞ্চিছুননতভাবে আছে। সীতাকুণে নামিয়া দেখি, 
যেন মাথার উপর চন্রনাথ। 

পূর্ব্বে সীতাকুণ্ডে চট্টগ্রামে এক মহকুমা ছিল। এখন তা উঠিয়া গিয়াছে । 
তথাপি স্থানটিকে সহরের মতই লাগিল। রেলপখের পশ্চিমে বৃহৎ বাজার, 
পোষ্টাফিস, ফরেষ্ট আফিগ ইত্যাদি অনেক মাছে। বাজারের বরাবঝ পূর্বাদিক্‌ 
রেলপথ কাটিয়া পর্কতাভিমুখে এক প্রশজ্ঞ পথ গিয়াছে। এই পথের উভয় 
পার্খে প্রথম পাগ্ডাগণের বাড়ী। চট্টলে চক্রশালা এক বিখ্যাত পরগীণা। এখানে 
ধছ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। পাণ্ডাগর্ণের অধিকাংশই চক্রশালার ব্রাহ্মণ । 
পাণ্াগণের বাড়ীগুলিই যাত্রিকনিবাস। স্থানটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, গৃহাহি সুন্দর 
ও পরিক্কার, কিন্তু পুকুর গুলির অবস্থা তত ভাল নয়। 

ষ্টেশনে নামিয়া দেখি ধহু পাণ্ডা যাত্রিকপ্রতীক্ষায় সমবেত। আমাদের 
নিয়াও টানাটানি পরিচয়াদি হইল॥ যাহ] হউক আমরা ৬রামকুম'র পাণ্ডার 


চি ভক্তি | 1 ৯৭ম বর্--৭ম সংখা? | 





গৃহে আসিলাম । একটি বুহৎ বৈঠকখান। ঘবে কাপড় ছান্তা জুতা রাখিয়া ধুতি 
গামছা স্কন্ধে লইয়া চন্দ্রনাথ যাইবার জগ্ত প্রপ্তত হইলাম। এক ত্রা্গণ কুমার 
ফুলের সাজী, বিস্বপত্র কমণ্ডল্‌, ও নামাবলখ লইয়া সঙ্গ হইলেন এখং বলিলাম, 
"আপনাদের ব্যাসকুণ্ডে সানতর্পনাদি করিতে হইবে, চলুন” আমি বলিলাম, 
"আপনার কষ্ট করিতে হইবেনা, ফুল বেলপাতা আমাদের লাগেনা । স্নান করা 
নাকরা তখন বুবিব। আমরা পুণ্য করিতে, তীর্থ করিতে আমি নাই। আমরা 
পথিক, ভ্রমণ আমাদের উদ্দেগ । আমরাই যাচ্ছি, আমরা কখন ফিরিব নিশ্চয় 
নাই; যখন আসি যেন কিছু প্রসাদ পাই?” এ কথাষ রাদ্ণ নিকবস্ত হইলেন 
এঘং খাললেন, “হা, প্রনাদ্দ পাবেন, আহনৃষেয়ে ॥” আমর! ছুজনে মনের নখে 
মুক্তভাবে রাজপথে পুর্বাভিমুখে চলিলাম। 

গাও্ামহল ছাড়িরা! আসিয়া সীতাকুণ্ডের মহাভাগ্যবান মোহস্তভশর প্রাসাদ 
বাটাতে প্রবেশ করিলাম। মোহান্তটী অল্প বয়স্ক, ইংরেজী শিক্ষিত লোক। বেশ- 
ডুষায় বাঙ্গাল গুহীর মত দেখাইল। কিন্ত ইহারা কুমার সব্যাধী, ইহাদের 
সাম্প্রদায়িক উপাধি “বন” । শিষ্যপরম্পরায় মোহভাপদলাভ হযু। বর্তমান 
মোহাজের নাম যতীন্দ বন। মোহাগ্তবাটী অতিক্রম করিমা পুক্বদিকে এক 
ছড়ার তীরে তীরে পর্বত পার্খে আপি ব্যাসকুণ্ড পাইলাম । 

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্ত্র ভট্টাচার্য প্রণীত "'চন্দজনাথ প্রসঙ্গ” গ্রন্থ পাঠে ব্যাসকুণ্ত 
সম্বন্ধে এইরূপ জান] যায় যে বেদব্যাস ব্যালকাশী দ্বার! নিস্ফল হইয়া পুনরায় 
ঘোর তপস্যা করেন। বৃষবাহন প্রসন্ন হইয়া বর দেন £ 





'গচ্ছ ত্ৎ নামেকৎ ক্ষেত্রং শ্রীচন্দশেখরৎ মুলে । 
গোপনীয়ন্ত তদ্দিদ্ধি দেবাদীনাক সব্বদ। ॥ 
তৎ ক্ষে5ং পরমং বম্যং সর্দি, পরি শোভিতম,। 
উময়া নিবাসধ্য।মি কলো সত্যৎ ব্রবীমিতে 0?) 
শিববাক্য শুনিয়া ব্যাস চন্দ্রশেথরের এটস্থলে আসিয়া তপস্যা আরত 
করেন | পার্বাতীনাথ পুনরার় এখানে ব্যাস সাক্ষাতে আব্রভত হন । 
“ইহ তেইনব রূপেণ তি দেবগনৈঃ সহ। 
গঞাদীনি চ ভীর্থানি অত্রৈবানীয়তাৎ প্রত ॥” 


ফান্তন মাস, ১৩১৮। ] ভক্তি ২৩৭ 





ব্যাসের এই প্রাথনা শুনিযু; দয়াময় শুলপাণি __ 
“এবমুক্স্মিশ্লেন ভগবান, বৃষবাহনঃ | 
সব্ধবতীর্ান্ুনা সদ্যঃ কুণ্ডৎ তত্র বিনিম্মমে ॥” (শগুরহস্যে |) 

ব্যাসকুণ্ডের উৎপত্তিকাহিনশ এইকূপ এই চল্রশেখর কলিতে সাক্ষাৎ কৈলাম 
বিরাজমান । 

বৃষকেতুর ত্রিশ্লাগ্রকূত খাত ব্যাসকুণ্ড এখন এক গভীর বৃহৎ জলাশয়ে 
পরিণত হইয়াছে। উহার চানিপার বাধান। পণশ্চিমপারের অধিকাংশ এক 
সুদশর্গ ফোপানে নিবদ্ধ। ঘ্বাটলার উপরেই ভৈরব মন্দির, ছাগাদির বলি দ্বারা 
নিত্য উহার পুজা হইতেছে । এই খাটে পঁহুছিষ্া প্রথমতঃ বেশী আনন্দ পাই- 
আামনা। অনেকগুলি যাত্রিক স্বানতর্পপাদি করিতেছে ত্রবৎ তৈরবন্ুখে পুজো" 
পহার অর্পণ করিতেছে । দেখিলাম মেয়েদের সংখ্যাই বেশী । বেণীবানু 
বলিব একটী হগায়ক ভদলোকের সঙ্গে এখানে মিলন হইল । স্নান করিলাম, 
মন প্রফুল্ল হইল । সিপ্ত বসন ত্যগ করিতে ভৈরবমন্দির পার্শস্থব এক মঠে 
গ্রবেশ করিলাম । উহার খিলান দ্বার অঠি নিয় । তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে 
খিলানের চোখা ইষ্টকে আমার মাথ। সজোরে লাগিয়া েল। রক্তপাত হইল। 
কিন্তু গ্রাহ না করিয়া বাহিরে রৌদ্রে বসিয়া তিলক ধারণ করিয়! জপে বদিলাম 
এবং মনে মনে ভাবিপাম, “প্রভো। দরাময়, তুমি ভৈরবরূপে দ্বারী সব্বত্রই আছে। 
জীবে সাবধান করিতেই তুমি ভৈরবরূপী। আমাকে বেশ সাবধান করিয়া দিলে 
সহজেই অহঙ্কার পাপ মোচন করিয়া দাসকে গ্রহণ করিলে। কারণ, 
আমি বুঝিলাম আমি যে পাগাঠাকুরকে বলিয়াছিল।ম।” আমরা পুণ্য করিতে 
আমি নাই” এইবাক্য সত্য হইলেও উহাতে অহস্কার আসিয়াছিল। তুমি 
কুপামষ, আমার দুচারবিন্দু রক্ত হয়া তার প্রাধশ্চিত্ত কৰিলে এবং ছাগরকে 
সতর্ক করিয়া! দিলে ৮ এতে বুঝিসাম আমার ভ্রমণ দিদ্ধ হইবে। এই ভাবিতেই 
প্রাণে আনন্দের এক গুদ্দাম ঢেউ খেলিল। আনন্দ প্রবাছে তারকব্রহ্ম নামমন্ত 
অঙ্গ ফুটিতে লাগিল ! ছুনয়নে খর অগ্রধারা, প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি 
যেন গলিষা ধরায় মিশিতে লাগিলাম। ব্যাপকুণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোপে বিরাট 
বট্বৃক্ষ। বট নয় বটু। এও আরণ্য একপ্রকার বটবৃক্ষ। কেহ কেহ ইহাকে অক্ষয়- 
বট. বলেন। ইহার নামান্তর ব্যাসবট। ইহার পরিধি মাপিয়। দেখিলাম ২* হাও। 


২০৮ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ--৭ম সংখ্য। | 





অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ। মুলদেশ হকবেদিকা সন্বদ্ধ। উহার গুড়ির অভ্যন্তরে 
গহ্বর দৃষ্ট হইল। এত বড় রুক্ষ, অধচ গুড়ি এমন ভাবে জড়িত যে উহাকে 
লতা বলিলেও দোষ হয়না । স্ত্রীগণ প্রদক্ষিণ করিয়! উহার গাত্রে সুত্র জড়াইয়। 
দেন পবিত্রজ্জানে আমি তথা হইতে একখণ্ড সূত্র সঙ্গে আনিয়াছি। এইস্থানে 
ব্যামদেব শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। 
বটুকো মতিদক্ষশ্ঠ নন্দীশঃ ক্ষেত্র পালকঃ। 
নির্বিদ্বং কুক দেবেশ পঞ্চচোস্্রোপ্রিযুঃ স্ব ॥” 

শিবের দ্বারপাল নন্দী এখানে বৃক্ষরূপী বুক । অঙ্থখে শ্রীতগবানূ। তুলসী 
বুক্ষে শ্ীবৃন্ধাজী বিস্বে শ্রীসদাশিব আছেন। বটুকরূপে নন্দীর অবস্থান মিথ্যা 
হইবে কেন? 

ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয! ব্যাপবটে পঞ্চলোই নিক্ষেপ করার বিবি। আগি সে 
বিধি পালন করিতে পারিনাই ! কারণ বৃক্ষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে যখন 
নয়ন উন্ধপানে দিয়! ছিলাম, তখন আমার আত্মা দেহ হইতে অকম্মাংফণাক 
হইয়া! উঠিয়া গতির সঙ্গে উর্ছে ছড়াইয়া গেল। মাটির দ্বেহ গলিধা মাটিতে 
মিশিতে থাকিল। বৃক্ষমূলে লোটাইয়া পড়িলাম। বৃক্ষের সঙ্গে অপূর্ব প্রেম 
হুইল । আমার প্রাণ বল্পভ যেন বুক্ষমষ হৃতরাং বুক্ষাল্ে আঘাত দ্বিতে 
প্রাণে চাহিলনা। শুতরাং ভাবের নিকট বিধি অবিধিতে পরিণত হইল । চিত্তের 
গুমস্তাবস্থায় ভৈরব দর্শন করিলাম । যা দেখি তাই যেন আমার সঙ্গে কথ 
কহে তীর্থ মহাত্ম্য অস্বীকার করিবেননা। স্থষ্টির সৌন্দর্য শ্রীভগবানের প্রকট 
মুদ্তি বটে। অতঃপর ব্যাসকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলাম, উহার পুর্যোত্তরে শ্বশান 
ভূমি, পুর্বাপারে মুমূর্যযাত্রীগণের আশ্রয়গৃহ আছে। 

অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আবার  পুর্দ্া ভিমুখে প্রশ স্তপথে চলিতে ধাকিলাম। 
ছুধারে সারি সারি বড় বড় পর্বত। আনন্দ হুদরে আআআটেন,। পথ অতি হুন্বর, 
ক্রমোন্নত। ১০ মিনিট হাটিয়া এক জন্ধারা না ছড়ার সম্মুখীন হইলাম। 
উহ!পথ কাটিয়া] ভান ব1 পশ্চিমদিক খাড়াভাহে একগভখর গহুবরে পড়িতেছে। 
গহ্বরে নামিবার পথ ভাল, ধীরে ধীরে নামিলাম। সেই জলধারা সম্পাতের 
প্রথমধাপে বলিয়া জলম্পর্ণ করিলাম। এই বঝরণার নাম মম্মধনদ। ইহার 
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উৎপত্তি সম্বন্ধে কিন্বদতণ্ত এই যে শিবের নেত্রানলে মন্মথ মেদন) দ্ধ হইলেও 
মন্মথের স্তবে তুষ্ট শিব তাহাকে পুনঃ শীতল করিয়া এই শব্ধ পরিণত করেন। 
এই জলপ্রপাতের পার্থেই ধর্ঘাগ্রির দর্শন পাইলাম। হবুকোপানল এই ধর্থাগ্রি 
আর এখন জলময় মন্মথকে দগ্ধ করিতে পারিতেছেনা। যেন বেশ প্রণয়! 
প্রত্থরের স্থানে স্থানে মশ।লের ন্যায় অগ্নিশিখা বাহিবু হইতেছে । উহ! অতি 
চঞ্চল, নান স্থান দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। স্থানে স্থানে পাথরে গোড়ার 
কাল দাগ আছে । আমরা সেই* আগুনে গাছের পাতা ফেলিলাম ; আগুন 
ধপ ধপঞ হলি পাতাগুলি তস্মীতৃঁত করিল মন্সথের জল ঢালিলাম ) উহা! 
নিভিক্কও আবার জলিল। বোধ হইল পাথরে সতত একপ্রকার দাহা দ্রবপদার্থ 
উত্পন্ন হর, তাহাই উহার ইন্ধষন। এ অন্ল জলে নিভেনা। এ অগ্নি অমর। 
জলও অনপের বিরোধ এখানে নাই বরং সধ্যত্রীতি। উহা জলেও জলে, 
যেমন বিরহের জালা । এই অগ্নির নাম ধন্মাপ্রি ব। জ্যোতিত্ায়। 

এই জলপ্রবাহের কুলে কুপে আরে। নামিলাম। নামিয়া প্রথম উত্তরে 
একখানি হ্কুদমান্ধর দেখিলাম। উহার অলিশ্দে উঠিয়া দেখিলাম মন্দিরের 
ভিতরগত প্রস্তরঞ্ভুপ পুরিত। বিধুবাধু বলিলেন প্রস্তর ফেলিয়া কুণ্ডটি রুদ্ধ 
করা হইয়াছে । সীতাকুণ্ডের মোহান্তজীর আয়ের ব্যাঘাত ঘটাইবার মানসে 
অপর সন্নয।মীদল নাকি শক্রতা পুন্বক রাত্রিযোগে এহেন বিগর্হিত কাধ্য 
করিয়াছে । ইহা জনশ্রুতি হইলেও সত্য বলিয়া বোধ হয়। হায়! যেকুণ্ডের 
নামে এই তীর্থের নাম হইয়াছে, এই প্রদেশের নাম হইয়াছে সীতাকুণ্ড, সেই 
সীতাকুণ্ডের এই দুর্দশ।! অনস্তিত! হায় হায়! দে কোন্‌ প্রাণে মানুষ হইয়া 
এমন কাধ্য করিয়াছে? মানুষে যেযাহা করে সবই নাকি অভিশাপের ফল। 
সীতা্ুণ্ড বিলুপু থাকিবেন, শ্রীরামের নাকি এরূপ অতিশাপ আছে। তৰে 
মানুষ করিয়া বিশ্বাসে মারা যায়। শুই মন্দির হইতে নামিয়া দক্ষিণ দিকেছড়া 
পায় হইয়া অল্প উদ্দে উঠি] ছুটি কুণ্ড বা সধান কৃপ দর্শন করিলাম। সোপানের 
ধাপ বাহিয্া! নামিয়া জম্পর্শরিলাম। কুণ্ড ছুটি এক শান্তিময় স্থানে বসিয়া 
যেন কি ধ্যান করিতেছে। ইহ্শরা রাম কুণ্ড ও লক্ষ্ণকুণ্ড। হায়! সীতাকুণ্ড 
নাই, ফীতা নাই! চিত্তে রামাপণ জাগি । অতঃপর ফিরিয়া পুর্নৃপথে সীতা 
কু ও ধশ্মাগি পার্খে রাখিয়া লপ্রপাতের মাথায় রাজপথে উঠিলাম। প্রত্রবণ 
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টিটি টি 
ধারা (মন্থ) পার হই! এক সমুচ্চ সোপানের পাদদেশ পাইলাম। উপন্নে 
চাহিয়া দেখিলাম এক মনোজ্ঞ ক্ষুদ্রপুরী। সোপান দিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠি- 
লাম। পশ্চিমে বা আমাদের ডাহিনে এক চত্বর । তাহাতে তুলসী কানন শোভা 
পাইতেছে। কষেকখানি ম১ও আছে। তথা হইতে পর্বতের আর একত্রে 
উঠিলাম প্রথমে এক চন্ত্রশালাঁ। উহাতে দুবেল! নহবৎ বাজে। পুরীর 
ভিতর প্রবেশ করিলাম এখানে অনেকগুলি ইক্উকালয়। শিখরের মধ্যস্থলে 
একখানি হুন্দর বৃহৎ মন্দির | উহার পাছে বামে সারি সারি কতিপয় মঠ ও 
ঘেবালয়। এই সকলের মধ্যে সাধু সন্যাসীঘণ বিশাম করেন। পাছেব মন্দির 
কঘখানির গাএ শিল্পখচিত দেবদেবীঘুর্তভি শোভিত । ক্ষিণদ্বিকে বিরাট পাকা 
মন্দির ও সেবাইতগণের বিশ্রাম তবন। সন্মস্থ অট্টালিকায় যাত্রিকমেয়েগণ 
বসবাস করেন। মধ্যস্থ প্রধান মন্দিরের প্রথম প্রকোন্টে সহস্র সহত্র নানা 
রকমের শিলাচন্র আছেন। একটি শিলা ভিক্ষা! চাহিষাছিলাম। শিলাগুলি 
পাইতে দর্শকের সাধ জন্মে। শিলাচক্র ও শিবলিঙ্গ স্বভাবের স্গ্টিতেই ফলে। 
পর্বতে মিলে, লোকের তৈয়ারী নম্ব। ভিতরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঢুকিলাম 
মধ্যস্থলে শ্রীশস্ুনাথ ঝ শ্বয়স্ুনাথ বিরাজমান । উহা লিঙ্গনৃ্ি, লোহার কাটা 
ঘেরা। যাত্রিকগণ মন্ত্রপাঠ শাহ ফুলদল উহার মন্তকে দেন এবং উহা স্পর্শ 
_ করিঘ্া আনন্দিত হন। বাহুমূল পধ্যন্ত প্রবেশ না করাইলে শ্রীনুর্তির লাগ পাওয়া 
যায় না। আমি মন্ত্র পড়ি নাই, স্বতন্্রভাবে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্পর্শহখাুতব 
করিয়াছি এবং সজল প্ৃত্পদ্দল তুলিয়া! মস্তকে ধারণ করিয়া নাচিয়াছি। আমি 
শত্ুনংথকে কিছু দিতে পারি নাই, কিন্ত লইতে পারিয়াছি। শড়ুনাথ আমার 
ঠাকুর দাদার নাম, আমার বাপের পাপ। তাই একটু রহস্য চপিল। শস্তুনাথের 
থামপার্থে উচ্চমঞে। মায়ের গৌরীমুর্তি আমীনা। উহা নিত্য প্রতিষ্টিতা বলিয়! 
বোধ হুইলন1। বোধ হইল অর্থপ্রাপ্তি মানস কোন পুজারী এই মূর্তিটি এ 
স্থানে বসাইয়াছেন। বাহির হইয়। আনন্দে কতক্ষণ বিচরণ করিলাম। 


নুদুর গিরীশিখর হইতে চত্্রনাথ দিয়া পাইপ, বলাইয়া মন্দাকিনী সলিল 
প্রবাহ শস্তৃনাথ মন্দির প্রাণে আন! হইয়াছে। উপরে থামও আছে। বড় 
সহরের মৃত কলের জল অজস্র পাওয়া যায়। শ্বচ্ছন্দে হুখে স্মানপানাদি করুনূ, 
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বাধা নাই। কোষাক আদি বাধান আছে । পাকা নর্দমা। অছে। জলের সুবিধা 

বেশ। জলেও শ্বর্গেয় ধারা হুনিশ্মল, তাহাও কলে। 

শড়ুনাথের বাটা হইতে পূর্ব্বোস্তর কোণে ১৫1১৬ হাত অগ্রসর হইলে বাষে 
এক ইষ্টক সোপান্‌ (বা পাথরের মনে নাই) পাইলাম। উহ। এক গভীর গুহাত্র 
মামিয়াছে। সিড়ি দিয়া নামিয়৷ এক বৃহৎ খোলামণ্ডপগৃহ পাইলাম। ইহাও 
ইষ্টকময়। উহার দক্ষিণাংশে এক কৃত্রিম বাঁধান কুও বাকৃপ। চৌধার বৃত্তা- 
কারে কাটারা খেরা। ইহার নাম জানিলাম গয়াকুণ্ড। যাত্রীগণ ইহাতে পিও 
দান করেন। এই মণ্ডপের উত্তর হইতে ক্রমাবনত হইয়া! এক ছড়া আসিয়। 
মগ্ডপেক, পশ্চিমকোণ দিয়া দক্ষিণে লামিয়া পশ্চিমদ্দিক সীতাকুণ্ডের গহ্বরে 
মামি্াছে অনুমিত হইল। ইহ] সেই মন্থের উপরাংশ। এখানে নদধার! 
বড় দুই হইলনা। শুদ্কবোধ হইল। শীতখতু বলিয়! সর্বত্রই প্রত্রবণ বা ছড় 
বা নদীর গতি অতি মুছ্মন্দ । মণ্ডপের অলেোতবে জলের এক থাম ও পাকা 
চৌবাচ্া দেধিলাম। কলটি সম্প্রতি ভগ্দশাগ্রস্থ। উহার আব কিছু উত্তরে 
মানবমুশ্ডের কর্তিত কেশরাশি ভ্তপীকৃত দেখিলাম। বোধহয় লোকে মানস 
বঙ্গিযা। মাথার চুল এখানে উতমর্গ করিষা থাকে । ফিরিয়া উপবে উঠিয়] চন্দর- 
নাথের দিক কেক পা চলিলাম, কিন্তু সঙ্গী বিধুবাবু ভীত হইয়! বলিলেন, আমি 
পথ সম্যক জানিনা, বিশেষতঃ: বাঘের ভয়ও আছে? চলুন, দেখি বেশীবাবুকে 
পাই কিনা ।-_মেল] ও পর্র্ব উপলক্ষ ভিন্ন চন্দ্রনাথের যাত্রিক বিরল। শভৃনাথের 
বাড়ী পর্য্যস্ত প্রতিদিন কিছু নাঢুকিছু যাত্রিক সমাগম হয, কিন্তু চন্্রনাথে শতকে ছু 
এক জন যাইয়! থাকে। আমরা অনেককে দিজ্ঞাস! করিয়াছিলাধ, কিন্তু এক 
বেশীবাবু ব্যভীত অপর কেহ চ্জনাথ যাওয়ার আগগ্রহ প্রকাশ করেন নাই । ধাহা 
হুউক্‌, আমরা শল্তুনাথের মন্দিরে ফিরিয়াই বেণীবাবুকে পাইলাম। তিনিও 
আমাদিগকে পাইয়া আনন্দে ও উৎসাহে আমাদিগকে নিয়া চন্দ্রনাথ চলিলেন। 

শড্ুনাথ হইতে পর্বতের উপরে উপরেউত্তরকোণে প্রায় দ্ধ মাইল*আসি- 
গাম । অনগ্তর উত্তরদিক চলিলাম। প্থ নতোন্তাবে চলিয়াছে। অবশেষে 
কেবল উঠিলাম। এক্ষণে বোঁগা ১২টা কি কিছু বেশী হইয়াছে। 

বৌদ্র প্রথর, এপধর্ন্ত জলযোগ হয় লাই । তাতে পার্বত্য পথে হাটা । বৌ 
প্রধর হইলেও, ঘোর নিবিড় বনাবীর্ণ ও গুহাসীন বলিয়া পর্বত শীতল। বধূর 
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বাক্যে নিতান্তই নিরাশ হইয়াছিলাম। কিন্তু বেণীবাবুকে পাইয়া আশা নবীভৃতা! 
হইল। দেহ ও মনের গ্লানি মোটেই তিষ্ঠিলনা। অতি হুখে প্রকৃতি মধুরিমা 
পান করিতে করিতে এক হৃবৃহত ছাড়র তীরে উপনীত হইলাম। প্রস্তরের 
উপর দিঘ্বা গড়াইয়া ঝরঝার বারিধারা পড়িতেছে। যে যেস্থানে খাড়া হইয়) 
জল পড়িতেছে, সেসব পতনস্থলে খাত হইয়া কুণ্ড নির্মিত হইয়াছে। কুণ্ড 
পূর্ণ রাখিয়া অতিরিক্ত সলিলরাশি নিঘ্নদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। পথে 
মন্দাকিনীর পাইপ, ঢৃষ্ট হইল। ছড়ার জল তত পরিষ্ার নয় বলিয়া যাত্রিক- 
গণের পানার্থ এই জুন্দর সুবিধা করিয়। রাধা হইয়াছে। 
এখন আমরা ছুই পর্বতের পাদদেশের মধ্যবভ্তাঁ গিরিসঙক্ষটে দ-ায়গান। 
এখন এই সস্কটেই সঙ্গট। ডাহিনে চক্রানাথ, বামে বিরূপাক্ষ। চক্রমাথের 
চড়া দৃষ্ট হয়না, বিরূপাক্ষের প্রায় দৃষ্ট হয়। চাহিতে মাথা ঘুরে॥ হায়, এত 
চ্চে কেমনে উঠিব! যে জংশনে দীড়াইয্বাছি, তথা হইতে দক্ষিণে ও বানে 
ছুটি পথ উঠিষ়্াছে । যাত্রীগরণ সচরাচর আগে বিরূপাক্ষ দর্শন করিয়া চক্রনাথ 
যান এবং সেই ডাহিনের পথে নামিয়া আসেন। আমাদেরও তাহাই অভিপ্রেত 
হইল। চন্দ্রনাথে উঠিবার পথ ইষ্টকময় সোপানাবদ্ধ, সুতরাং তত ভীষণ ও 
'ক্লেশপ্রদ নম্র ॥ কিন্তু বিরূপাক্ষে উঠতে তেমন কিছু হৃবিধা সাই। স্বভাবের 
কোল দিয়াই উঠিতে হয়। লোক উঠে, এমন দাগমাত্র পড়িগ়াছে ; তাহাও 
সন্বীর্ণ। আমার পক্ষে আগে চন্দ্রনাথ উঠই শ্রেম্নঃ ছিল। 


ক্রমশঃ 
শ্রীকালীহর দাস বসু 


যে 


প্রার্থনা! 


সপ টি টে কাপল 


[নিশির শিশির সিক্ত তুলি, বনফুল, 
হে মহান্‌ হে শ্যামিন্‌ হয়ে চিন্তাকুল। 
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উষার সুষ্মালোকে আজি উপনীত, 
লহ লহ ভক্তি অর্থ্য দন জনার্পিতি। 
প্রাসাদ নাহিক মোর নাহি মুক্তাহার, 
নাহি মম বিষপ্ডিত মণি স্বর্ণাধার ) 

বৃক্ষ মূলে বৃক্ষ পত্রে লয়ে অশ্রুহার, 
এসেছি তোমারে প্রভে। দ্রিতে উপহার । 
পুজিব বসা'য়ে ভোম1' এবে হুদাসনে, 
মাতাষে হ্ৃব্মভি' দানে প্রভাত প্রশ্নে, 
কুহু কুহু তরু শাখে গাহিবে কোকিল, 
বীজন করিবে তোমা মন্থরে অনিল । 
বিমল প্রভাতে হেন বিমল পরাণে, 
ডাকি প্রভু অনিবার বস হৃদাসনে । 


শান্তি নিকেতন । 


»_:2০-7 


কোথা মা গো শান্তিদদেবি! তব নিকেতন £ 
বিজন টা্দিনী রাতে, 
গগনে তারকা ভাতে, 

বসতি তোমার কি মা! তথা অনুক্ষণ ? 
কিন্বা স্গিপ্ধ উাকালে, 
রঞ্জিত অন্বর ভালে, 

শোভে যথা নবোদিতত অঙ্গ কিরণ? 
প্রকৃতি প্রম্দা সনে, 
যমুনা! কল্লোল শ্বনে, 

ফুল্প কুম্ধনী দলে কর কি ভ্রমণ? 
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কিম্বা অরণ্যানী কোলে, 
অতল অর্ণৰ তলে, 

অবিদ্যা করে না যথা করত বিচরণ? 
নিশির শিশির পাশে, 
উধার কুসুম বাসে, 

অশান্ত হুদধ়ে তোমা করি অন্বেষণ; 
তপ্ত প্রাণ তনু ছাড়ি, 
কভু বা বিমানে উঁড়ি ; 

অন্বেষি' নিলয় তব কয়ে আগমন। 
কোথা তব নিকেতন, 
নিত্য মন উচাটন, 

সতত চঞ্চল মম আকুল পরাণ; 
বিমল করুণ। দানে, 
কহ, মা বিদ্ধ জনে, 

কোথায় বিরাজে তব পুণ্য নিকেতন। 

শ্রীচুনী লাল চশ্রু। 


১ 


পারের তরি। 





্রান্ত মানব! ভব সাগরের কুলে দাঁড়াইয়া কি ভাবিত্ছে? এ দেখ 
পারের তরি কিনারায় আসিয়াছে; শীঘ্র চল তবিতে ত্রিতে আঝোহন করি গিষ|। 
গাইরে!। গণাদিন যে ফুরাইয়। আসিল, এখনও বিষধর বাসনা গেলনা, এখনও 
মায়া মমতার হাত এড়াইতে পারিলে না? সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে 
আসিয়া কেন অকারণ অপথে কুপথে ভ্রমণ করিতেছ, নত মিকেতনে যাইধার 
সময় পথে যে "পার" আছে তাহ! একবাক্সও ভাবিলেনা। পথের সম্বল কিছু 
সঙ্গে লইলেনা, পাপের বোঝা মাথায় করিয়া কেবল বৃধ। খাটুনি খাটীতেছ, 
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বিদেশে আর কেন যন্ত্রণ| ভোগ করিতেছ, ভব বাসে আসিয়া যাহা কিছু পুণ্য 
ধন সঞ্চয় করিলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি ভীষণ দহ্যগণ মাঝে মাঝে 
ডাকাতি করিয়া যে তোমার স্বর্বশ্বধন হরণ করিতেছে, তাহা তো৷ একবারও 
ভাবিলে না। যদি পুণ্যধন সঞ্চয় করিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে শম 
দর্ম নামে ছুইজন প্রহরী পরম যত্ব সহকারে রাখ তবেই কিছু কিছু রক্ষা 
পাইবে। আর বদি প্রহরী রাখা সত্বেও দন্যগণ তোমার প্রতি অত্যাচার করে 
তাহা হইলে প্রাণপনে রাজার দোহাই দিও) দস্থ্যগণ ভীত হইফ্বা দূরে আপনিই 
পলায়ন করিবে তখন নির্ভয়ে কালযাপন করিতে পারিবে । প্রবাশে বিপদে 
পর্ডিলে রাজা ভিন্ন কে আর রক্ষা করিবে, যদি বিপদে রক্ষা পাইতে চাও তবে 
রাজার চরণ তলে ম্মরণাপন্ন হও কোন বিপদ ধাকিবে না, কোন ও ভয় ভাবনা 
থাকিবেনা, দেখিও যেন রাজার স্মরণ লইঠে ভূলিওন] ॥ ভাই! জাননাকি রাজার 
প্রবল প্রতাপ, যার শাসনে ইন্দ্র চক্র যক্ষ রুক্ষ দেব দানব মানব সকলেই শামিত 
হইতেছে স্বয়ং শমন পধ্যপ্ত যার শাসনে শাসিত, সেই রাজরাজেখরের স্মরণ 
লইতে পারিলে আর কিছুরই ভয় থাকিবেনা। ভাই! বিদেশে তো ফত স্থানেই 
ঘুরিলে কৈ নুখু পাইলে কিণ আর ঘুবিওনা আর কাল বিলম্ব করিওনা, চল 
বিশ্বরাজ ভ্রীহরির দোহাই দিয়া তাহার "নাম” তন্রিতে আরোহণ করি গিরা। 

ভাই! প্রপঞ্চমন্্, সংসার লাট্যশালায় আসিয়া গৃহীর সাজ সেজে কত 
অভিনয় করিলে পিতা মাতা ভাই বন্ধু প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীর সহিত 
মিলিয়া মিশিয়া কত অভিনয় করিলে সুখ সোয়ান্তি পাইলে কি? বাসনা পূর্ণ 
হইল কি? ভব রঙ্গালষে অভিনয় করিতে আদিয়া কত স্ময় ধরিয়া অভিনয় 
করিলে তবু সাধ মিটিল কিণ ভাই ! হত্ুতে] তুমি পিতার সাজ সাজিয়া আমিয়। 
কত প্রকারে অন্ভিনয় করিলে যেই টার ধ্বনি অমনি তোমার সাজ সজ্জ| ত্যাগ 
করিতে হইল, স্ত্রী পুত্র কন্য। বন্ধুবান্ধব তর্াগ করিয়। তোমাকে যাইতে হইল, 
কই কেহ তে! আর তখন তোমাকে রাধিষ্টে পারিলন1 ? তাই বলিতেছি এই 
রজক্ষেপ্রের অভিনয় ধ্ধন স্ন হইবে তখন কেহ কাহারও নহে। ভাই তুমি 
গৃহ তোমার বড়ই ভয় হইতেছে কি প্রকারে পারের তন্বিতে উঠিব, ঝাঁলতে 
পার, আমারতো! উপাসনাদি কিছুই নাই, দান ধ্যান ব্রত পু তীর্থ- 
ভ্রমণ প্রভৃতি শরভগধানের শ্রীতিকর কোনও কার্য আমার দ্বার! হয় নাই 
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কিরপে ভবসাগরের পারে যাইব ? তাহাতে আর ভয় কি আছে, ভাই! স্থির চিত্তে 
পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পানা যায় যে জনক রাজা তো গৃহী 
ছিলেন বিদুর, উদ্ধব, অঙ্জুন প্রত্ৃতি মহাত্মারাতো গৃহী ছিলেন পরস্ত ইদানিং 
রামপ্রসাদ, সর্ধানন্দ তুলসী দাস এরাওতো গৃহী ছিলেন এই সকল মহাত্মা- 
গণ অনায়াসে ভধ সিন্ধু পারে গিয়াছেন, তাহারা না হয় ভগবানের দাস ভক্ত সঁধা 
ছিলেন, গৃহী হইয়া অনাশক্ত ভাবে গৃহস্থাশ্রমের কার্য করিয়াছেন। আমা 
না হয় সংসারে আসিয়া মায়াজালে জড়িত হইয়াছি তাই ভয় হইতেছে যে, 
“পারে” কি প্রকারে যাইব। ভাই! তাহার জন্ত ভাবনা কি? আমরা যদি 
সাহস করিয়া '্রীহরির নাম তরণীতে আশ্রন্ন গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলে 
অনায়াসে ভব সাগর " পারে ”, যাইব, কিন্ত একটী কথা যখন প্রকুত ভবসিন্ধুর 
গভীর গর্জন সেই শেষের শেষ দিনে শুনা যাইবে শমন যখন বিকট মুখব্যাদন 
করিয়া গ্রাম করিতে আসিবে তখন “যে নিরূপাধ্ধব। তবে সাহস আছে ও 
রাঙ্গাপায়ে স্মরণ নিতে পারিলে আপনা আপনিই উপায় হইবে তখন 
মহাত্ব। রামপ্রমাদের সহিত বলিতে পারিব «শমন কি ভয় দেখাস্‌ মোরে। 
তোরে ভয় করিলে ভয়ের ভয় এ অভয়ার চরণের জোরে ॥” আর কোন 
ভন্ন থাকিবেন! নির্ভয়ে পারে যাইতে পারিব। ভাই! বহু ভাগ্য বলে এই 
হুছুলতি মানব জন্ম লাভ করিয়াছ, দেখিও যেন এমন সাধনার জন্মটা বৃথা না 
যায়, যাহাতে মানব দেহোচিত কার্ধ্য হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে আর 
নিশ্চিন্ত হইরা বনিয়া থাকিবার সময় নাই চল নামের তরি আশ্রয় করি গিয়া, 
প্রতিক্ষণেই আমরা মরনের পথে অগ্রসর হইতেছি "ন্তান্দে শতান্তেবা মৃত্যু 
বৈ প্রানিণাৎ গ্রুব" এই শান্তর উপদেশ ম্মরণ করিয়া প্রতি মুহুর্তেই মরণ হইতে 
পারে ইহা স্থির জানিয়। সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর বিলম্ব করিওনা 
(চল যাই নামের তরি আশ্রয় করি গিয়া। এ দেখ ভাই! পারের তরি তীরে 
'সিয়াছে, মাঝি উচ্চিচহ্বরে ডাকিতেঠছ “আয় আজ কে যাবি ভবসি্ধু পারে 
আর বলিতেছেন "পার করিব বিনা মুলে পারের কড়ি লইবশা" শীপ্র আয় তরি 
আশ্রয় কর। ভাই! এমন মাঝি আর হইবে না শুনিয়াছি দয়াল ভ্ীগৌর- 
হরি এই তরির কর্ণধার সহকারী কর্ণধার নিত্যানস্্ তবে আর ভাবনা! কি... 
ভাই দেখ দেখ যুগ্রাবতারী শ্রীগৌরাম ব্যক্রোধপুরযানন্্ শ্রীমিত্যানন্দ ছুই... 
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ভাই বাহু তুলিয়। উচ্চরোলে ডাকিতেছেন কেবল হুহুষ্কারে হরিবোল বলিয়। ঘন 
ডাকিতেছেন ছুই ভাইয়ের নয়নেতে যেন শ্রাবণের জল ধারার ন্যায় অবিরল 
প্রেমধারা বহিতেছে নাম তরিতে যেই উঠিতে আমিতেছে কাহাকেও বারণ 
করিছেন না। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পাষণ্ড পাপাচারী জ্ঞানী মুর্খ সকলেরই এ 
ভরিতে সমান অধিকার, এমন আশ্বাস বাণী কি আর হইবে? ভাই ভবের 
হাটে আসিয়া কেন অকারণ বসিষা আছ। হিসাব নিকাশ সব ভুলিয়া! গিয়া 
এই বেল! যাহা বেচ1 কেনা থাকে শীঘ্র শীঘ্র সারিয়। লও আধার হইয়। আসিলে 
গোলে পড়িবে ভাই যত পারো হুরিনামরূপ পণ্য দ্রব্য ক্রয় করো তোমার 
জমা ল্ধ্রট আপনিই মিলিয়! যাইবে ভাই! আর কেন শীঘ্র চল বিলম্ব 
করিলে নামের তরি চলিয়! যাইবে । পারে পার হইতে পারিবেন তাই আইস 
মন প্রাণ খুলিয়া হরিবোল হরিবোল বঙ্গিয়া পারের তরিতে উঠি গিয়া গ্রীহরি 
নামই যে পারের তার!!! 


দীনাতি দীন -- 
শ্রীবৃন্দাবন ভটাচাধ্য। 


আচরন 


উচ্ছধান। 


ি 
সপশত৩ পপ 


সাধে কি গৌরাঙ্গ দেবে এত ভালবাসি ? 
সাথে কি ও রাঙ। পার, পরাণ ছুটি যায়, 
সাজায়ে ফুলের সাজে দেখি দিবানিশি । 
সাধে কি হুত্বয় খা্লিটও পদে দিয়াছি আমি, 
সাধে কি হেরিতে চিত হেরা সেথা ধায়; 
কিযেন্নকি ভাব মাধা, হরি বোল ব'লে ডাকা, 
জীবন তরঙ্গে মোর নাচিয়া বেড়ায় 
নিতাই গৌরাঙ্গ, আমার এ হৃদয় বাসী ॥ 

২৮ 


২১৮ ভক্তি | [ ১৭ম বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 





২ 
সাথে কি গৌরাঙ্গ পদ এত ভালবাসি ? 
মোহন মুরতি খানি নবীন সন্ন্যাসী ॥ 


ছিল 'এ হৃদয় মম অন্ধকার ময়, 

কি জানি কি ভাব দিয়া হইল উদয়। 
আচগালে দিয়ে কোল, সুধু মুখে হরিবোল; 
প্রেমে মাখা হরিনামে ঢালে মুধারাশি । 


কি যেন কি স্বধুময়্ পরাণ শীতল হয় 

প্রেমের পুতলী মরি কিবা রূপরাশি ॥ 
৬, 

সাধে কি গৌরাঙ্গ নাম এত ভালবাসি ? 

মকুময় প্রাণে বারি দিলে নাথ আসি ॥ 


না হাসিত টাদ সথে! দোল পুণিমায়, 
না৷ পড়িত ঢলি বায়ু কুসুমের গায়) 
সরা পাতার বেড়া হাসিয়া! হাসিয়া, 
ফুটায়ে ভাবে ফুল হৃদয় ভরিয়া ) 
আসিয়া নাশিলে প্রভু ঘের তমোরাশি। 
নৃত অঞ্জীবনী একি অমিয়ার হাসি ॥ 

(৪ ) 
সাধে কি গৌরাঙ্গ দেবে এত ভালবাসি ? 
দেখিতে ওরপ মন সদা অভিলাষী ॥ 
শচন মার বুক ভরা, বিধুপ্রিয়ার হি গোরা, 
নিতায়ের প্রাণচোরা, শ্রীগৌরঙ্গি শশী। 
গদাধর বাসেন্‌ ভালো? স্বাদের গৃহ আলো, 
অছৈতের প্রাণসখা! জাগো হুদে আসি'।' 
ভুলাইয়ে মোহ মারা, দাও সখা পদ ছায়া, 
বে পদ ঘেখিয়া ভুলে যত ন'দেবাসী | 
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€ 
সাধে কি গৌরাঙ্গ প্রভু এত ভালবাসি £ 
মনে রেখে প্রেমময় আমি তব দাঁসী॥ 
কিনদিব তোমারে দেব! কি আছে আমার, 
দিবার ,কিছুই নাই আমর! তোমার, 
কোথা পাৰ প্রাণ ভরা ভালবাসা! বাশি, 
শিখাইয়া দাও প্রভো! বিবলেতে আসি) 
দ্বাও ভক্তি দাও ঝা, স্বামী পুজে অবিরল, 
গাইব তোমার নাম প্রেমানন্দে ভাসি ॥ 


দ্ীনহীন1,- শ্রীমতী নির্মল! রাণী । 


হে সুন্দর ! 


27৬ 
স্পট টি 0 0 সি 


(গীতিকা) 
হে চির সুন্দর, কম-কলেবর। 
এস হে মম হৃদয়ে । 
আমি, তোমার লাণিষে, পিপামিত হ'ষে, 
(আছি) আকুল পর'ণে চাহিয়ে। 
ভব নশ্বর রূপে, মজিয়ে মাতিয়ে, 
?সীন্দর্ধ্য পিয়াস মিটে না। 
তব মোহন চিন্ময় রূপ দেখাইয়ে, 
ঘুচাও এ নীচ কামনা ॥ 


নাথ, প্রেম-বিচ্ছুরিত মূঝতি তোমার, 
বরেক আগায় দেখারে। 
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মোরে, মুগ্ধ চিরকাল, রাখ হে দয়াল! 
(যেন) নাহি রহি কামে ভুলিয়ে ॥ 
আমি, প্রান্কত রসে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে, 
তব অপ্রাকৃত রস ভুলেছি। 
এখন, উপায় কি মোর, হে পরাণ চোর ! 
কাল ভয়ে কাতর হ'য়েছি ॥ 


হে বাঞ্িত মোর, মায়ার এ ঘোর, 

লও মিজ গুণে সরায়ে। 
তুমি হ্রন্বর! অতি সুন্দর ! 

আমি সুন্দর হই হেরিয়ে॥ 


দীন--_শ্রীরসিক লাল দে। 


কু্ণ তত ও জীব তত্ব । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

হরিদাস_-জীবের স্বরূপ লক্ষণ ক্? 

গুকদেব--" জীবের স্বতাব কৃষ্ণদাস অভিমান। দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত 
সেই জ্ঞান *। (শ্রীচরিতামৃত )। 

ভীব ক্ণের নিত্যদাস ) ভগবতকণ্্ম পুলন ভগবৎ গেবাই জীবের নিত্যধর্ম। 
সেবাবুদ্ধি থাকিতে জীবকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু মায়াধিকৃত রাজ্যে 
মায়ার কবলে পড়িয়া জীব নিজত্বরূপ “দাস্ত” এইঘগুব ভুলিয়া গিয়া! আত্মহখে 
ভোগলিগ্স হইয়া পড়ে, এবং তাহাই সর্ধ্বনাশের হেতু হয় জানিবে। দাসের 
পৃথক কোন দ্বতন্তরতা নাই, সুতরাং আত্মহ্থ দাসের থাকিতে পারে না। দাস 
সর্বথা প্রভুপরতন্ত্র। প্রভুর সেবাকার্যে ঘাস আত্মবিক্রেয় করিয়াছে ; তাহার 
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নিজের শ্বতস্বামিত্ব প্রভুতেই মিশাইয়৷ ফেলিয়াছে। দাস শ্বহুখ-কামনা গন্ধ 
বিহীন। ণঅহিৎসায় অমায়ায় করে সন্ধ কন্খ"। ভালমন্দ বিচারেও দাসের 
অধিকার নাই, দাস আঘে শবাহী যন্তরমাত্র । প্রভুর ধর্ম ভোগ, আর দাসের ধশ্ম 
সেবা। সর্বেন্রিয় দ্বারা প্রভুসেবা। ভাই “রুষেন্ত্িয় প্রীতি ইচ্ছা! জীবের 
শ্বধশ্নু ৮, আর " আত্যেলিয় প্রীতি ইচ্ছা জীবের অধশ্ম”॥ যতদিন এই 
আত্মহ্ুখ ভোগরূপ পাপব্যাধি জীবহৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিবে, ততদিন জীব 
অজেয়। দাস হইলেও দাস তখন মুক্ত, সিংহের স্তায় তেজম্বী। সময়ে 
বং প্রভুই.দাসের অধীন হন। , 

অল্প হেন না মানিহ কুষ্ণদাস নাম। 

অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান ॥ 

সেবক কূষ্ণের পিতা মাতা পত্রী ভাই । 

দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥ 

যেরূপে চিত্তয়ে দামে সেইরূপ হয । 

দাসে ক্ণ করিবারে পারযে বিক্রয় ॥ 

( শ্রীচৈত্তন্তাগবত )। 
হরিদাস--পুর্ব্বে বলিয়াছেন জীব তটস্থা, আলোক অন্ধকারের সন্ধিস্থলে 
অবস্থিত; জীব তবে আলোকে না গিয়া অন্ধকারে মরিতে আইসে কি জন্য ? 
গুরুদেব-- শান্ত বলিতেছেন জীব ছুই প্রকার, " এক নিত্যমুক্ত নিত্য 

কৃষণচরণে উন্মখ 7 অন্থটি নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে বহিশ্বুখ "। ইহাই প্রভুর 
খেল1। তটস্থা জীবের সন্মখে দুইটি' পথ _-একটি কৃষ্ষেজ্িয় প্রীতি ইচ্ছা, 
ইহাই প্রেমের পথ, নন্তটি আত্েন্জিয় প্রীতি ইচ্ছা, ইহাই কামের পথ। এই 
প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ কামনা ছাড়িয়া জীবের মন এক মুছর্তও থাকিতে পারে না। 
মহাসমুদ্রবৎ জীবহৃদম্ সর্বদান্্রী তরগ্গাধিত ও অশান্ত! এই কামন! কোথা 
হইতে আইসে? “ অঙ্গাৎ সংজায়তে* কাম:?1 সঙ্গ হইতেই * কামনার 
সষ্টি। প্রাকৃতবিষদ্ত্েগ সঙ্গ হইতে কামের উৎপত্তি, আর অপ্রাকৃত বন্তসঙ্গজন্য 
প্রেমের উদয় হয়। অগ্রাকৃত কামনায় মন ডুবিয়া থাকিলে প্রাকৃত কাম আর 
তথায় প্রবেশ করিবার হুযোগ গায় না। সংস্বরপ শ্রীকৃফ্-হর্যের নিকটে অমৎ 
মার়ান্বকার কিরূপে যাইবে ? | 


২২২. ভক্তি । [ ১মবর্ষ--৭ম সতখ্যা। 





“কৃ সুর্য্যসম, মায় হয় অন্ধকার । 
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার ॥৮ 
এই প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ আনন্দাকাঙ্খাই জীবের মূল আকর্ষণ বা নিয়ামক। 
«“আনন্দং ব্রহ্ণো রূপং” এই শ্রুতিতে যানা যায় যে সেই আনন্দ হইতেই জীবের 
উৎপত্তি, আনন্দলিপ্স, জীব তাই আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়। শ্রুতি আরও 


বলিয়াছেন ;-- 
ও আনন্দাদ্ধেব খন্বিমানি ভূতানি জার়স্তে, 
আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি আনন্দৎ প্রশ্নস্ত্যভিসংবিশন্তি। ইতি শচুতিঃ | 
আনন্দ হহতে জগৎ সৃষ্ট, আনন্দের দ্বার! সঙ্জীবিত আবার আনন্দস্বরূপেই 
প্রত্যাগত ও অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে! এই বিশুদ্ধ আনন্দ অপ্রাকৃত ইহা, দ্বিবিধ, 
ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ এবং ত্রশ্বরিক অর্থাৎ সেবানন্দ । এ অপ্রাকৃত আনন্দের 
অতি হেষু প্রতিফলনে উদ্ভূত যে আনন্দাভাস, তাহার নাম প্রাকুত বৈষয়িক 
আনন্দ। প্রথম প্রকার, ত্যাগ ও শুদ্ধা ভক্তি হইতে সপ্তাত, উহ! দেখিতে 
আপাততঃ কষ্টকর হইলেও পরিণাম অতি সুখকর । আর দ্বিতীষ্ব প্রকার, ভোগ 
অর্থাৎ আত্মন্নখ হইতে সঙ্জীত, তাহা আপাতমধুর হইলেও পৰ্রিণাম বিষময় | 
লীলাময়ের ইচ্ছাই লীলা। তাই আনন্দাভিনয়ের জন্য তিনি স্থাবর জঙ্গম স্থুল 
শৃক্ষাদি বছ মুন্তিতে পরিণত হইয়া আছেন। 
অধিচিন্ত) শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্‌। 
ইচ্ছায় জগত্রাপে পায় পরিণাম ॥ 
শ্রীচরিতামত। 


এই পরিদৃশ্ঠমান্‌ প্রাকৃত জগতের নাম “দেবীধাম”, ইহ! মায়াদেবীর অধি- 
কৃত রাজ্য, এখানকার সমস্ত বস্ত মায়াবিজ-স্তিত্ব অসৎ; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় 
জীব মায়ারাজ্যের অভ্যন্তরে পড়িঘাছে।, অসদ্বস্তর সঙ্গ আপাতমধুর । অতিশ্ুমিষ্ট 
স্বাস্থ্যকর অযূতোপম “গোবিন্দভোগ” সন্দেশ প্রয়াসী জীঝুঅতিজঘন্য ব্যাধি- 
কর, পরিণাম যন্তরণ'দয়ক, আপাতমিষ্ট চিনির ঢেলা* লইয়াই চাটিতে আবস্ত 
করিয়া! বিষয়সুখে নিমজ্জিত হইম্বাছে। কাম (আত্মন্থখ ) হইতে লোভের উৎ- 
প্ত্তি, লোভে মোহ আনয়ন করে, তখন চৈতন্ত লুপ্ত হয়, অবস্তকে বস্তজ্ঞান হয়, 


ফাল্গুন মাস, ১৩১৮। এ তক্তি। ২২৪ 





দেহে আতবুদ্ধি সঞ্জাত হয়, সুতব্লাং জীব আত্তন্বরূপ ভুলিয়া মায়ার দাস হইয়া 
পড়ে । 
জীবের শ্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান । 
দেহে আত্মজ্ঞান-আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ 
আমি জীব, বঙ্গের সুক্ষ বিভূতি “স্ুক্ষাণামপ্যহং জীব” ব্র্মের অনস্তগুণের 
কণিকা জীবেও বিন্দুবিন্দ মাত্রায় নিহিত রহিয়'ছে। অধিক্ষ লিঙ্গ শুক্কত্ণ মধ্যে 
খেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনই সঙ্গগুণে জীবের কোন কোন গুণের আধিক্য 
হইয়াছে। 
জীবেঘ্েতে বসন্তোহপি বিদ্দৃবিন্দৃতয়৷ কচিৎ। 
পরিপুর্ণতয় ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে । 
| ভক্তিরসামুতসিন্ধু। 
স্বতন্ত্রতা শভগবানের প্রধান একটা গুণ, জীবেতেও তাহার বীজ বুহিয়াছে । 
জড়দেহাচ্ছন্ন হই মায্ারাজ্যে প্রাক্ুত ব্ষিয় সঙ্গমধ্যে পড়িয়া জীবের শ্বতন্ততা 
ক্রমে জাগিয়া উঠে। মাতৃগর্ভে জীব পুর্ণমাত্রার পরতন্ত, শৈশবেও প্রায় তাই, 
ক্রেমে বয়োবৃদ্ধির* সঙ্গে প্রাকত সঙ্গজন্য জীবের শ্বতন্ত্রতা বাড়িতে থাকল; তখন 
শিশু চপল হইল, বালক অবাধ্য হইল, ষোড়খ্বর্ষে যুবক সাবালক হইল। 
তখন পিতা কর্তৃত্ব ছাড়িয়া পুত্রের মিত্র হইলেন, হয় ত পুত্র আরও পাকিক্বা 
গিয়া পিতার সহিত জঘন্য আচরণ আরন্ত করিল। জীব আর তখন দাঁস নহে, 
জীব তথন পাক! কর্তা । 
হরিদাম-_-এই প্রাক্ুত কথাটা ঠিক বুঝিলাম্‌ না। 
গুকুদেব--গাকুত শব্দ গকুতি হইতে সিদ্ধ, এই গ্রবৃতিকে অপরা প্রকৃতি 
বুঝিতে হইবে । শ্রীভগবানের দুইটা রাজ্য লইয়! আমদের কাপ্পধার। একটা 
প্রাকৃত রাজ্য, অপরটা অপ্রাত বাঁছ্য। অপ্রাতের পৃথক কোন হৃত্র, নাঈ, 
যাহা প্লাকৃত নহে তাহাই অপ্রাক্কত। 
ভূমিরাগোহনলো বায়ুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 
অহস্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতি রষ্টধা | 
(গীতা । ৭ ৪) 


২২৪. ভক্তি । [ ১০য বর্ষ ৭ম সংখ্যা। 





ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুত্, ব্যোম, মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কার এই ঘটটী অপর! 
প্রকৃতি। ইহাদের বিকারে বা সংত্রবে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাই প্রাকুত 
অর্থাং "স্থাবরা জঙগমাশ্চৈব যং কিঞিৎ স চরাচরং” | এই রাজ্যের পরিদৃশ্যমান্‌ 
সমস্তই অসৎ, জড়ীয় মায়াস্থষ্, হুতরাৎ পরিরর্ভনশীল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন । আর 
যাহা প্রাকত রাজ্যের অতীত, অথচ সর্ঝাত্র অনুপ্রবিষ্ট, চিন্ময়, নিত্যানন্দ তাহাই 
অপ্রাকত।. “চিন্ময় ব্যাপিতৎ সব্তৎ ত্রৈলোক্যং স চরাচরং” ইচ্হা মায়ার়াজ্যের 
অতীত পরব্যোম গোলোক বৃন্দাবন। বুন্দাবনবর্ণনসময়ে কবিরাজগোন্বামী তাই 
বলিয়াছেন “বৃন্দাবন বিভু” | 

'এই বৃন্দাবন সর্বত্র বিরাজিত, তবে মায়িক দৃষ্টির অতীত। পরম *কময় 
লীলা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় সেই দিব্য প্রপঞ্চাতীত চিন্তামণিধাম 
শ্রীবৃন্দাবনকে প্রপবান্তর্শত পুণ্যক্ষেত্র ভারত ভূমিতে প্রকট করিয়াছেন। 


হরিদাস-দুর্ববল জীবকে প্রাকৃতরাজ্যে মায়ার হাতে ফেলাইয়। ব্বর্গ মর্ত্য 
রসাল ঘুরাইয় তাহার কি আনন্দ বাড়িতেছে ? 
গুরুদেব__-উহাতেও আনন্দের বিবিধ বিবর্ত চলিতেছে, বিরহ না হইলে 
প্রেমের পুষ্টি হব না। স্বামী দ্বীর্ঘপ্রবাসী না হইলে কালিদাসের.অতিমধুর মেখ- 
দূত হইত না। সীতাদেবী রাখিণ কর্তৃক অপহৃত না হইলে বা তাহার উদ্ধার 
কল্পে অসাধ্যসাধন করিতে না হইলে, সুদীর্ঘ বিরহের পর রামসীতার যুগল 
মিলন অত মধুর হইত না, এবং পরমভক্ত রামদাস হনুমানেরও অত আনন্দ: 
হইত না। সমুদ্রসেচনসিঞ্চিত মহারত্ব বলিয়াই কৌস্তভ ভগবদ্বক্ষে স্থান 
পাইয়াছে। এইখানেই প্রকটলীলার বিশিষ্টতা । বিদ্ব বাধা মধুরমিলনকে আরও 
মধুর করে। জটিল! কুটিলা না থাকিলে প্রেমণয়ী রাধারাণীর প্রেমমহিমার 
সম্যক বিকাশ হইত না। কৃষ্দ্েষিণীরা অনুক্ষণ অনুরাগিণীকে খেরিয়া আছে, 
ওদিকে অবুঝ শ্যামের বাশী বাজিতে আরত্ত করিষাছে, বাশী সময়াসময় স্থানা- 
স্থান মানে না, ছুপুরে ডাকাতি আরিস্ত করিয়াছে, অবলা সরলাকে উন্মন! করিল 
গৃহকন্্ আর ভাল লাগিতেছে 'না, ক্রমে আকুল করিল, “তখন বধুসঙ্গে মিলি্লার 
উপায় খুঁজিতে', লাগিল, তত্পরে 'বা উরী” (পাগনিনী) করিয়া তুলিল,. আর 
ধৈর্ঘ্য থাঞ্ষিতেছে “জা, মনে হইতেছে “না হয় ত্যজি কুলে. যাই যে-বনে মরলী 
বাজে” সুখে বিশাখায় পাইয়া ধনী ধেছ করিতেছেন--" 


চৈদ্র মাপ, ১৩১৮। ] ূ ভক্তি 1 ২২৫. 


প্টামের বাশিটী, দুপুরে ডাকাতি, সরবস হরি লৈল। 
হিয়া! দগ দগি, পরাণ পোড়নি, কেন বা এমতি হৈল ॥ 
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, বধির করিল বাশী। 
সব পরিহরি, করিল বাউরী, মানয়ে যেমন দাস ॥ 





গুরুগরজন, ধরম সরম, কুলশীল লাঞভয় সকলেই কৃষ্ণ মিলনের মহাবৈরী 
শ্বীমতীর প্রেমে-গরগর মূনকে উহার| যত চাপিধ! রাখিতে চাহিতেছে, পদ্মার 
ধাণের মত কানু-অনুরাগ তত বাড়িয়া উঠিতেছে, ক্রমে তাহা কুল, শীল, লাজ 
ভয় ডু গুরুগঞ্জনাকে ভাসাইয়াঁ প্রেমময়ীর পাগল মনকে লইয়া কঞ্জের 
দিকে ছুটিল; তখন অবল! সবল! হইলেন, অগ্্রাগিণী দৃঢব্রতা হইলেন, স্থির 
করিলেন, সর যায় যাক তবু বধুকে ছাড়িতে পারিব না -- 


গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই। 
ছাড়ে ছাড় নিজপতি আপদূ এড়াই ॥ 
মাজে বনুষ্‌ স্ধড়ীয় জেখক সাছে নাছ ভষ। 
ন1 বলুক না ডাকুকৃ ন। যাব কার ঘর । 
ধরম করম যাউক্‌ তাহে না ভরাই। 
মনের ভরমে পাছে ব'ধুরে হারাই | 
কালো মাণিকের মাল! গাথি নিব গলে । 
কানু গুণযশ কাণে পরিব কুগুলে॥ 

কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া। 

দেশে দেশে ভরমিব যোগীনী হই | 


ইহারা পরকীয়া রসের চিত্র, স্বকীঘ়্াতে এই সমস্ত বাধা নাই; সুতরাং 
সেখানে প্রেমের এই অপুব্ব *বিবর্তও নাই। ইহাই প্রেমের মধুরতম 
চিত্র, কষ্ণ প্রাণব্রবাসী ভিন্ন এই লীলায় আল্ট্যের অধিকার নাই। 
পরত রসে হয় অধিক উল্লাস। 
ব্রজবিনে ইহার অন্তত্র নহে বাস। 
পরকীধার নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছ কি্ন্য 1? আমাদের 
সম্বন্ধ ভাব লইয়া, বস্তর সঙ্গে কোন মম্পর্ক নাই। 
২৯ 


২২৬ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা? 








আনন্দাভিনযের এই অপুর্ব চিত্র দ্বাপরযুগে বৃন্দাৰনে অভিনীত হইয়া।ছল, 
উদ্দেশ্য জীবশিক্ষা । মায়ার চক্রে জীব সংসারের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবন্ধ 
সংসারের অসংখ্য জগ্তাল ও কুটিল ব্যবহার জীবকে অনুক্ষণ ধেবিয়া আছে, 
পুর্ণানন্স্বরূপ শ্রকৃষ্ণের নিকটে যাইতে দিতেছে না। ভগবানের চিচ্ছক্তি 
যোগমারা, শ্যামের নোহনমুরণী রবের স্তায় মুগ্ধ জীবকে ক্ষণে ক্ষণে চকিত 
করিতেছে । বিষরাবদ্ধ জীবের হৃদয়ে প্রথমে “দগ দখি” আরম্ভ হইল, ক্রমে 
“পরাণ-পৌঁড়নি” ধরিল, তারপরে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল, তখন ভক্ত 
সংসারস্থভে'গকে পদাখাত করিয়া, প্রাণরধুর অন্ধানে মধুর বুন্াবনাভিমুখে 
ছুটিনেন, মায/এ.শত যুগের বন্ধন মুহূর্তে টুটিযা গেল, যোগমায়া জবযুক্ত+হহ্‌লেন। 
তাই লীলাবহস্য বুঝাইতে কবিবরাজগোম্বামী বলিয়াছেন-- 


“যোগমার। চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ মত্পরিণতি 
তার শক্তি লোকে দ্েখাইতে। 
এই রূপরতন ভক্তগণের গৃঢ়ধন 


গ্রুকট কৈল নিত্যলীল। হেতে ॥” 
ব্মশঃ। 


শবাম'চরণ বনু | 


বেষ্চব ব্রত তাথর 
তালিকা । 


পপ 3 0 সি 


( সন ১৩১৯--৪২৭ চৈতন্যান্্ |) 
বৈশাখ । জহনু সপ্তমী ... ১০ই মঙ্গলবার। 
অক্ষয় তৃতীয়া ( চন্দন যাত্রা ) একাদশী  .,১ ১৪ই শ্রনিবার। 
৭ই শণিবার। রুক্ষিণী ছাদশী... ১৫ই রধিবার। 


চৈত্র মাস, ১৩১৮। ] 





নৃনিংহ চতুর্দশী ১৭ই মঙ্গলবার | 
( পৃর্বদিনে ত্রয়োদশী বিদ্ধা ) 


জীগ্রীকষ্ে পুষ্পদোল পুর্ণিমা 
১৮ই বুধবার । 
একাদশী .. ৩০শে সোমবার । 
জৈষ্ঠ। 
একাদশী - ১৪ই সোমবার । 
শ্রী শ্রীজগন্লাথদেবের স্নান যাত্রা 
১৭ই বৃহস্পতিবার । 
একাদশী... ২৯শে মজলবার। 
আধাঢ়। 
একাদশী . ১১ই মঙ্গলবার । 
একাদশী  ... ২৭শে বুহস্পতিবার 


(দশম্যরুণোদয় বিদ্বত্বাৎ) 
শী ীজগনাথদেবের রখ যাত্র। 
৩২শে মগপবার। 


শ্রাবণ। 
শী শ্রীজগনাথদেবের পুনর্ধাতর! 
৭ই ম্ক্লবার। 
একাদশী (শয়ন) ৮ই বুধবার । 
শ্রী্ীহরির শয়ন (চাতুম্মাস্য ত্রতারভ) 


৯ই বৃহস্পতিষ্ঠর | 
একাদশী ..- *৪শে শুক্রবার । 
ভাঁঙ্খ" 
একাদশী , সই শুদ্রবার । 


শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারস্ত এ. 


ভক্তি । 


২২৭ 





পবিত্র! রোপন ... ৮ই শনিবার । 
শ্ীত্রীএীকফের ঝুলন যাত্রা সমাপ্ত ও 
রাখী পূর্ণিমা *** ১১ই মঙ্গলবার । 
শ্রীশ্রীকষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত 

১৯শে বুধবার । 
»* ই২শে শনিবার । 


আঁশ্বন। 


শ্রীজ্রীরাধাষ্টমী ব্রত ... ২রা বুধবার । 
একাদশী  ... ৬ই রবিবার। 
( পার্শৈকাদশ্যপবাস, শ্রাবণ ঘাদশীর 
উপধাস, বিস্ুশৃ্খল যোগ ।) 
আী্রীবামন দ্বাদ্দশী ৭ই সোম্বার। 
( অগ্রনান্ভ্থর পারণ ) 


একাদশী 


একাদশী , ২১শে সোমবার । 
কার্তিক। 
একাদশী » ৫ই সোমবার । 
পুরিমা (শরৎ রাসযাত্র ) 
৯ই শুক্রবার । 
একাদশী ** ২০শে মঙ্গলবার । 


গোবক্বনযা ব্রা, অন্নহট, দ্যতআঅতিপদ্দ 
বলিরাজ পুজ। ২৪শে শনিবার । 
অগ্রহায়ণ। 
কীত্যায়নী ত্রত ১ল| শনিবার । 
গোপাষ্টমী ... ২রা রবিবার । 
একাদশী (উত্থান) ভীম্ম পঞ্চক 
৫ই বুধবার। 


২২৮ ভক্তি । [ ৮ম বর্ব-৮ম সংখ্যা। 





শ্রীত্রীকুক্ষের রথযাত্রা ' ফাল্তন। 
চোতুস্াস্য মা) ৬ই বৃহস্পতিবার | মাকরী পঞ্চমী *** ১লা বৃহস্পতিবার 
্রীশ্রীরাসযাত্রা ».. ৯ই রবিবার । জজীঅদ্যৈত প্রতুরাবির্ভাব এ 
একাদশী *** ১৯শে বুধবার। একাদশী (তৈমী) ৫ই সোমবার। 
পৌঁষ। ত্রয়োদশী ( ভীপ্রীমরিত্যানন্দ 
একাদশী ... ৫ই শুক্রবার । প্রভুরাবির্ভাব উৎসব )...৭ই বুধবার । 
একাদশী *** ১৯শে শুক্রবার। | একাদশী ..* ১৯শে সোমবার । 
মাঘ।, শিবরাত্রি ব্রত ... ২২শে বৃস্পতিবার । 
*একাদশী অরুণোদয় বিদ্বত্বাৎ চেত্র। 
একাদত্যপবাস ) ৬ই রবিবার । একাদশী .** ৬ই বুধবার । 
জী ীকৃফের পুষ্যাভিষেক যাত্র! (দশম্যরণোদয়বিদ্বত্বাৎ ) 
১ই বুধবার । শ্রীক্রীকষ্ের দোলযাত্রা এবং 
একাদশী 1... ২০শে রবিষার। গৌর পূর্ণিমা শ্রীত্রীক্ণ চৈতন্ত 
(রুণোদয় বিদ্বতাদেকাদশীরুপবাস) | মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব 
বসত পঞ্চমী ..* ২৯শে মঙ্গলবার । ৯ই শনিবার। 
(শ্রীত্রী কৃষ্ণর্চনৎ ) একাদশী *.* ২*শে বুধবার । 


ব্যবস্থাপক আচার্য্য । 


পপ 01 এপার 


ভীন্রীতরাধার্ণণ িউর সেবাধিকারী। 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুহ্দন গোস্বামী সার্বভৌম, শ্রীধাম বৃন্দাবন । 
৮. রমসিকমোহন বিদ্যাভুষণ, আনন্দবাজার ও শ্রীপ্রবিষ্ুপ্রিয়া 
পত্রিকার সম্পাদক, কলিকাতা। 





ক কিন্ত ব্রজ মণ্ডলে “অরিদ্ধত্বা”শনিবারে ব্রত হইবেক। 
7 কিন্ত ব্রজ মণ্ডলে "অবিদ্বত্বাং পুর্ব দিনে ব্রত হইংবেক। 
বৈষ্বদ্দিগের অপরাপর পর্ববদিন অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের 
আবির্ভাব তিরোভাব দিনাদি গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকার ডষটবা। 


চৈত্র মাস, ১৩১৮1] ভক্তি । ২২৯ 





পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিকিশোর গোস্বামী শাস্ত্রী, ২২ রামটাদ নন্দীর গলি । 


55 » সত্যানন্দ গোস্বামী নিদ্ধান্ড রত্ব, ১৬১নং হারিসনরোড কপ্পিকা ত1। 
».. ১, কুষ্ণকিশোর গোস্বামী বেদাস্তবুত্ব, জয়পুর রাজপুতন|। 
৬ ১ প্রাণগোপাল গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ । 


».. » যোগেন্দ্র চক্র গোস্বামী, অধ্যাপক ৬কাশী নাথ মলিকের দাতব্য 
বিদ্যালয়, পাঠ খড়দহ। 
১. ১ দেবেন্দ্র চক্র গোম্ব'মী, ঢাকা ফরিদাবাদ | 
১১ নলিনাক্ষ গোন্বামী, বন্ধমান | 
এপ্রিভূপাদ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গোস্বামী, মালদহ । 
»* ভাগবত ধর্মমগুল, 


১৬১ হারিসন্‌ রোড কলিকাতা, 
দানা সহকারী আীরাধাকান্ত গোসাঞি। 


সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী । 


হলি ডিএররঠ 


শ্রীল রায় রামানন্দ । 


ভাবার টি টি ওরা 
০৪৩ 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর।) 
বৈদিক ছিজের গৃহে শ্ীশচীনন্দন। 
সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাপন ॥ 
স্ুখাসনে উপবিষ্ট প্রসন্ন বদন। 
ক্রমে ক্রমে ক্ক্তগণ মিলিল তখন ॥ 
চারিদিকে খেবিষা। বসিি ভক্তবুন্দ। 
তাত্নী মাঝ শশী যেন নবদ্বীপ চত্্র॥ 


সবে মিলি সঙ্ীর্ভনে মাঁতিল গৌরহরি। 
ভাবে ভাধে নৃত্য করে মুখে বলে হরি ॥ 


৯৩৩ ভক্তি | [১*ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 





থেকে থেকে ভীমরবে ছাড়ে হুহুক্কার ৷ 

চতুর্দিকে ভক্তপগণ করে জজ জয়ুকার ॥ 

ছুনয়নে অশ্রুধার। অধিক উত্জ।লে । 

শ্বাস আমি দহিতে লাগিল কঠস্থলে ॥ 

ক্ষণে জ্‌স্ত ভাব প্রত বহে স্থির হইয়া। 

প্রতি ক্ষণে প্রেমধার1 পড়িছে বহিয়।॥ 

স্বর ভন্ন কম্প স্বেদ পুলক মুচ্সিত। 

প্রেম দেখি সর্ব ভক্ত হইল বিশ্বিত ॥ 

চারিদিকে আনন্দিত ভকত মগ্ুল। 

হরিধ্বনি জয় জয় হৈল কোলাহল ॥ 

হেন কালে রামানন্দের হইল আগমন । 

দণডব করি করে চরণ বন্দন ॥ 

রায় রামানন্দ আসিয়া প্রণিপাত পুর্কক, পাদবন্দনাদি করিয়া উপবেশন 
করিলেন এবং অবনত শীরে কতাগ্তলি পুটে শ্রীঞ্রীচৈতন্যদেবকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন। প্রভো! গতকল্য জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য বিষয়ে, 
মাধুগুরুর কৃপায় যাহা অনুভব করিয়াছি, আমার যথা জ্ঞান বর্ণন ফরিয়াছি। কিন্ত 
দয়াময়! এদীনের একাস্থিক বাসনা দাসের প্রতি কপাপরবশ হইয়া আপনি জ্ঞান 
ও ভক্তির প্রার্থক্য বিষয় কিকিতি আলোচনা করিয়া অধমের যনোবাঞ্চ পূর্ণ 
করুন। 
তথন চৈতন্যদের আশ্রিত শরণাগত রায়ের মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন । 

অতি পবিত্র জ্ঞান ও ভক্তিতত্ব শ্রবণ করিয়া, আমি যার পর নাই জস্তষ্ট 
হইয়াছি! জ্ঞান ও ভক্তির গুহা রহস্য এরূপ ভাবে কুত্রাপি কাহারও মুখে শুনি 
নাই । তবে ফলানুসারে জ্ঞান ও ভক্তিতে তারতম্য না থাকিলেও, ভক্তি অপেক্ষা 
জানের যে একটু বিশেষত্ব আছে তাহা বুঝা সুকঠিন, তবে উপযোগী দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝাইলে সহজে বোধগম্য হয়। আমি দুই একটি সহজ, লৌকিক দৃষ্টাত্ত দিয়া 
বুঝাইয়া দিতেদ্ি, বেশ নিবিষ্টমনে একাগ্রচিত্তে শুবণ কর। দেখ দেখি, এ 
প্রান স্থিত কদন্গ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়।, লতিক1 সকল কেন উদ্ধে উঠিতেছে, 
আর লতিক1 বেষ্টিত বৃক্ষের কিরূপ শোডা হইয়াছে বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতিরেকে লত। 


চৈত্র মাস, ১৬১৮ ।] ভক্তি | ২৩১ 





বাচিতে পাধেনা এবং ফল পুষ্পাম্বিত লতাগণ বুক্ষকে বেষ্টন না করিলে, বৃক্ষের 
। শোভা হয়ন]। জ্ঞান বৃক্ষ এবং ভক্তি লতিকা, ইহার! উভয়ে উভয়ের সাহায্য 
সাপেক্ষ । তরু লতায় য৷ পার্থক্য, পুরুষ প্রকৃতিতে যা পার্থক্য, জ্ঞান ও তক্তিতেও 
তই পার্থক্য। দেখ রামানন্দ তোমায় আমায় অভেদ আত্ম। তুমি আমার প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিষ্ক তোমার প্রতি বিশেষ নেহ আছে, এজন্য বলিতেছি, এক্ষণে 
আমার গ্রুতিকর ও কলির জাবের হিতার্থে অবশিষ্ট সাধন প্রণালী কশত্তন কর। 


এত শুনি রামানন্দ চরণে ধরিয়া । 
পুনরপি কহে*কিছু বিন্য করিয়া ॥ 
মুকে বলাইতে যদি হয় তোমার মন। 
বল দেহ মোর মাথে ধরি শ্রীচরণ ॥ 
মুর্খ নীচ ক্ুদ্র আমি ব্ষিষে লালস।; 
তব আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস । 
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি আসো 
তব কৃপা বলে প্রভু যা কিছু প্রকাশে ॥ 
বলেন প্রভু রামানন্দের শীরে দ্বিয়। কর। 
স্ক,কুক সকল শাস্ত্র দিলাম এই বর॥ 
রামানন্দ বলিতেছেন _- 
দেখুন দয়াময় আপনার আশীব্বাদে এবং গুরু কপাবলে সাধন তত্ব প্রসঙ্গে 
অনেক আলোচনা করিয়াছি, এবং কাধ্য দ্বারা যাহ] উপলদ্ধি করিয়াছি ; তাহাতে 
বেশ বুঝিয়াছি অগ্রে মনকে গঠন করিতে হইবে, মনকে ঠিক করিতে না পারিলে 
কিছুই হইবেন।। জপ, তপ, ক্রিয়া ধ্যান, ধারণা, যাহাই কর, তাহাতে কিছুই 
আসে যায়ুনা। যগ্তপি মনকে নিজ অভীষ্ট দেবের প্রতি অর্পণ করিতে ন৷ পারা 
যায়, তবে সকলই মিথ্যা, কারণ মনই সকল কম্মের নিয়ন্তা, সাধকের প্রথম কার 
মনস্থির করা, তার গ্ত্র সাধন তঙীন ইত্যাদি পঞ্চদ্রশীতে একথা স্পষ্টাক্ষরে বুঝা- 
হয়] দিয়াছেন। যোগবশিষ্ট*বলেন-_ 
মনোহি জগতাং করত যনোহি পুকুষম্থৃতৎ | 
 মনৎ কৃতৎ কৃতৎ লোকে ন শরীর কৃতৎ কৃতৎ ॥ 


২৩২ ভক্তি। | ১০ম বর্ধ ৮ম সংখ্য!। 





মনই জগতের কর্তী এবং পুরুষ, মন দ্বার! যাহ! করা হৃষ তাহাই প্রক্কৃত কৃত 
বলিয়৷ গণ্য হয়, আর শরীর দ্বারা যাহ! করা হয় তাহ। করাই নয়। 
পঞ্চম দাস্যং--দাসস্য ভাবং ॥ 
সাধনার পঞ্চমতর দাস্যভাব, সেব্য সেবক ভাবের বানা ঘ্বার ঈথরের 
প্রসন্নত লাভ করাই পরম মুক্তি । 
ভবন্তমেবানূচরনিরন্তরঃ | 
প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথাস্তরঃ ॥ 
কদাহৈমকান্তিক নিত্য কিস্করঃ। 
প্রহধদ্িষ্যামি সণাথ জীবিতমৃ॥ 
হে নাথ! আমার সেই দিন কবে হইবে, যে দিন নিরস্তর তোমার মেবা করিতে 
করিতে, আমার বিষয়াসক্ত মন বৃত্তি সকল তোমাতেই উন্ম থ হইবে, আর 
আমি তোমার একাস্তিক নিত্য ভৃত্য হইয়া কৃত কৃতার্থ হইব। দাস ভক্ত সর্ধধ। 
নিজ ইষ্ট দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে ! হে দীনদয়াময় ! তুমি আমার প্রভু, 
আমি তোমার চিরদ।স। আমি তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না। তুমিই আমার 
ভঙ্জন, সাধন, সহায়, সম্পদ, রোগে, শোকে জীবনে মরণে, তুমিই আমার 
একমাত্র আশ্রয় আমি আর কিছুই চাই না। নাথ! এই কর আমার মন ঘেন 
লর্কাদ। তোমার তাবে বিভোর থাকে । যথা-- 
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্খযু। 
. তদেবাশ্বাদয়ত্যন্তর্ণব সঙ্গ বসায়ণৎ ॥ বশি রামায়ণ । 
যেমন পরপুরুষাসক্ত চিত্ত রমণী গৃহ কন্মে ব্যস্ত থাকিলেও, সে সর্বদা 
মনে মনে সেই পরপুরুষ সঙ্গ জনিত নুখাম্বাদন করিয়৷ থাকে, সেইরূপ, 
আমি বখন যেখানে যেভাবেই থাকিন। কেণ, যে কোন কার্যই করিনা কেন 
আমার মন যেন নিরস্তর সেব্য সেবক ভাবামৃত প্রানে মত্ত থাকে । আর দয়াময়! 
থে সকল সাধকরৃদ্দ নিজ নিজ অভীষ্ট,সাকার মুর্তিকে প্রভুপদে বরিত করিয়া এবং 
নিজে দাস ভাবে 'সর্ব্বদা তাহার সেবায় নিধ্যুক্ত থাকে, ত়াদের কিছুই অপ্রাপ্য 
খঘাকে না। যধা-- 
| যন্নামহ্রতিমাত্রেগ পুমান্‌ ভবতি নিন্মলঃ | 
তস্য তীর্ঘপদঃ কিৎব! দাসানামবশিব্যতে 8 শ্রীমন্তাগ্গবত ০0১৬ 


চৈত্র মাস, ১৩১৮] ভক্তি । ২৩৩ 


ফাাপ্িস্যারত 


যখন শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ মাত্রে মানব নির্মল চি হয় তখন তার দাস- 
শ্নণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে। তুমি প্রড় আমি দা এইরূপ ভাবে সেবা 
করিতে করিতে সাধকের তুমি প্রভু আমি দাস এভাব একেবারে ভুলিয়। যার যথা 
অন্তর্বহি যদাদেবং দ্বেবতক্ত প্রপশ্যতি। 

দাসোহুম্মীতি তদ্দ। নৈতদাকারৎ প্রতিপদ্যতে 
বো সা ভক্তিযোগ । 
ভক্ত যখন অন্বহি সর্ধত্রই তাহার ভজনীয় ভগবানকে দর্শন করে, তখন 
পরম প্রেমে পুলকিত হইয়া! আমি আপনার দ্রাপ এই ভাব একেবারেই বিস্মৃত 
হইরস্টিক। ক্রমশ: আমতি লাল চক্রবা। 


সপ 


অতপএ্রনস্ 
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( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


চ'ীচরণ'] গুরু ভিন্ন কি সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না? 

রঘুবর ] গু শক্তির সাহায্য ভিন্ন যখন সামান্য শিল্প বিষ্াও শিক্ষা করা 
যায় না, তখন কেবল অহংশক্তির দ্বারা ত্রদ্মবিষ্যা শিক্ষা! পূর্বক ভগবল্লাভ করা 
অসভব, আদর্শ স্থাপনের জন্য আবিভূতি নিত্য সিদ্ধ মহাত্বারা যখন গুরুশক্তি 
সম্পন্ন হইয়াও লোক শিক্ষার্থে গুরু করণ করেন, তখন সাধারণের পক্ষেতো 
কথাই নাই, গুরু ভিন্ন শক্তিসব্ার পুর্ধক কে শিষ্যের আধ্যাত্মিক ভাবের 
উন্মেষ করিয়। দিবে সাধন প্রধালী শিক্ষা দিয়।কে সেই ম্হাপথের সহাষ় 
হইবে £ গুরু এক ও অদ্দিতীম্ন এবং সেই গুরুই আ্রীভগবান, তবে হুর্ধ এক 
হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দীপাধারে অদ্ধিরিপে প্রকাশ হইয়া কাহাকে বা দগ্ধ এবং 
_ কাহারো বা নিশ্ডু্ক অন্ধকার নষ্ট করে, সেইরূপ মর্গলময় শ্রীভগবান এক 
হইলেও বহু আধারে গুরু শক্তিরূপে প্রতিবিন্বিত হইয়া শিষ্যের বাসনা ও ব্যব- 
হার ভেদ্দে কাহাকে বা অশান্তির নরকানলে দ্ধ করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন 
এবং কাহারো বা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া পরমধামের পথ দেখাইয়া দেন। 
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 হ্যবহারিক দৃষ্টিতে দীক্ষাদাত। ও শিক্ষাদাতা ভেদে এই গুরুশক্তির দ্বিবিধ 
ভাব, জমিদারি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যদ্দি কেহ ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহ! 
হইলে মূলধন দাতা ও লত্য দাতা উভয়েই যেমন জমিদারি ক্রয়ের উপযোগী ধন 
ঘুদ্ধির সহায় হয়, সেইরূপ পরম্পদ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলে দক্ষ! 
গুরুই শক্তি সঞ্চার ও জ্ঞানোন্েষ পূর্বক সাধন পথের দ্বার উদঘাটন করিয়া! 
দেন ও শিক্ষ! গুরুগণ সেই পথে অগ্রসর হইবার সহায় হন, একাগ্রতার প্রতিষ্ঠা 
পূর্বক ভাবের সাধন। করিবার জন্যই দ্রীক্ষা গুরুর আধার আবশ্যক এবং এই 
জন্যই দীক্ষা গুরু এক, অতএব সদৃগুরুর দ্বারা দীক্ষিত হইবার রা করা! 
উচিত, ধাহার আধার নিশ্বীল, ধিনি ভগবদ্ভপ্ত ও শক্তি সঞ্চার ধর্মে, জ্ঞান 
সম্পত্তিতে ধাহার হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ, এরূপ মহাত্বাই গুরু হইবার যোগ্য । ভ্রমর 
যেমন পুষ্প হইতে পৃষ্পান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে যে পুণ্পে মধু আছে তাহাতেই 
আকৃষ্ট হয় সেইরূপ যদবধি না উপযুক্ত গুরু আধার পাওয়া যায় তাবৎ গরু 
অন্বেষণ কর] কর্তবা, সংসঙগাদির দ্বারা ভগবপ্লাভের জন্য ব্যাকুলত। তীব্র 
হইলে সহজেই সফলকাম হওয়া যায় এবং সদৃপুরু লাভ করিবার ইহাই মুল 
হৃত্র জানিও। 

চ। সামাজিক সংস্কার বোধে অথবা! কোন স্বার্থপর ব্যক্তির প্রলোভনে 
ভ্রান্ত হইয়া অসময়ে যদি কেহ গুরু করণ করে ও পরে সংসঙ্গাদির দ্বারা সেই 
ভ্রম বুঝিতে পারে, তবে ফি সে উপবুক্ত গুরুর নিকট পুনরায় দীক্ষিত হইতে 
পারেন? 

.র। নিশ্চয়ই পারে, গুরু করণ সামাজিক সংস্কা নহে, ইহা আধ্যাত্মিক 
সংস্কার, কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহা সামাজিক যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছে, 
শাস্ত্রে গুরু ও শিষ্ের যে লক্ষণ নির্ণীত আছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে অজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের সর্ধনাশের পথ প্রস্ত হয় মার, তাহাকে গুরুকরণ বলিতে পারা 
যায় না, বপর্দকহীন বাক্তি যদি লক্ষ টাকার ঠেক প্রদান করে তবে তাহাম্ন : 
ঘারা কি ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওয়। যায়? ইহা যেমন বাইকের ফ্লেশ ও নিরা 
শার কারণ হয়, সেইরূপ যাহারা ভ্রম ক্রমে তত্বত্ঞানহীন স্থার্থপরের নিকট 
দীক্ষিত হইয়া,জ্ঞান সম্পত্তি লাভের আশ! করেন তাহাদের ব্রিতাগের যাতনা 
বৃদ্ধি হয় মাত্র, এরূপ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়। পুনযায় যোগ্য গুরুর জিকট: 
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দীক্ষিত হওয়া উচিত, তবে প্রবন্চিত হইয়াই হউক বা অজ্ঞতা বশতঃই হউক 
যাহাকে একদিনের জন্যও গুরুবলিয়া! স্বীকার করা হইয়াছে, কুব্যবহার করিয়া 
তাহার মনে কষ্ট দেওয়! উচিত নহে, যে স্বার্থের আশ করিয়া সে দ্রীক্ষা দিয়াছে 
তাহার সেই স্বার্থ পুরণ করিয়া শান্তর বিধানানুযাধী যোগ্য গুরুর শরণাগত হওয়া 
কর্তব্য । তবে ইহাও জানিও যে সময় বিশেষে জ্ঞানবান গুরুরও পদস্থলন হয় কিন্ত 
ভগনদৃকৃপায় তাহারা নিজের পোষ শিদ্রই শুধরাইয়া লন, এবং এরূপ গুকর 
সাময়িক ভাবচ্যুতি দর্শনে অশ্রদ্ধা করা শিষ্যের উচিত নহে বরৎ ইঙ্গিতের দ্বর! 
দোষ দেখাইয়৷ দিয়া গুক্ু আধারেরু যালিন্য নষ্ করিতে চেষ্টা পাওয়া উচিত, 
কেননা ঘে ঈীত্রে জল খাওয়া যাস সে পাত্রটি যাহাতে পরিক্ষার থাকে তাহার দ্বিকে 
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, লঠ$নটিই যেমন আলোক .নহে, আলোকাধার মাত্র সেইরূপ 
গুরুর রক্তমাংসের শরীরটাই গুরু নহে, চিন্ময় গুরুআধার বা শ্ভগবানের অগ্তরঙ্গ 
শক্তি আসিবার প্রণালী মাত্র এবং এই জন্যই গুরুকে মানুষ বোধ করিতে নাই 
গরু আধারস্থিত গুরু সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভগবদ্বুদ্ধিতে তাহার আজ্ঞা পালন 
করিণে আধ্যাত্মিক পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় কেননা ভাবই লাভের মূল, 
ফলে পূর্ণভাবে আলোক পাইবার জন্য যেমন লঠনটি পরিক্ষার আছে কিন! লক্ষ্য 
রাখিতে হয় সেইরপ গুরুশাধারস্থিত চৈতন্তসত্তা, হইতে পূর্ণভাবে জ্ঞানালোক 
পাইযার জন্য গুক আধারের সেবা করা বা! যাহাতে মেই আধারে মালিন্য সংযুক্ত 
না৷ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে স্তনে ছৃগ্ধ নাই, বালকের! তাহ! পরি- 
ত্যাগ্ধ করিয়া ছুগ্ধ পূর্ণ স্তন পান করে, কিন্তযাহাতে ছঞ্চ আছে তাহাতে রক্তও 
আঘে, যদি জময় বিশেষ স্তনে ক্ষত হইয়া রক্তপাত হয় তবে বালক যেমন সেই 
রক্তপান নাকরিয়়া দুগ্ধই পান করে, সেইরূপ যে আধারে গুরু সত্তার প্রকাশ নাই 
তাহ! পরিভ্যাগ পুর্ববক খ্বাহাতে প্র সত্বার প্রকাশ আছে তাহা হইতে শিব ভাব 
প্রসথত জ্ঞাননুধা পান করিরা তৃপ্ত হওয়া উচিত, গুক আধারের জীব ভাব প্রস্থত 
সামস্বিক গ্রানির অনুকরণ বা তদৃষ্টে অশ্রদ্ধ। লী করিয়া যাহাতে এ গ্লানি দূর হয় 
দে বিষয়ে কর্তব্য । 

চ। সরুল আধারেই কি ঠচতন্যসত্ব! নাই ? 

র। আছে কিন্তু প্রাকাশ নাই, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সকল '্থানেই জল আছে 
কিন্তু ক্ষার" সময় উহ খনন করিয়া জল পান কর! অসম্ভব, কাজেই যে স্থানে 
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জলের প্রকাশ আছে, তৃষ্ণর্ত ব্যক্তির সেই দিকেই গম্ন কর? কর্তব্য । 

চ। যাহার কুলগুক আছে সেকি করিবে? 

র। কুলগুরু যদি উপযুক্ত না হন তাহা হইলে তাহার নিকট যে দীক্ষা 
লইতেই হইবে তাহা কোন শাস্ত্রে বলে না অধিকন্তু ইহা যুক্তি বিুদ্ধ, তোমার 
পিতার নিযুক্ত ডাক্তারের পুত্র যদ্দি কামারের ব্যবসা করে, তাহ হইলেও কি 
তাহার দ্বারা তোমার পীড়ার চিকিত্সা করাইবে ? যদ্দি করাও তাহা হইলে 
তোমার মৃত্যুর জন্য কি তুমিই দায়ী হইবে না? দীক্ষাই নিত্যানন্দ লাভের এক- 
মাত্র উপায়, ইহা সামাজিক অনুষ্ঠান নছে, কুলগুরু অনুপযুক্ত হইলেও ষদ্ি তাহার 
নিকট দীক্ষা লওয়ার নিয়ম থাকিত তাহা হইলে শাস্ত্রে ধষিগণ গুরুর লঙ্গণ নিণুষ় 
করিতেন না, পুক্ব ও বন্তমান কালের বিখ্যাত মহাত্মাগণ অশান্ধিয় ভাবে গুরু 
করণ করেন নাই, তাহাদের জীবনী অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে তাহারা 
উপযুক্ত গুরুর নিকটেই দীক্ষিত হইয়াছেন, কুঁলগুরুর অপেক্ষা করেন নাই, 
ধনের আবশ্তক হইলে ভিক্ষুকের নিকট যাওয়ার গ্যার ব্রদ্দবিদ্যালীতের জন্য 
অজ্ঞনীর আশ্রম লওয়া বিফল, ইহাতে ভবব্যাধি আরোগ্য হওয়৷ দুরে থাকুক 
বরং মৃত্যু নিশ্চয়। 


চ। গুরুতে যদি ভগবানেরই বিকাশ, তবে এত বাছাবাছির আবশ্যক কি ? 


বর। গর্জাজল যদি কোন ঝিষ্টা্দি পুর্ণ পর়ঃ প্রণালশর মধ্য দরিয়া আসে তাহা! 
হইলে তুমি কি সেই অপরিষ্কার বারি পান করিতে পার? যদি মোহবশতঃ 
পান কর তবে কি তোমার স্বাস্থের হানি হুইবে না? আবার এ গঙ্গাজল 
যদি নির্মল প্রণালী দিয়া আগমন করে তাহ! হইলে যেমন উহা ব্যাধি নাশ 
পূর্বক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে, সেইরূপ শ্রীভগবানের চৈতন্ত জ্যোতী জ্ঞান 
্বরূপে নেম্মীল আধার দিয়! আগমন করিলে তদ্বার! ভবব্যাধিনাশ ও আধ্যাস্তবিক 
বাস্থের উন্নতি হয়, আবার স্বার্থ কূপ বিষ্টা্ি পুর্ণ মলিন আধার দিয়া আগমন 
করিলে বিপরীত ফল প্রসব করে, ফলে নির্খুল বায়ু জীবন প্রদ হইলেও ব্যাধি 
কীটানুপুণ বানু যেমন মৃত্যুর কারণ হয়, সেইরূপ গুরুআধারের অদ্রসৎ তাবই 
শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন ও মৃত্যুর কারণ হয় জানিও, এ জন্য সাধন পথে 
অগ্রসর হইবার প্রারভ্তে সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা অতীব কর্তব্য, কিন্তু ইহাও 
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জানিও যে নিজে প্রস্তুত না হই] অনন্তকাল গুরু অন্বেষণ করিলেও প্রকৃত 
সদ্থেরুলাভ করা যাব না, অতএব প্রথমত: সংসঙ্গাদির দ্বার! সদয় সার্বিক 
ভাবের উন্মেষ করা কর্তব্য, কেননা তুমি আপনাকে আধ্যাত্মিক তত্বগ্রহণের জন্য 
যেরূপ প্রস্তত করিবে, তোমার গুরুর মংযোগ সেইরূপই হইবে, আবার যদ্দিও 
পুর্বের কোন শুকৃতি ফলে সদৃগুরর সংযোগ হয় এবং বর্তমান কর্মের ফঙ্গে 
তামার ধারণ। শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অদৃপ্তঞ্র নিকট হইতেও 
তোমার ধারণান্ন অতিরিক্ত ফল পাইবে না, তোমার পাত্রটি যদ্দি ছোট হয় তবে 
তুমি, কপ ব] সমুদ্র যে স্থান হইতেই বারি উত্তোলন করনা কেল, তোমার 
পাত্রের অনুরূপ বারিই পাইবে অতএব এব্ূপ অবস্থাতেও নিত্যানন্দ লাভের 
লালসা রূপ অগ্নি ও সতসঙ্গ রূপ হাতুড়ির সাহায্যে তোমার ভাবের পাত্রটিকে 
আধ্যাত্মিক পিপাসা শান্তির উপযোগীরূপে গঠন করিয়া লওয়া উচিত। 
গুরু চতুর্বিধ ;-ডামমিক, রাজাসিক, আতিক ও তুরীয়। তন্মধ্যে প্রথম 
ডিবিধ অপর! প্রকৃতি বা মায়া শক্তির অন্তর্গত ও তুবী গুরু পরাপ্রকৃতি ঝা 
প্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত, তামসিক গুরুর নৌকায় উঠিলে উহা! 
জোয়ারের টানে পিছাইয়া পড়ি! শেষে তুফানের মুখে ডুবিয়া যায়, রাজসিক গুরুর 
নৌকার উঠিলে তিনি গুণরজ্ঞর ছার! কিছুদূর অগ্রসর করিষ়। দেন কিন্তু শেষে 
তুফানের প্রবল টানে রজ্জব জীর্ণ হইয়া ছিন্ন হইলেই নৌকাখানি ডুবিয়া যায়, 
সাত্বিক গুরু কেব্প ভবনদশটি মাত্র পার করিয়। মায়ার সীমান্ত পধ্যন্ত অগ্রসর 
করিয়া দেন, তিনি কৌশলী নাবিক ভাট!র সময় নৌকাটি ছাড়েন ও জোয়ারের 
সময় কণ্‌টি দৃট়রূপে ধারণ পুর্বক নম্বর ফেলিয়। পুনরায় ভাটার অপেক্ষা করেন ও 
এইরূপে ভব্নদীটি পার করিয়৷ চৈতন্য সাগরের সঙ্গমস্থলে তুরীয় গুরুর জাহাজে 
তুলিষা দেন, এঁ জাহাজই সাধককে িত্যানন্দময় ভগবদ্ধামে লইগন যায়। 
চিচ্ছক্তি শীভগবানের অস্তনঙ্জা বা শ্বরূপশ+ক্ত ও মায়া শক্তিবহিরঙ্গ বা গৌণ, 
ভবনদশী এই মায়! শক্তির অন্তর্গত এৰ*, ভুলোক ইহার মধ্যস্থ গ্রিবিধ দুঃখ পূর্ণ 
একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এখাত্র, মায়াশক্তির .বিদ্যা ও অধিদ্যা ভেদে দ্বিবিধ ভাব, যখন 
জীবের হৃদকে অবিদ্ঞা ভাব বা অনিভ্যে আসক্তি প্রবল থাকে সেই সময়ে গুকু 
করণ করিলে তামমিক ব! রাজসিক গুকর সংযোগ হয় ও বিষ্যাভাব যা নিত্য 
আসক্তি প্রবল খাকিলে সাতবিক গুরুর সংযোগ হইয়া থাকে এবং এই জন্যই গুকু 
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করণের পূর্বে সৎসঙ্গাদির ঘার! হৃদয়ে বিদ্যাভারের উন্মেষ কর উচিত, পূর্বে যে. 
জোয়ার ও ভাটার কথ! বলিয়াছি তাহাই মায়র অবিদ্য| ও বিদ্যা ভাব, 
তমোগ্রণান্িত জীবের হৃদয়ে নশুরাশক্তি পূর্ণভাবে থাকে, ধন্মের নামে অধম 
আশ্রম পুর্ধ্বক নিজের স্বার্থ ও অসদ্ত্তির পোষণ করিবার জন্য সর্বদা উ্ম,থ 
থাকায় তখন তাহাদের হ্দয়ে অবিদ্ভাভাবের পুর্ণ জোয়ার, জোয়ারের সমস 
ত্রোতেপ্ গতি সমুদ্র হইতে বিপরীত মুখীন্, হুতরাৎ এসময়ে দীক্ষা লইলে 
তামসিক গুরুর সংযোগ হত্ম এবং তাহার নৌকায় উঠিলে অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ, 
করিলে জীব চৈতন্য সমুদ্র বা শ্রতগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি হইতে দূরে চালিত, 
হয় ও শেষে আসক্তির ঘুঁণপাকে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। 

পার্থিব বিষয়োপভোগে প্রবৃত্তি থাকিলেও যাহার বাসনা কেবল তাহাতেই 
আবদ্ধ থাকিতে চাহেনা, পরলোকের অক্তিত্বে যাহার বিশ্বাম জন্মিয়াছে, নরক 
ভয়ে ও বিষয় নুথের প্রতিক্রিয়া জনিত দুঃখে বিচলিত হইস্া যাহার হৃদয় স্বর্গের 
উচ্চতর তোগ হুখের জন্য লালাফ্মিত, তাহার দীক্ষা রাজসিক গুরুর দ্বারা 
সম্পন্ন হয়, হৃদয়ে অবিষ্ঠাভাব প্রহৃত অনিত্য ভোগনুখের লালসা বিদ্যমান 
থাকায় ,এ সময়েও জোয়ারের বেগ বর্তমান থাকে, এদিকে রাজসিক গুরু 
নিপুণ নাবিক না হইলেও তামসিক গুরুর অপেক্ষা কিছু কৌশলী, এজন 
তাহার নৌকায় উঠিলে তিনি গুণটানিয়া কিছুদূর অগ্রসর করিপ্া দেন কিন্ত 
শেষরক্ষা করিতে পারেন না, জোয়ারের বেগে শীত্রই গুণরজ্জ জীর্ণ হইয়া 
ছিন্ন হয় ও নৌকাথানি বাসনা তরন্বের আতাতে ডুবিয়! যায় অর্থাৎ বাজসিক" 
গুরু শিষ্যকে জন্ম মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে না৷ পারিলেও বর্তমান 
অবস্থা হইতে কিছু উন্নত করিয়া দেন, তামদিক গুরুর ন্যায় অধঃপাতিত, 
করেন না। 

যখন সৎসঙ্গাদির দ্বারা সংসারের নর্শবরতা হুয়জম হয়, বিষয়াসক্তির তীব্রতা 
থাকে না, নিত্যানন্দ লাভের জন্য হুদ আকুল আকাঙ্খার উদয় হয়, তখন 
দীক্ষা লইলে সাত্বিক গুরুর সংযোগ হইয়া! থাকে, সাত্বিক গরু স্বার্থের প্রয়াসী 
নহেন, তিনি দাতা, শক্তিমঞ্চার পূর্বক শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করেন 
এবং এ শক্তি প্রেমের দ্বারাই সঞ্চারিত হয়, তিনি শিষ্যের চিত্তকে চৈশন্যান্ছি- 
মুখীন্‌ করায় এ সময় মায়ার উজান গতি হয়, এবং এই অবস্থাকেই ভাটা না 
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বিদ্তাভাব বলে, ভাটার সমস যেমন আোতের গতি সমুদ্রাভিযুখীন্‌ হয় সেইবূপ 
এই ভাবের মধ্য দিয়াই সান্তবিক গুরু আপন শিষ্যকে চৈতন্য ষাগরাতিমুখে 
লইয়া যান, যদি পুর্বব কর্মের আকর্ষণে পৌছিবার পূর্বেই জোয়ার আসিয়া 
পড়ে, তবে কৌশলী নাবিকের ন্যায় প্র সময্জে তিনি ভগবস্ভাবের কর্ণটি দুঢরূপে 
ধারণ পূর্র্বক বিচারের নঙ্গর ফেলিয়! ভাটার জন্য অপেক্ষা করেন অর্থাৎ সাধনের 
স্ময় প্রারক্ষের ফলে যদি শিষ্য বূপরসাদির আকর্ষণে পতিত হয়, তবে বিচারের 
দ্বারা উহাদ্ধের অন্তনিহিত চৈতন্যেরদিকে লক্ষ্য রাখাইয়! ভগবগ্াবে বিষয় 
রসের আস্বাদ করান, এবং এইরূপ আম্বাপদনকেই ভোগ বলে (উপভোগ নহে) । 

এই স্যেশের ছারা তৃপ্তির বীজ অঙ্গ [ব্বিত হইয়া ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে 
এবং তাহা! হইতেই বৈরাগ্যের ফুল ও সেই ফুল হইতে মুক্তি ফল ফলে, সাত্ত্িক 
গুরুর অধিকার সীমা এই পধ্যন্ত, তিমি শিষ্যকে ভবনদশ পার করিয়। মায়ার 
সীমান্তে চৈতন্য সাগরের সঙ্গমস্থলে তুরীয় গুরুর জাহাজে তুলিয়া দেন, জ্ঞান 
ঝুপ ডিম্ব হইতে এই সমস্ত বিজ্ঞানরূপ পাখী বাহির হইয়। পড়ে, অর্থাৎ সাবক 
তখন আপনার অন্তরের মধ্যে বিজ্ঞানে চৈতন্যানুতবৰ করেন এবং সেই চিন্ময় 
গুরুর চরণে আহ্গ্র সমর্পণ পুর্র্বক তাহার দ্বার! যন্ত্র চালিত হন, এই অবস্থা 
কেই সবিকল্প সমাধি বলে এবং এই ভাবের উচ্ছ্বাসেই ভাব সমাধি হয়, ফলে 
তুবীক় গুরুই সাধককে চিদ্ানন্দের পথ দিয়া গ্যদ্ধাম ন নিবর্তস্ভে” সেই পরম 
ধামে লইরা যান এবহ ইহাই সাধনার চরম ফল জানিও । | 

চ। গ্ীভগবান গুরুরূপে ভিন্ন ভিন্র ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে ফল প্রদান 
করেন কেন? তিনি ইচ্ছা করিলেই ত সদৃগুকুরূপে সকলকে উদ্ধার করিতে 
পারেন? 

র। রাজা যদি তাহার বাঁজত্ব হইতে জেলখানা গুলি উঠাইয়! দিয়া সকল 
অপরাধীকে মুক্ত করেন, তাহ! হইলে তাহার রাজত্বে কি শান্তি থাকে ছ এই 
সংসার শ্ীপ্তগবানের রাজ্যের একটি কারাগার মাত্র, তাহার ইচ্ছারূপিণী মায়া- 
শক্তি মাতরূপে তরিগুণেরদারা ঈহার পরিচালনা করিতেছেন এবং প্রথম হ্িবিধ 
গুরুগণ এই মায়া শক্তির দ্বারাই চালিত হন। লৌহ উত্তপ্ত হইলে যেমন তাহার 
মধ্যে অগির ক্রিয়! দৃষ্ট হয় সেইরূপ ইহাদের মধ্যে মায়াশক্তির দ্বার গৌণভাবে 
ভগবন্ডু্ির ক্রিয়া হয়, মায়া একদিকে দেবগণকে ব্রাভয় দিতেছেন ও অন্য 
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দিকে অগির দ্বারা অনুবগণের যুগডচ্ছেদন করিতেছেন, ইহাই তাহার বিদ্যা 
অবিদ্া ভাব, ধাহারা শ্রীশুগবানেরদিকে উন্মুখ, সেই দেব ভাবাপম সাধকগণকে, 
বিগ্ভাবে বরাভয় দান পুলক সব্বগুণের উদ্ঘ পথ দিনা জন্ম মৃত্যুর পারে নিত্যা- 
নন্দধামে প্রেরণ কৰিতেছেন। যাহার অনিত্য হুখ অধিক পরিমানে উপভোগ 
করিবার জন্য পণ্য কম্মাদি করে তাহাদের মুণ্ড ছেদন করিয়া মধ্য পথে রক্ষ! 
করেন অর্থাৎ মৃত্যুর নির্গম দার দিয়া! তাহাদিগকে দ্বর্গ হুখাদি উপভোগ কর।- 
ইয্বা পুনরায় জন্মের আগম দার দিয়া ভুলোকের যে স্তরে তাহারা ছিল তাহা 
অপেক্ষা কিছু উন্নত স্তরে তাছ।দিগকে পাগাইয়। দেন অর্থাৎ তাহা তাহাদের 
উদ্ঘ'ব! অধোগতি হয় না, এদিকে অসহ বন্দ্মাগিত তখোগুণীদেক্র মণ্ড, কাটিয়। 
তিনি নিযে ফেলিয়া দেন অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ভ্লোকে যাতনা ভোগের পর 
তাহার! ভুলোকের নিয়স্তরে অধ; পাতিত হয় অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ 
পূর্র্বক দুঃখ ভোগ করে, এই জন্যই গীতাম্ব শ্রীভগবান বলিয়াছেন :-_ 


উদ্ধৎগুচ্চত্তি সত্মস্থ] মধো তিষ্টভ্ি বাজসা। 
জন্য গুণ বৃত্তিস্থ! অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ 


ফলতঃ যতক্ষণ জীবের, অহঙ্কার আছে. যতক্ষণ শ্রীতগবানের ইচ্ছার সহিত 
জীব তাহার সীমাবদ্ধ ইচ্ছার মিলিত করিয়া! যুক্ত ভাবে কর্ম করিতে ন! পারে, 
ততক্ষণ সে কর্দমুফলের অধীন, বাসন'র দ্বার আপন কর্থখাকে সে যে পথে চালিত 
করিবে, মায়া শক্তির নিয়াখানুযারী-তাহার তদন্ত রূপ ফলসংযোগ হইবে, শ্রীভগবান 
শীতাষ বলিয়াছেন “যে যথামাং প্রপগ্যন্তে স্তাৎ স্ত থৈব ভজম্যহহ ৮» 


ইহার মধ্যে তাঁহার মঙ্গল উদ্দে্ঠ নিহিত আছে, বুদ্ধিমান হুপুত্র কে আদর 
করিলে তাহার উন্নতির জন্য উত্সাহ বুদ্ধি হয় কিন্তু তাঁড়ণার ছারা হুঃখ প্রদ্ধান ন! 
করিলে নির্বোধ কুপুত্রেষ শিক্ষা লাভ হঞ্ধনা এবং এই জন্যই তিনি জীবগণকে 
তাহাদের কর্মুভেদে ফলপ্রদান পু্জক মগ্গলের পথে লইয় যান, অতএব প্রথমতঃ 
শান্্রন্ূপ আইন পুক্তক হইতে বা আইনজ্ঞ সাঁধুগণের ন্কিট হইতে কর্মত্র চালনা 
করিবার পস্থাটি জানিয়া লওয়া জীব মাপ্রেরই কর্তব্য, যিনি পথটি জানিয়া সেই 
পথে গমন করিবার জন্ত আন্তরিক যত্ব করেন, শ্রীভগবানের শক্তিরূপিণী মায়া 
তাহার সহায় হন, তাহার সদৃগুরুর সংযোগ হয় এবং নানারপ বিদ্ব ও বিপক্ষে 
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গতিত হইয়া তাহাকে ছুঃখভোগ করিতে হয় না, সরল ভাবে প্রারদ্ধ ভোগ 
করিয়া তিনি জন্মনতার পারে অর্থাৎ প্র2তির অতীত চৈতন্য ভূমিতে উপনীত 
হইয়া নিত্যধামে চলিয়া য'ন। 

চ।-_বুঝিলাম যে যাহাদের সত্বগ্ণ প্রবল, তাহাদের উত্তগতি হয়, কিন্ত 
জীব মাত্রেই প্রিগুণান্বিত) অতএব সন্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে আংশিক 
রূপে যে বুজস্তম্‌ গুনের ভাব থাকে, তাহার জন্য কি তাহ'দের ফলভোগ 
করিতে হয় না? 

 র৮- ছুদ্বাগতির মুখেই সেই ফাঁলভোগ হইয়া যায়, ক্রমযুক্তির মার্গে যাহা- 
দের উদ্ধীগতি হয়, উহারা দেহন্যাগের পৰে ভুব ও লোকের মধ্য দিয়াই গমন 
করেন শুতরাৎ ভাহাদের মধ্যে যদি কিছু রজস্তম গুণের গ্লানি বর্তমান থাকে 
তবে এ সময়েই তাহার কলভেগ হয়, তবে এক্সরপ অবস্থাপন্ন অধিকাংশ মহাত্বার 
পরার ফল এই ছুঁলোকেই ভোগ হইয়া যান্ন, ভুব ব| শ্বলোকে তাহাদিগকে 
অপেক্ষা করিতে হয় ন!। 

চ। গীতার এক স্থানে আছে যে “শ্রীতগবান জীবের ভাবানুযারী ফল 
প্রদান করেন” আধার অন্যস্থানে আছে যে “তিনি কিছুই করেন না, কন্ম ফলাদির। 
সংযে!গ শ্বভাবের দ্বারাই সম্পনন হয়”* ইহার অর্থ কি? 

র। ইহার অর্থ মূলে ঠিক আছে, চুশ্বক কিছুই করে না, তথ/পি তাহার 
সামিধ্য বশতঃ তাহারই শত্তিতে যেমন কহ খণ্ড স্পন্দিত হয়, সেইরূপ 
আভগবান কিছুই করেন না অথচ তাহার শক্তিরূপিণী মায়ার দ্বার সকল 
কার্ধ্যই জম্পন্ন হয় এবং এই মাস্জাকেই শ্ভাৰ বা প্রকৃতি বলে! আমাদের সমাট 
ঘদি বলেন যে “আমি কাহাকেও জেল্থানার পাঠাইনা ব! রায়বাহাছুব করিনা 
এ সকল আইন বা নিয়মের দ্বারা ঠ্াম্পন হয়” তাহা হইলে তাহার কি সত্য 
কথা বলা হয় ন1? কিন্তু ইহাও সত্য যেই নিয়মের মূলে তাহারই শক্তি 
নিহিত আছে এব তষ্জার প্রতিনিধি রূপে লাট সাছেব তহার শক্তিবলেই 
সেই। নিয়মের পরিচাগনা! করিতেছেন ও প্রজারা আপন বরের ₹ ফলভোগ করে 


পশলা শশাপ্পাপ্িশশাশীশীট শাাপীশি শী শাশিগললগা ০ --- শশী শিলিশী শিশ্শী শশী ০০৮০৮০৮০০০১ ০০০০ ৯ ৮০শপশটীটিশিশি শী ও তিশা লাশটি 


*ন কর্তৃত্ব ন কণ্মাণি লোকস্থ স্বজ্ি প্রভু 
ন কর্দফল সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্থতে। ৫1১৪ 
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নিয়ম কেবল সেই ফলের সংযোগ করে মাত্র, কিন্তু এই নিয়মের বশবত্তাঁ 
হইয়া কোন প্রাণ দণ্ডাজ্ঞ প্রাপ্ত ত্প্বাধী যদি কোনরূপে সমাটের কুপালাভ 
করিতে পারে তাহা হইলে যেমন মে দণ্ড হইতে মুক্ত হয় সেইরূপ মায়া 
শ্ীভগবানের প্রতিনিধি রূপে নিয়মের অধিশ্বরী হইয়া জীবগণের কর্খমানুযায় 
ফল সংযোগ করেন, শ্রীভগবান মুখ্যভাবে কিছুই করেন নাকিস্ত যদি কোন 
ভাগ্যবান জীব তাহার চরণে আত্মসমর্পণ পূর্বক ব্য'কুল প্রার্থন।র দ্বার! তাহার 
কপালাভ করিতে পারে, তবে সহজেই সে মায়ার প্রদত্ত দণ্ড হইতে যুক্ত হয় 
এবং ইহাও তাহার নিমুমের একটি বিশেসা'ধারা জানিও। 

চ। তাহার রূপা কি সন্বভৃতে সমভাবে নাই ? 

র। কাঠের প্রতিপরমান্থুতে অগ্নি মমভাবে আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা 
কিকোন বন্ত দ্ধ হয়? দন করিবার উপযোগী অগ্নির প্রকাশ কবিতে হইলে 
যেমন এ কা্ঠকে ঘর্ষণ করিতে হয়, সেইরূপ ্রাঙগার কুপ! সন্দভূতে সমভাবে 
থাকিলেও জন্ম মৃত্যু প্রগবিতা কর্তন সংস্ক'র সমূহকে দ্ধ করিতে হইলে সাধনের 
দ্বারা তাহার বিশেষ কপা লাভ করিতে হমু জানিও । 

চ। শ্রীভগবান যদি মায়া যে'গে গুক₹ আধারে প্রতিবিনিত হইয়! জীবের 
ভাবানুযা/য়ীফল* প্রদান করেন, তবে মঞ্ডের কি কোন শক্তি নাই ? গুরু আধার 
যে রূপই হউক না কেন, তিনিযে মন্ত্রদ্রেন সেই মন্ত্রের শক্তিতে কি শিষা 
উদ্ধার লা করিতে পারে না? 

র। অন্ত্রের যে শক্তি আছে তাহা আত্ম শক্তি সাপেক্ষ ও আত্মশক্তি গুরু 
শক্তি সাপেক্ষ । কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করা যায় কিন্তু এ কুঠারটি যদি তুমি 
কাষ্ঠের উপর ফেলিয়া রাখ, তাহা হইলে কি কাটি ছেদিত হইবে? উহা 
ছেদন করিতে হইলে যেমন মন হইতে হস্তে ও হস্ত হইতে কুঠারে শক্তি 
সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক সেইরূপ মন্তশক্তির দ্বার! সংসার বন্ধন ছেদন করিতে 
হইলে গুরু হইতে শিষ্যে ও শিষ্য হইতে মন্ত্রে শ্তি মু্ঈগরিত হওয়া আবশ্যক 
জানিও, বারি ও অগ্নির শক্তি সন্সিলনে বাস্প'উত্পর হইয়া যেমন এঞ্জিনাদি 
চালনা করে সেইরূপ সাধকের শক্তির সহিত মন্ত্র শক্তির সম্মিলন হইলে তবে 
মন্ত্রের প্রকৃত ক্রিয়া হয় নতুবা অবিশ্বাসী ও ভক্তিহীন ব্যক্তির নিকট মন্ত্র কখনই 

ফলপ্রদ হয় না জানিও। 


চৈত্র মাস, ১৩১৮] ভক্তি ॥ ২৪৩ 





চ। আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, মহাজন বাক্যে আছে যে__ 
“যদ্যপি আমার গুক্ু শুড়ি বাড়ী যায়। 
তথাপি আমাব্র গুরু নিত্য নন্দ বায় ।” 


ইহাতে তো বুঝা যায় যে গুরু যেবনূপই হউন না! কেন, শিষ্যের তাহা 
দেখা উচিত নয় ইহার প্রক্ত তাৰ কি? 


রি 


র। যর্দি কোন অসাধারণ শক্তিমান ব্যক্তি তষ্ণার সময় মুত্তিকা খনন 
পূর্বক জল বাহির করিয়া পান করেন, তুমি তাহ পার কি? তুমি নিশ্চয়ই 
জলের প্রক্ষাশঙ্গ্রান অন্বেষণ করিবে। “কিন্তু আবার তাহাও বলি যে পূর্ব্কর্থের 
ফলে যাহপর এতার ক্ষমতা আছে তাহার সদৃপ্তরুরহই সংযোগ হয়। ফলে 
তুমি উপরোক্ত মহাজন বাক্যের যে অর্থ বুঝিয়াছ তাহা প্রকৃত নহে, উহার অর্থ 
এই যেখাহার! প্রকুত সাপু তাহাদের নিকট সামাজিক জাতি ভেদ নাই, 
তাহাদের জাতি ভেদ আধ্যান্ত্রিক, গীতোক্ত গুণধানুমারে তাহারা জাতির নির্ণয় 
করেন, তাহার চগ্ডালের মধ্যে ও সন্ভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ করেন, আবার ব্রাহ্ম 
ণের মধ্যে ও অসছাব দেখিলে তাহা হইতে দরে অবস্থান করেন, কোন বৃথা জাত্যা- 
ভিমানী মাধুনিনুকষ্ হয়ত শু ড়িবাড়ী যাইবার জন্য বাতাহাকে শিষ্য করিবার জন্য 
নিত্যানন্দ প্রভুর নিন্দা করিয়াছিল, তাহার উত্তরে নিত্যানন্দ প্রভুর কোন শিষ্য 
উপরোক্ত কথা বলিয়া. থাকিবে, বিশেষতঃ প্রকৃত জ্ঞানী বা গুণাতীত সিদ্ধ পুরুষ- 
গণ যে স্থানেই যাউন বা যাহার সঙ্গ করুন না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, 
ফলে-ইহাই উপরোক্ত বাক্যের অর্থ, নচে নিত্যানন্ৰ প্রভু যে মদ খাইবার জন্য 
শ'ড়িবাড়ী যান নাই, ইহা বোধ হয় তুমি বিখাস করিতে পার! আরও একটি 
কথা বুঝা উচিত যে নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় মহাপুকুষের মন্বন্ধে ভাহার শিষ্য 
উচ্চ কঠে যাহা বলিতে পারেন তাহা সাধারণ অজ্ঞান ব্যক্তিগণেয় পক্ষে প্রযুক্ত 
হইতে পারে কি? 

ক্রমশঃ 


শ্রীহরেন্ নাথ মুখোপাধ্যায়. 


( হরিদাস ঠাকুর 1) 
উদাসী যুবক এক হত্রি পরায়ণ 
তুলসী সম্মুখে রাখি কজন কুটারে, 
একমনে করিছেন নাম আঙ্কীন্রন, 
দিতেছেন জন্তরণ প্রেশের সাগরে । 
নবীন যুবতী এক পরমা জরন্দরী 
বারান্গনা, আঙ্গিনায় বসি মুগ চিতে। 
অঙ্গ আবরণ খুলি, অঙ্গ ভঙ্গি করি, 
ত্বেখায় অর্দ সৌটউব সাপু বিমেছিতে 
পাপাভ্যস্ত। বারনারী জাপুর সদন, 
পাপ বাক্য উচ্চারিতে মনে পায় ব্যথা, 
কিন্ত ভুদে ভাগিছে পাপ প্রলোভন, 
ল্জ্াহীনা প্রকাশিল1 মনোগত কথা । 
(মৃহাঝক্কাবাতে' যথ। ছিমদ্রি শিখর 
অচল অটল) প্রেমে উন্মস্ত হইষে, 
জপিছেন একমনে নাম সাধুবর, 
হধ।, ধারা প্রবাহিত হতেছে হৃদয়ে! 
তিন রাত্রি হরিনাম পঁশলে আবণে, 
পবিত্র হইল 7ুহয়া দরবিল মন, 
অনুতপ্তা বারাঙ্গনা সাধুর সদনে * 
“হরিনাম মহামন্ত্র” করিলা | গ্রহণ | 
বেশ্যা হদে কৃষ্ণ প্রেম হইল প্রকাশ। 
ধন্য ধন্য সাধু সঙ্গ ধন্য হরিদাস ॥ 





চৈত্র মাস, ১৩১৮ । ] ভক্তি । ২৪৫ 


মধুর ভাণ্ডার কিব' বাঙ্থা পা ছু'খানি : 
অনন্য শরণ ধার মানস মধুপ 

মধুপান করিতেছে দিবস যামিনী, 
নরকুলে জন্মি যিনি দেবতা স্বরূপ; 
মেই রমিকের সর্গ মাগি এ জীবনে । 
কোটা কোটী প্রণিপাত তাহার চরণে। 


দীন__শ্ীশশিভূষ্ণ সরকার ।, 


নিরাকার । 


হে নিরতিশয় নিরাকার ! তোমার ঠিক কোন্‌ খান্টাতে আমার দুষ্টি স্থির 
রাখিব বুঝিতে পারিনা, কোন খানে আমার অতি চঞ্চল মন নিপ্ত্ধ হইবে জানিনা, 
কেমন করিয় ত্র আকাশের মত অনন্তকে এই ক্ষুদ্র সত্তার মধ্যে প্রকাশ করিবে! 
তের ধীর ও গম্ভীর ছন্দে তুমি যে "“তত্বমপি” শব্দ গুলি আত্ম।র অন্তরে ঝঙ্কা- 
রিত করিয়া দিলে, ব্যাকুল বাসনাচ্ষু্দ আত্মাকে এ শবের মোহে লালাহিত করিয়া 
তুলিলে, আজ সেই আত্মাকে সামলাইতেপ্পারিতেছি না; আজ ভিতরে বাহিরে যে 
একাকার, যে বন্ধন ছেঁড়া স্বাধীনতার উদ্দাম ভাব, তাহাকে সংসারে, সমাজে, 
দেশে) স্থষ্টিতে, সনুচিত করিয়া রাখা বড়ই কঠিন। যে ছেলেটা ঘরের একটা 
কোণে নিঃশব্দে চক্ষু বুজিরা দোলার অতি স্বপ্প স্থানে দোল খাইয়! ঘুমাইতেছিল 
সেই আজ দেশ বিদেশ দঘুগ্ধিরা মাথ। তুলিং। আপনার খবরের কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করিতেছে; কিন্তু এ কর্তৃত্ স্বাধীন রা্জ্যর, কাজেই সেখানে আধিপত্য করিতে 
ণিয়া ভালবাসায় $ষ্টামে অভিন্ন অথবা এক হইয়া যাইতেছে। 

আঙজ বসন্তের প্রভাত কিরণ অইযে অনন্ত আকাশের অগণিত স্কূপিঙ ষ্টি- 
গুলিকে আপনার মোহ জালে দৃষ্টি হইতে আবরিত করিয়া পৃথিবীর প্রতিকলিকার 
 (কোরক স্পর্শ করিতেছে, অই প্রতি শিশির বিন্দুতে যে আপনাকে ধর। দ্বিতেছে, 


২৪৬ ভক্তি । | ১*ম বর্ষ ৮ম সংখা'। 





অইযে পৃথিবীর তমোনিদ্রার চক্ষে হাত বুলাইয়া চৈতন্য কাকলীতে তৃপুষ্ঠের এক 
দিক মুখরিত করিয়ী তুলিল, এর মধ্যে কোন্‌ খানটাতে তোমায় দেখিব বলিয়া! 
দাও। উপরে নীচে অগ্রে পশ্চাতে আশে পাশে তোমার বিস্তৃতি, তোমার 
উদ্দারতা, তোমার অসীমত্ব। আমি ঠিক অই প্রাতঃ কালের জ্যোতিহীন নক্ষত্র 
টার মত একপ্রকাণ্ড শুহ্টের মধেটে ডুবিয়া যাইতেছি। 

আমি ধীরে ধীবে ভুবিষা। যাইতেছি; হে নীরব নিঝাকার। তোমার এ 
সমুদ্রের কই আর তরঙ্গ নাই! এ কোন্‌ 10৩৪৫ 5০৩৪ তে আমায় আনিদ্াছ_- 
এখানে আমার প্রাণের শত বাসনা শান্ত হইয়া গিয়াছে, আমায় উপাধি গোত্র 
সংস্কারাদি শুভ্র বন্ত্রাৃত শবের মত আমারই চক্ষের সম্মখে পর হইয়া বিরাজ 
করিতেছে এখানে বায়ু পর্যন্ত নিশচল। আমি তোমার এ সুন্দর 196৪ 56৫ তে 
জীবিত কি মুত বুঝিতে প্ারিনা_-কেবল মীমাহশীন জল আর অন্তহীন আকাশ 
আমি তাই-আমি তাই এই অনুভব করিতেছি। 

তোমার এই অসীধত্ব, তোমার এই বাধাহশন অন্তহীন প্রকাশ যাহা চক্ষের 
সামূনে দুর হইতে দূরে সব্রিয়া যাইত তাহা আজ অতি লিকট হইয়া গিয়াছে, 
তাহা অভিন্ন ম্মাতীয়ের মত আত্মার পর্দায় পর্দায় মাখামাধি হইয়া নিষ়াছে। 
যে শুন্ত দিয়া পৃথিবীর-মুকুট করিয়া দিয়াছ, যে শৃস্ট দিয় তাহার পদ সেবা করিতেছ, 
যেশুন্য দিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছ আজ সেই রূপ ও অরূপ দেখিবার 
জন্য চক্ষের দৃষ্টি প্রগারিত করিতে হয়না, আজ তাহারা এই সংযত দৃষ্টির মধ্যে 
 শ্বতঃই স্বগ্রকাশ হইয়া আপনাকে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। 

তাই আজ আমার সন্কীর্ণতাঃ কুটালতা, বদ্ধতা। বিদ্ধ হরিণের ন্যায় ত্রাস 
খন হইতে ঘনতর ছাক্সাপ্ন লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার শিং এত 
লম্বা হইয়! গিয়াছে যে যাহার দ্বারা সে অপরের প্রাণ সংহার করিত তাহাই 
আজ তাহার সংহারের কারণ হইয়া! উঠিল। হরযে আলোক আজ িথধু- 
গণকে উজ্জ্বল করিয়া রাজ্যে রাজ্যে কুল চৈতন্যের অজয় করিয়া প্রেমে 
আনন্দে সকল কম্পন সকল স্পন্দন স্থির করিয়া আনিল, যার তীত্র প্রকাশে 
জ্বাল! রাজ্য ছাড়িয়া লুকাইয়া পড়িল, যাহার সাড়া, পাইয়া ইজিয়গণ জয় ধ্বনি 
করিয়। উঠিল তাহাকে আবাহনের ভাষ। নাই, তাহার অভ্যুদয়ের অর্ধ্য নাই, 
ভাহার পুজার কোন ফুল নাই, তাহার জন্য, শাস্ত্র গোপদ হইয়া গেল, সে 
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্রহ্ধার্পণৎ ব্র্গ হবিবর্ধাথে। রহ্ষণানতম৮ তাহার শক্ঞ করিতে গিয়া আহুতি 
আত্মার উপর আপনার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়। গেল। 

এ কোন্‌ বুত্তের মধ্যে আমায় আনিলে এ কোন অরূপ সৌন্দর্য প্রাণের 
ভিতর নিফাধিত করিয়া ধরিলে। ইহার উপাগন1 নাই, ইহার স্তব নাই, 
ইহাকে স্তুতি করিতে পারিনা । ইচার সহিত কথা কহিতে গেলে দেখি, যে 
কথা কয় যে স্তব করে দেই স্ত্য। তাই শন্দ শুনিতে গিঘ্া তোমারই 
অখিল ব্রন্গাগুব্যাপী কেবলমাত্র প্রণব ধ্বনিই শ্রুতি গোচর হইতেছে, তোমার 
রূপ €দখিতে গিয়া আকার হীন সর্দময় রূপ ও অকূপের আভাস পাই, তোমার 
স্পর্শ করিতে গিয়া সং অস্তি ভাঁতি ইহাই অনুভব করি। তোমায় বাহিরে 
দেখিবকি ভিতরে দেখিব ? না তুমি ভিতরের বাহিরের সন্ষিস্থলেও বিরাজ 
করিতেছ। তাই এ বুত্তের সর্ধাগয় যে দেবতার অদ্দেষণ যে দেবতার অধিষ্ঠান 
তাহাকে এ রহস্যময় লুকোচুরী ছেলে খেলার উৎসবে দিন কাটাইতে দেখিলে 
কে হাস্ত সঙ্গরণ করিবে ? 

হে নিরাকাপ্প ! হে সকল ক্ূপও অরপের মালিক! যে মৌবদর্ধ্য হুধা ভিতরে: 
জালাইযা স্কাখিয়'ছ তাহারই অনুরূপ তোমার প্রকাশ বটে। সমগ্র মানব জাতি 
সৃষ্টির আদি হইতে (তেখা আজও আমার শ্লাশৈশব) এই যে রপ তৃঞ্চার আগুন 
প্রাণের ভিতর জালাইয়1 একটা সুন্দরী স্ত্রী একটা সুন্দর প্রাকুতিক দুশ্য এতটুকু 
জ্যোত্াময়ী রজনী প্রভৃতির দ্বারা সময় সময় আপনার দিকে টানিয়ী লইতেছে) 
তাহাতে এপধ্যস্ত পুর্ণাহুতি হয় নাই । আজ চক্ষের অগোচর বিজ্ঞানের শক্তির! 
অতীব ক্ুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর জীবানু প্রদুখ ধীশক্তির অতীত প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড, 
ব্রহ্মাগ্ড মধ্যে এই যে আমারুই সব্জা ব্যাপির! দিয়া তোমার বিগ রূপের সৌন্দর্য, 
অনুভব করাইয়। দিগ্গে এই যে শূন্যে আকাশে অন্তরীক্ষে জলঙ্থলে বাতাসে ও, 
কিরণে নিরাকার কণিকাষ় কণিকানন অমুহূন্ক আমারই আছ্াপ্তব্যাপী নৃত্য তোমারই 
আনন্দের তালে ুমৃভব করাইয়া দিলে তাহা মনাতন বলিয়া সৎ, তাহা আমার 
জীবাত্ব। অনুভব করিল বঞ্ধিয়া চিৎ, এবং এই সংচিৎ আজ এ সংচিৎ সহযোগে 
যে আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে 'ডাহাকেই তাই সসন্ত্রমে যুক্তকরে প্রণামকরি " 

শ্ীর়াজেশ নাথ চট্োপাধ্যায়। এম, এ, বি, এল, 





শ্রীরন্দাবন ভ্রমণ | 


চি ৮৪ 
০ ০ 
কঃ ০ 


জি যন্ত প্রেরণয়া প্রবভিতোহহৎ বরাকরপোহপি 1 
ত্য হবে পদকম্লং বন্দে চেতন) দেবস্তা ॥ 
“জরুর তলব 

সন ১৩১৭ সাল ২৯ শে আখ্িন রবিবার শুক্লাত্রয়োদশী আজ অতি 'শুর্ভ 
দিন) আদ আমার জীবনের পরম অন্তীন্সিত চরম আনন্দের আবধাহন আজিয়। 
উপস্থিত হইল। শ্রীমতী বৃন্দাবনেখরী, ভানুকুলচন্দমা, কষ্চমনোযোহিনী 
আমার প্র/ণেশুরী রাধারাণীর আজ, অপুন্দ্দ করুণ। অস্তীর্ণ হইল। যাহা এত 
শীপ্র সংঘটিত হইবে বলিয়। স্বপ্জেও ভাবি নাই, যে আশ হৃদয়ে বহুদিন হইতে 
অতি ক্ষীণ ভাবে ধিকি ধিকি ক্বলিতেছিল, তাহা যে হঠ২ উজ্জল হইয়া উঠিবে 
ইহা! এক মুহৃন্ পুর্সেও মনে করি নাই। ব্রজবিলামিন্ীর কুপাদেশ, তদীয় অতি 
অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের দ্বারা প্রচারিত হইল) এই প্রিয়জন অপর কেহ নহেন 
প্রীল অট্বতবংশাবতংশ পরমহংম প্রভৃপাদ শ্রীধুক্ত রাধিকা নাথ গ্রোস্বামী। 
তাহার কুপাপত্র তদীয় প্রিয্ম শিষ্য পরুম তর্তমান হুধী শ্রীযুক্ত ললিত মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আসল । ললিত বাবু একজন .উচ্চ ইতরাজী শিক্ষিত 
এবং ব্যবহার জগতেও একজন উচ্চ পদগ্থ ব্যক্তি । বাম কলিকাতায় এদিকে 
দ্বকৃতভঙ্গ অর্থাৎ দ্বরং তিনিই মবুর বৈকব ধন্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন! 
উক্ত কপালিপিপ্রভুপাদের স্বকরাদ্থিত (কাড) কিন্তু তাহাতে এই অধম বিষদবা- 
বন্ধকে সঙ্গে লইয়া! অবিলম্বে আ্ীধামে যাইবার জন্ কড়া হুকুম আসিয়াছে, কুপা- 
মর প্রভুপাদ লিখিয়ছেন “*** বাবুকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে. আসিবেন অন্যথা; 
নাহয়।” কি অপুর্ধ করুণা আবার কি কড়। হুকুম) ইহাতে আর বিচার ব্যব. 
স্থার আদৌ স্থান নাই, একেবারে শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের অলজ্নধয় আদেশ; 
এরূপ না! হইলে পাষণওড ধরা পড়িবে কেন? অতকিত ভাবে খাড়াওয়ারেন্ট 
াইয়া পুছনীয় ললিত দাদা বেলা১ টার সময় এই মহাদুর্ন্ত অপর|ধীকে 


চৈত্র মাস, ১৩১৮ । | ভক্তি । ২৪৯ 





পাকড়া করিলেন, ওয়ারেন্টখানি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে আমকে বলিলেন 
“আর মাথ। নাড়িবার যে! নাই”? এবার "জকর তলব একেবারে ওয়ারেন্ট, বিলম্ব 
করিবার যো নাই” শুনিতেই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠল। মহামহিমান্বিতা 
রাজরাজেশ্বরীর সেই আদেশ বাণী স্বসন্মানে সানন্দে বারংবার মস্তকে ধারণ 
করিলাম। পাঠ করিতে চক্ষু জলে ভরিহা গেল, অন্ষুটম্বরে বলিলাম 'যা- 
তুমিই ধন্যা বটে ; মায়ের অনস্ত কপাই বটে। যোগমায়া বৃন্দারাণী কি কল্পতকু 
হুইয়ীছেন? নাহইলে এই খোর বিষন্ব-বিমুগ্ধ পাতকীকে এরূপ অপার কৃপা করিবার 
কোন হেতু দেখা যায়না। শ্রীীবিজয়া দশমীর পর হইতে শ্রীনি্রম সেবাত্রত 
সারস্ত হইয়াছেন, কি জনি এবার যনে হইল ব্রজদ্েবীগণ এই কান্তিকশ ত্রতত 
করিরা মহামহিমাময়ী কাত্যায়নীর পুজা করিয়াছিলেন আর ভক্তিভরে মগের 
নিকট বর মাণিয়াছিলেন যে-_ 
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিণ্যধী্বরী | 
নন্দ গোপ হুতৎ দেবী পতিম মে কুকতে নম: ॥ 

তাই কাঁত্যাযনী পুজার ফলে কাহার শ্রীনন্দ ছুলালকে পতিরপে প্রাপ্ত হইয়! 
কতার্থ হইয়।ছিলেন শ্রীগুরু কৃপায় সেই ভাবে এই অধমের চিত্ত কেন জানিনা 
ব্যাকুল হইয়?ি উঠিয়াছিল এই সেই কাণ্তিকী ব্রত, আমাদের ভাগ্যে কি কিছুই 
হুইবেনা” বলিহারি মাক্কের কুপা যেমন প্রার্থনা অমনি পুরণ, অপুর্ব সংযোগ। 
আরও বিশেষ কৃপা এই যে, যিনি আমায় কেশে ধরিয়া লইতে সর্বদা 
সমর্থ সেই হুযোগ্যপাত্রের প্রতিই উক্ত আদেশ প্রচারিত হইল হৃতরাৎ আমার 
আরহু" হা! করিবার বিদ্ু মাত্র সুযোগ হইল না। আমার কোন চে! ও 
করিতে হয় নাই ধাহার কাজ তিনিই সব করিলেন। যদ্দি আমার নখে চিঠি 
আসিত তবে নানা কারণে হয়তে! আমার আদৌ যাওয়া হইতনা আথব! বন 
বিলম্ব হইত, তাই জানিয়াই যেন উপর হইতে এন্নপ পাকা বন্দোবস্ত হইয়া 
আসিয়াছিল। . তখন টাইমটেব্‌লের (01৩ 6৪১০) বোঁজ পরিল ৬ক্রীধাম 
যাইবার ঢে'ড়া বায় উঠিল সঙ্গে সঙ্গে নৃতন পর্ঠিকা খানি বার হইতে 
হাসিতে হাসিতে দর্শন ফিলেন। প্রতুপাদের সাক্ষাৎ আদেশ “অবিগ্টে | 
হুতরাং দিন ক্ষণ দেখ! অনাবক “আজ্ঞাগুরুণামহ্বিচারনীয়া" তবু আমরা গৃহ 
গোছাইযা। যাইতে হইবে তাই তিনিই আবার পন্রিক। দেখাইলেন, ফল একই 

নর ক 


২৫০ ভক্তি | [১০ম বর্ষ-৮ম সংখ্যা । 
টিটি 
হইল; ২ রা কার্তিক বুধবার ভিন্ন আর নিকটে ভাল দিন নাই, তাহাই 


স্থির হইল। দেরী করিলে আবার পুজার চুটাটার ছুবিধাটা ছাড়াইয়। 
ষায়। আমার মন বলিতেছে তিনি যখন অবিলম্বে যাইতে আদেশ করিয়াছেন 
এখন যত সত্তর যাওয়া যায় তাহাই ভাল, কি জানি পাছে কোন বিদ্ব আইসে, 
কিস্ত এই সব রহস্তম্য় ব্যাপার ভাবিরা আমি যেন বোক। বণিয়া গেলাম, মন্ত্র 
মুগ্ধের ন্যায় কেবল "দাদার জয়" দিয়া যাইতেছি। বুধবারে যাইবার কথা হইল 
বটে আমি তন্মধ্যে সব ঠিক করিষী উঠিব কিরপে ! আমার বাসায় যে ঢাকা 
হইতে আমার অভিন্ন জয় শ্রীমান জলধর চায়! সপরিজনে (মাতা, ভগ্গি, স্ত্রী, 
প্র) আসিয়াছেন। তিনি সন্ত্রীক এইবার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন । * মধ্যে মাত্র 
ছুইদিন, এখনও তাহার কিছুই ঠিক করা হয় নাই। কেবল মদীয়্ শ্রীগুরুদেব 
গ্রভূপাদ শ্রীল কংসারি লাল ঠাকুরকে অদ্য প্রাতে একখানি পত্র লেখা হইয়াছে 
মাত্র, দিন ক্ষণ চাই), তাহার শুভাগমনের সুবিধ চাই, আবার জলধরের শরীর 
অহুস্থ তাহার শরীর ভাল থাকা চাই, এত অল্প সময়ে কি সমস্ত সমাধান হই 
উঠিবে  হঠহ মনে হইল আমি ব্যবস্থার কে? যিনি এই সব লীল1 করিতে- 
ছেন দেখিনা তিনি কি কনিয়া তেন! আমি ত এইরূপ “অবিলম্ষের উপর 
চক্ষু রাখিয়া চলিষ্বা যাই। গ্রাজি মন তবু বুঝেনা আবার বাড ঘরের চিন্তা! 
কে বাসান্ধ থাকিবে । টাক! কড়ি কি হইবে, ইত্যাদি ও চিন্তা আসিল । আমি 
সহজে অব গুলির মীমাংসা করিয়া ফেলিলাম। যদি প্রচুত রাধ!র।ণীর কুপাদেশ 
হইয়াথাকে তবে তিনিই এ সমস্ত ছোট খাট বিষয় গোছ!ইঘ। দিবেন কোন 
বাধাই টিকিবেনা। বাধায় অসি] জনধরকে সন্ষ বণিলাম তিনি পরম।নন্দিত 
হইলে, বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন বলিলেন ণই অপেক্ষা গৌভাগা 
আরকি হইতে পারে, তুমি অবশ্তই যাইবে আমাদের জন্য ভাবিওনা”। দশন্ষণ 
গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য উভয়েই ব্যগ্র হইলাশ্ব। রাব্রিতেই প্রভুপাদের নিকট 
(ভৃত্য) যশোদাকে পাঠান হইল |. ভ্রাতা জনধর শান্ত পরিবারোড্ব, তিনি ও 
তাহার স্ত্রী উভয়েই দয়াল অব্তার শ্রীগৌরাঙ্গ হুন্দরের, গ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ 
করিয়।ছেন, উভয়েই শ্রীবৈষ্ব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র 
ব্গ্র হইয়াছেন। আমার অন্তরগ্গ বন্ধু হইলেও জলধরকে ম্বাধীন ভাবে নিজের 
ইচ্ছামত অভীঞ্টদেব নির্ধ্ঘাচন করিয়া আত্ম সমর্পণ করিতে বারৎবার বলিয়া- 


চৈত্র মাস, ৯৩১৮ । ] ভর্তি । ২৫১ 


ছিলাম কিন্তু তাহারা উভগ্বেই মদীয় গুরুদেব প্রভুপার্দের শ্রীচরণ সরোজে 
বিক্রীত হইতে কৃত সন্কপপ। সমস্তই সেই পরাবরেশ মহাপ্রভুর ভঙ্গী। 
মোমবারে জলধ:নুর চিন্ত সহজেই অতি প্রকল্প হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে 
লাগিলেন আজ মনে অতি প্রমন্নত। আসিতেছে, বোধ হয় আমার শুভ মুহূর্ত 
নিকটবন্তাঁ। বাস্তবিক সোমবারে প্রভুপাদ ভক্তবাংমল্যে উজ্জল মুর্তি, 
বৈকালে ৫২টার সমর যশোদার সহিত সভৃত্য সপুত্র তদীঘ্ব দাস এই দীনহীনের 
স্ষুদ্র কুচিরে উদর হইলেন। মঙ্গলবার পূর্ণিমার দিন প্রাতে পটার মধ্যে 
গতদীক্ষার কার্য সুসম্পন্ন হইল ॥ “জয় নিতাই গৌর সীতানাথ” ধ্বনি উিত 
হুইল, জল্লধরের ও তীয় ভাধ্যা বহুদিনের অভীষ্ট বস্ত প্রাপ্ত হইয়1 ধন্য হইলেন, 
সঙ্গে*সঙ্সে আমরাও! ধন্য হইলাম । মনে হইল “গোত্রাননুব্ক্তাম” আমন 
মহাপ্রভু কোথা হইতে এমন অপার্থিব বস্ত মিলাইয়! দিলেন, আজ যেন বন্ধু আরো 
হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । আমান জলধরের দীক্ষ। উপলক্ষে ছোট 
রকমের একটু মহোখ্সবের উদ্যোগ হইয়াছিল। আমালগ! ভোগ হইলেন, 
ভক্তবুন্দ 'মইীনন্দে ভোজনারূতি কীন্তন করিতেছেন, এই সমন্নে একখানি 
5111) ক্ষেদ্র পত্র) আসিল! শ্রীঘুক্ত ললিত দাদা লিখিয়াছেন বুধবার (কল্য) 
শ্ীধাম যাওযা স্থির করিয়া প্রত্রপার্ধকে 7616£1781) (টেলিগ্রাম) করা হইল | 
কলে “জয় রাধারাণী” বলিষ) আনন্দ গ্রকাশ* করিলেন। ম্দীথর পরম দয়াল 
প্রহুপাদ ও পুর্ণাশী বাদ করিলেন ণরাধারাণীর কৃপ। হইয়াছে, শ্রীধামে কণ্য 
যাওয়াই ঠিক”। প্রভুপাদের শ্রীচর্রণ সরোজ মস্কে ধারণ করিলাম মূনে মনে 
বলিলাম সমস্ত তোমারই খেলা ।” 

শ্রীমান জলধরের যাইবার একবার ইচ্ছা হুইরাছিল কিন্ত তাহার স্বাস্থ্য 
খারাপ তজ্জন্য পাছে আমাদের কষ্ট হয় এই জন্য নিজেই নিরস্ত হইলেন। 
শ্রীমান অনন্তের (আশ্রম্বামী ভক্তগণ) যাইবার বিশেষ ইচ্ছা কিন্তু কড়ি 
নাই তাই মধ্যে মধ্যে ক্ষোও প্রকাশক ধ্বনি শুনিতেছিলাম আমার মনে 
হইতেছিল, অনন্ত গেলে কীর্তনের ও ভর্নগের হুখ হয়। কিন্তু তাহার ও স্বাস্থ্য 
খারাপ মাসে মার্ে জর হয়ু। তবু তাহার আগ্রহ দেখিয়া ভাবিলাম উহাকে 
ন|লইয়! গেলে নিজের মনেও অশান্তি আমিবে, তাই বলিলাম “চিল খরচের 
জন্য ভাবিতে হইবেন।” মে উগ্চোগী হইল। শ্রীযুক্ত অনঙ্গ দাদ! ৬শ্রীধাম 
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যাইবার জন্য পুর্ণি হইতেই উদ্যোগী কিন্তু তাহার ও অর্থাভাব, তিনি সঙ্গযার 
সময় নিজ বাসায় যাইয়া কষ পত্র করিয়া! পরদিন বেলা ১১টার সময় একেবারে 
প্রস্তত হইয়া! আমিলেন, তাহার যামিন আশ্রমবসী অন্ত ব্যক্তিগণ বালক) ও 
যাইবার জন্য আগ্রহ করিয়াছিপ কিন্তু খরচাতাধ, তাহাও একরূপে হইত 
কিন্ত শেষে জলধর সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সাহারা 
শ্রধাম নবদ্বীপ যাইবেন এখন অনন্তও এ দলে গেদ আমার আজ সরঞ্জাম 
অমস্ত গোছাইয়া দিল। এক খর়্িযা, এক কন্থল, এক লো।ট।, অতি হন্দর। 
বৈষ্ণবের বুদ্ধি বড় প।কা, তাই হুন্বর অথচ সহভ্ভু। খড়িয়। দেখিয়া বিস্মিত 
হইলাম, অনেক জানল তখন কাপড় ১খান বলাপোধ, ২টা কোট, ২্টা* গে 
নব খড়িয়া গর্ডে প্রবেশ করিল, অথচ বহনের বড় অন্বিধ। নাই, আধার রাত্রিতে 
য/লিস্রে কাজ করে, চমংকার শ্রীচরিতামূতকে রাখিয়া যাইতে মন সরিলনা 
ভাই তিনিও শ্রীধামে চলিলেন, আঁর করতাল। জলিত দাদার একটী ছোট 
বেতের বাক্স একটী ছোট 75৭5 বিছানা ও একটী বালতি ৮টী খ'টী, অনঙ্গ 
ঘদার এক প্লট! ১ লোট। কম্বল ও ছাত| একটী করিয়া লইলাম। 
| ত্রেমশ:-- 


আবম চরণ বহ। 


০ বিডি 


স্বপ্নোখ্িতের উচ্ছাস। 
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হার! হাঁয়! কি করিলাম । কোথা আিলাম। এ যে ঘনঘটাচ্ছব্র মায়ারণ্য ! 
চতুর্দিকে দিকদিগন্তব্যাপী হাহারব। এ থে হলাহল পরিপুর্ণভব কোলাহল। 
ই যে কে কাম-যুর্তি, মায়াকুছকিনী অগ্রগামী হইতেছ্ছে। কুহুকিনী এতদিন 
আমাকে গ্রাস করিয়া রাধিয়াছে। এ মায়া রাক্ষণীর প্রথরা মায়ায় এই 
বিশাল বিখযাঝে মাবাল বৃদ্ধ নরনারী আকুল প্রাণে কেবল হাহাগব করিতেছে। 
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নানারদিকে, নানারপে, নানাতাবে কুস্তকারের চক্রের মত ঘুরাইয়া মারিতেছে। 
অহো! কি দারুণ পিপাসা । এ পিপাসাতে যতই ধারিপান করিতেছি, ততই 
বৃদ্ধি হওয়৷ ভিন্ন তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। হায়! হায় নয়ন কতই কুভাবে, 
এ মায়াকুহুকিনীর বশীভূত হইয়া আমাকে জ্বলস্ত ছুপ্পূর অনলের মধ্যে ফেলিয়া! 
আহতি দান করিয়াছে । হায়! চঞ্চল দুর্বল মন, মায়াবিলীর পৈশ!চিক মায়ায় 
আক্রান্ত হইয়া কামিনী কাঞ্চনের প্রত্যাশার ঘুরাইয়া মারিতেছে। এখন 
কোথ! যাই,কি করি, কোথা গেলে মায়াবিনীর ছলন! হইতে রক্ষা পাই। 
আমাকে যে চারি দিকে টানাটানি করিতেছে । এ যে নারুণ যুত্রণ!, এ যন্ত্রণা! 
নিবৃত্তিই_ব।কিরূপে হয়? 

আবার উহার পণ্চাতে কি ভীষণ মুর্তি। ভীষপ মূর্তি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর 
হইতেছে। অহো! কি ভনানক আকৃতি, জল-জটা-কঙ্া-পাৎশুভ্রকুটি কি 
কুটিল নরনে আমার পানে চাহিয়া রহিঞ্জাছে। ওষে ক্রমে ক্রমে আমাকেই 
আক্রমণ করিতে আমিতেছে। উন্বেলিত সাগর তরঙ্গের মত ক্রোধে কম্প- 
মানা হইয়া খরখর কাপিতেছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। নরকাগ্ি সম্ভাপদায়িনী মুর্তি 
ধারণ করিয়াছে । অধর কম্পিত হইতেছে, লাপিকা বিস্কারিত হইয়াছে, ঘন তন 
শ্বাস বহিতেছে, ভয়ানক আহ্রিক ভাবে পূর্ণ হইয়াছে, কি এক কালিমার 
ছায়ার সমস্ত মুখ মণ্ডর ঢাকিয়া গিঘাছে। কি ভয়ানক কর্কশ শব্ধ উচ্চারণ 
হইতেছে। হায়! এহুর্দান্ত পিশাচ আমাকে কত. দিন যে অভিভূত করিয়া 
নরাকারে নরপিশাচ করিয়াছে তাহার সংখ্যাই 1 হায়! এ শার্দ'ল আমাকে 
কত দিন যে উহার হৃর্দান্ত প্রচণ্ড পাশবিক প্রতাপে বশীভূত করিয়া আমাকে 
নরাকাবে পশুভাবে পরিণত করিষাছে তাহ! আরকি বদিব। আহা! আহা! 
আমার পরুষ বাক্যে কত নরনারী বাণ(বদ্ধ কপোতের মৃত যন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াছে তাহার সংখ্য| নাই । শাঞ্্র আছে 2-- 

রোহতে সায়কৈধিদ্ধং বনৎ পর শুন! হততং। 
বাচ। ছুক্ষক্য়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাকৃক্ষতং ॥ 
মহাভারত । 

ঝাণবিদ্ধ কিম্বা পরশুহিন্ন বৃক্ষ পুনরায় অঙ্ক,রিত হয়, কিন্তু হূর্ধ্বাক্য ছার! 

বিদ্ধ হইম্া যে হৃদয় ক্ষত হয় তাহা আর পুনর্বার সংরূঢু হয় না। 


২৫৪ ভক্তি | ১০ম বর্--৮ম সংখ? । 





হায়! এ বিশাল বিখ্বমাঝে কিদ্বিবা, কি রাত্রি, কি পুরি মধ্যে নিভৃত 
স্থানে ইহাদেরই প্রচণ্ড প্রতাপে অধিকাংশ পাপ কার্য হইতেছে। এই 
দোর্দগ্ড প্রতাপ শালী শক্রর প্রতাপে আমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগন্য ব্যক্তি, 
সমাজের কত শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি, কত সাধু পুরুষ, কত বৈরাগ্যাবলম্বী মহাতব 
ষ্যক্তি ইহাদের কর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই॥ এমন কি তগবদ্তক্ত 
জ্ীতগবানের প্রিয়ঘখা অর্জ,নও ইহাদের ভয়ে ভীত হুইয়া একদিন 
শ্ীভগবানকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । যথ। )- 
অথ কেন প্রযুক্তোহ্য়ৎ পাপং চরতি পুরুষঃ। 
অনিচ্ছরনপি বাষ্জেমুং বলাধিব নিয়োজিতঃ ॥ 
অর্জ্জ কহিলেন। হে বাঞ্চে! পাঁপ করিতে ইচ্ছা! না করিলেও এই 
পুরুষ কাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বঙ্গ পূর্বক নিয়োজিত হইয়াই, পাপ করে ? 
ভগবান ধলিলেন। 


কাম এষ ক্রোধ এষ রজে! গুণ সমুদ্ধবঃ। 
মহাশনে। মহাপাপা? বিদ্ধযেনমিহ বৈরীণম,॥ 


শ্রীভগবান কহিলেন--ইহা রজোগুণজাত হুপ্পূবনীয় ও অ্যুগ্র কাম এবং 
উহ! কোনন্ধপে প্রতিহত্ত হইলে উহা হইতে উৎপন্ন ক্রোধ) মোক্ষমার্গে ইহাকে 
অর্থাৎ এই কামকে বৈরী বলিম্না জানিও । 

আহে! উহার পার্খে লোল রগনা বিকট দশনা ও কে মুখ হইতে অবিশাস্ত 
লালা নির্গত হইতেছে। রসনা পরিতৃপ্ত করিতে ন1 পরিয়] মুখ, গহ্বর হইতে 
বহির্গত হইয়! পড়িয়াছে। কুদুরের' মত জিহর! দিবানিশি সৃক্ষিনী লেহন করিতেছে । 
ইহাকে যে দ্বেখিতে পাই যতই ভোগ দেওয়। হয় ততই লোভাগ্থিকে ইন্ধন দেওয়া 
হয়। হায়! হায়! এও ষে আমাকে দুর্দাল পাইয়া আত্ববশে আনিয়াছে। 
ইহ!র প্রলোভনে কতই যে অখাদ্যু কুখাদ্য, আহার করিয়া, ইহাক্ন জলস্ত 
অগ্িতেপ্রাণ আহুতি দিয়ছি। কই! আজ অবধি যে পনিতৃপ্তি লাভ হইল না! 
অহে।! ইহার কি সাথান্য প্রতাপ! ছুরন্ত শ$1 আমাকে ক্ষুদ্র পর্ণ কুটার 
ধাসী জানিয়াও রাঞ্জ অট্টালিকা লইয়া যাইবার আশাদিতেছে। এ যে চারিদিকে 
লোভের ফাদ্‌ পায় বঁদয়া আছে। হান! এতদিন নানাবিধ চব্ব্য চোঁধ্য,.. 


চৈত্র মাস, ১৩১৮ । ] ভক্তি ২৫৫ 





লেহ্য পেয়, প্রভৃতি স্ুশ্বাঢু আহার দিয়াও ইহার তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলামনা। 
দুর্বত্তের যে কোন আশা-মিটাইতে পারিলামন । ইহার তীক্ষু দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা নষ্ট 
হয়, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে শ্রী (লজ্জা) নষ্ট হয়, হী নষ্ট হইলে ধর্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নট 
হইলে গ্রী নষ্ট হয়। আহা মহাভারতে এই ভাবের শ্রেক আছে। যথা-- 
লোভ: প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হস্তি হতা ভয়ং। 
হীর্তা বাধতে ধর্ম ধর্ম হস্তি হতঃভ্রিয়ুৎ ॥ 
মহাভারত । 
লোত প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে শ্রী (লজ্জা) নষ্ট হয়, শ্রী নষ্ট 
হইলে ধর্মনষ্ট হথ়, ধন্ম নষ্ট হইলে শ্ত্রী অর্থাৎ যাহ! কিছু শুভ সমস্তই নষ্ট হয়। 
হিতোপদেশেও বেশ এই ভাবের একটা শ্লোক আছে। যথা )_- 
লোভে ন বুদ্ধিশ্চলৃতি লোভো জনয়তে তৃষ[ৎ । 
 ভূষণর্তে ছুঃখমাপ্রোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥ 
হিতোপদেশ। 
লোভের দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোতে তৃষ্ণ জন্মে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ইহলোক 
ও পরলোক উভগ্ন লোকেই ছুঃখ প্রাপ্ত হয়। 
হায়! চায়! এখন যে আমি লোভের দাস হইয়া পড়িলাম । উপায়কি। 
কোন দিকে যে পলাইবার উপায় দেখিতে পাই"নাই। কাহার আশ্রয়ে যাইলে বা 
আমি এই রক্ত মাংস লোলুপ পাপ মুর্তির হাত হইতে মুক্ত হইী। চতুর্দিকে যে 
লোভের ফাদে ঘের| হইয়া পড়িয়াছি। , কোথাও যে ফাক দেখিতে পাই নাই। 
ও আবার কে মদ্ষ মন্ত বারণের-মত হেলিতে ছুলিতে পৃথিবীকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া আমিতেছে। ও যে কাহাকেও ভ্রক্ষেপ করিতেছেন, সকলকে তৃণ তুল্য 
জ্ঞানে অবহেলা করিতেছে। ও যে দেখিভেছি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই 
আয়ত্ত করিয়াছে। আছা! উহার প্রচণ্ড তেজে সকলেই অভিভূত। আর ও 
আশ্চর্ঘ্যের বিষয়, যিনি যত যে বিষয়ে অধিক শক্তি পাইয়াছেন তাহাকেই তত 
অধিকার করিয়াছে» কেহ একটু কবিতা শক্তি পাইয়া মনে করিতেছে যে আমার 
কবিত| পড়িলে কেনা মু হইবে। কেহ হয় ত একটু বক্তৃতা শক্তি পাইয়॥ 
মনে করিতেছেন আমার ওজখিনী বাক্যচ্ছটায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া পড়ে 
জোন বলীয়ান ভাবেন আমার ঝাছ বলের কাছে কে গ্রতিদবন্দশ হইতে পারে। 


২৫৬ ভক্তি । [ ১*ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


খু 


কোন গরণিতবিদ্ধা। পারদর্শী মনে করেন আমি এক নৈসর্গিক শক্তির বে গণিত্রে, 
কুট প্রশ্নগুলিও অরেশে উত্তর করিতে পারি। ধিনি.ধন গর্ে মত্ত তিনিও পৃষ্ঠে 
একটি বুহৎ ঢাক লইয়া পাড়।য় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, দেশে বিদেশে বাঁজা- 

ইয়া ষেড়াইতেছেন। আবার যিনি রূপের গর্ব গঞ্জিত, তিনি তাহার বিদু্পতার, 
মত রূপের ছটায় প্রতি ধরে ঘরে বেড়াইয়া! রূপের কিরণে মোহিত করিতেছেন। 

হায়! হায়! ইহার অত্যাচারে আমিও মত্ত ও গত ব্রঙ্গাণ্ডের অধিকাংশই 
আমার মত মত্ত। যত মনে করি ইহার কাছ হইতে পালাইয়া যাই, ততই 

কোথ! হইতে লুকাইয়া আদিয়া জড়াইয়া ধরে। হায়! হায়! ভগবান্‌ 
জ্ীকৃষণ সখ। অর্জুন প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডৰও ইহার হাত হইতে এড়াইতে গারেন নাই। 

মহাভারতে ন্বর্গারোহণ পর্ষে পঞ্চ পাগুবের স্বর্গারোহথের আখ্যান ইহার 
জলন্ত প্রমাণ। একমাব্র ধর্মনন্দন ধর্ম্ররাজ যুধিঠির ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিয়া গ্বশরীরে শ্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রচণ্ড তেজে সমস্ত 
নুকৃতি দগ্ধ হইয়া যায়। হায়! হায়! এক দিনও ভাঙিলাম লা যে এই অহ 
স্কার মৃত্যু অল্পকাল মধ্যে আসিয়া দূর করিয়া দিবে। হায়! একদিন মনেও 

স্থান দিই নাই যে কতজ্ঞানী, বৃদ্ধ বয়সে অক্ঞানী হয়। কত ধনী পথের 

ভিখারী হয়! কত মানী অপমানিত হয়। কত প্রতাপী পর গদাধনত হইস্বা 

থাকে। একদিন যে নেপোলিগ্জন বনপা প্রচণ্ড প্রতাপে সসাগরা ধরা কম্পা- 
দ্বিতা হইয়!ছিঙ্গ তাহাকেই আবার সেপ্ট হেলেনায় ক্ষুদ্র কারাগ্রারে নিবদ্ধ থাকিতে 

হইয়াছিল। জ্ঞানীর শিরে মণি অগষ্টক্ষোমৎ বিকুত মস্তি হইয্বা পড়ির! 
ছিলেন। রূপ ত ছুই দিনেই বির্প হইয়া যাম্স। ধনী দরিদ্র হওয়ার নৃষ্টাপ্তের 

ত অন্তই নাই। এখন কি উপায়ে যে এই বনদৃপ্ত প্রচণ্ড শত্রর আক্রমণ, 
হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নৃশংস যে প্রতিক্ষণে প্রতি মুহুর্তে আমাকে হস্কার 
রবে আক্রমণ করিতে আমিতেছে। 


কুমশ $-." 


জীমহে্্ নাঁথ বহু । 


ভক্তি । 








১০ বধ 
বৈশাখ মাস। ১ম সংখ্যা । 
১৩১৯ সাল । 








ভক্তির্ভগব্তঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমরূপিণী । 
ভক্তিরনন্দরূপা চ ভক্তি-দক্তন্ত জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থনা ৷ 


৯৩৩,০৫১ ৩৩০১১ 





কায়েন বাচ। যনসেন্দিয়েব্ব] 
বুদ্ধ্যাত্মন! বানু স্মৃতি স্বভাবাং। 
কবোমি যৎ যৎ সকলং পরন্মৈ 
নারায়ণামৈব সমর্পয়ামি ॥ 
হে সর্দদীস্তর্ধযামিন! আমাকে তোমার ভাবে এমন করিয়া বিতাবিত করিয়া 
বাধ যে, শরীর, মন, ইঙ্দিয়ঃবুদ্ধি। ভীবপ্থভাব এবং পুর্বপূর্বব সংস্কারের বশবন্তা 
হইয়া, যখন যেকর্মুই করিনা কেন, ঘেন্ধ সমস্তই শ্ীনারাদু্ণ বলিয়া তোমাকে অর্পণ 
করতঃ কর্ম্মফল৮ও বাসনা সমুহকে পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দে তোমার ভাবে 
জীবন যাপন করিতে পারি। 
লীলাময়! এই বিশবত্রক্ষাণ্ড তোমারই নানা প্রকার বৈচিত্রপূর্ণ একটা 
লীলাক্ষেত্র, তুমি সর্ব্দ।ই জীবসমূহকে নান! ভাবে ভাবিত করিয়া! এক একটা 


২৫৮ শক্তি | | ১০ম বর্ষ ৯ম সংখ)1। 





অপুর্ব ভাবের থেলা খেলিতেছ, কখন যে কাহ!কে লইয়া কি ভাবের খেলা 
খেলিতেছ, তাহা সীমাবদ্ধ সামান্ বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব আমরা বহু যুক্তি তর্কাদির 
দ্বার অনন্ত কাল চেষ্টা করিয়া বিদুমাত্র বুঝিতে অক্ষম । প্রভো ! তাই তোমার 
শ্রীপাদৃপন্থে শরণ লইলাম, তুমি আমার সহিত কখন কিভাবের খেলা খেলিতেছ, 
কোনভাবে খেলিগেই বা তুমি প্রীত হও, এবং আমিও তোমার খেলার মধুরতা 
অনুভন করিয়া ধন্য হইয়া! যাইতে পরি তাহ। তুমি নিজগুণে দয করিয়া আমাকে 
বুঝাইয়। দাও) আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় খে'ষ্ণ! করি। 
অন্তধ্যামিন্‌। অন্তরের ভাব তুমি সকলই জানিতেছ, তোমার কুপা ভিন্ন তোমার 
এই নুহ গুহাতিগুহ লীলার বিপুমাত্র ভাবও হৃদযম করা দুঃসাধ্য । কপ্মাময় ! 
তুমি জ্ঞান রূপ আলো প্রদানে আমার জন্ম জন্মাস্তরীন্‌ অজ্ঞান অন্ধকার দুর করিয়া 
সন্বদ! তোমার তাবে ভাবিত করিয়া রাখ, আমি তোমার প্রদত্ত জ্ঞানালোকের 
সাহাষ্য ভাল করিয়া তোমার খেলার মধুরতা অনুভব করিয়। ধন্য হইয়া যাই। 
হে সর্বজীব-জীবন্। তুমিই অ্রন্টা, রক্ষাকত। এবং তুমিই যে সংহার কর্ত! 
তাহা বুঝিয্াও বুঝিতেছি না, সুখ পাইলে একেবারে আনন্দে আত্মহার হইয়! 
তোমাকে ভূলিয়া যাই, তখন তুমিই যে সর্ধহৃধ-মুলাধার, তোমার কপাত্তেই যে এই 
আনন্দ পাইতেছি, তাহা একবারও মনে হয় না, আবার হঃখে পড়িলে একেবারে 
অধীর হইয়! চতুদ্দিক অগ্গকার দেখিতে থাকি | মায়ামোহে এমনই মুগ্ধ যে, 
সর্ঘভূতেই যে তোমার সত্বা বিদ্যমান তাহা ভ্রমেণ্ত একবার মনে করি না, 
তাহা করিন! বলিয়াই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপন কর্তৃত্ে জ্ঞান হার। হইয়া 
বিপদের উপর বিপদ আনয়ন পুর্ধাক নিরম্তর ছৃঃখ ভোগ ও ছুল'ভ জীধনের 
অধঃপতন করিম] তোমার নিকট পদে পদে অপরাধী হইতেছি। 
দীনলাথ! তোমার স্বরূপ তত্ব বুর্ঝাইয়া দাও, সর্বাভূতে যে তোমার 
পরমানন্দণয় সত্ব! সর্কদ্দার জন্য বিদ্যমান তাহা অনুভব করাইয়। দাও; আমি 
তোমার তন্ব অবগত হইয়া তোমার কর্তৃত্ব আমার নিজ কল্পিত কর্তৃত্ব মিলাইয়া 
তুমি যন্্ী আমি যন্ত্র এই ভাবে কার্য করিয়া সকলজালার শাস্তি করি; আমি অজ্ঞান 
অন্ধকারে ত্রিতাপতাপে তাপিত হইয়া সর্বাদ|ই নান! প্রকার যাতনা ভোগ 
করিতেছি, তুমি কপাকরিয়া আমাকে জ্ঞানালোক প্রদান কর আমি তোমার প্রদত্ত 
আলোকের সাহাধ্যে এই ঘোর বিপদাপদ সন্ক ল অগ্ককারাচ্ছন্ন সংঘারে তোমার 





বৈদ্ধাথ মাস, ১৩১৯। ] 


ভক্তি। 
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আদিষ্ট, তোমার প্রদশিত পথে চলিয়া শাস্তিময় ধামের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকি ; কুচিস্তা জরে জর্জরিত এই হূর্বাল দীীনহখীনকে তোমার কপারূপ যর 
আশ্রপ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে দাও, আর অসার ভাবন! দিয়া সারাৎসার 
পরমানন্দমন্্ তোমার তাবে ভুলাইয়| রাধিওন।, দীনের আশা পুর্ণ কর, মাঙ্গ 


ইহাই প্রার্থন]। 


দশনহন_-ক্ীদীনেশ চন তট্রাচাধ্য। 





শীগৌর-নৃত্য। 


|. ২) 
সেোণ।র পৃতুলি ওই কে নাচে মরি। 
ভূৰন মোহন রূপে হূদয় হরি? । 
অধরে মধুর হাসি, 
উজজলিছে দশদিশি, 
মোহিত নদীয়! বাসি সেরূপ হেরি। 
ন[চে গোরা ত্রিভুবন পাগল করি । 
(২ ) 
শারদ পুণিমা। আজি উ্জলা রাতি 
অকাতরে ঢালে চাদ কিরণ ভাতি। 
হুরধূনী তীরে আজ 
সকল ভতকত মাঝ, 
নাচিছে নদীয়ারাজ প্রেসেতে মাতি। 
টাদিম। জিনিতা দেহে উজল ভাতিঞ। 
€ ৩) 
হবিবোল হবিবোল স্বনে ব'লে। 
নাচিছে নিমাই টাদ আপনা ভুলে । 


ৃ 
1 


০558 


ূ আযত লোচনে হা, 

.. শঙ্ধারা ঝাছে যায়, 

ূ প্রেমে পুলকিত কায় নাচিয়। চলে । 
ূ হুন্দর মালতী মালা ছুলিছে গলে । 


ৃ ($.) 


| শিরোপরে চুড়াবাধা মালতী মালে। 

৷ অলক! তিলকা শোতে প্রর ভালে। 
ওকূপ হেরিলে পরে, 

|. জদি-মন-রাপ হরে, 

ভূবন উজল করে কিরণ জালে । 

। সবে হেরে অশনিমেষে শচীহলালে। 


(৫ ) 
| রি 

হেলে দুলে নাচে গৌর ছা'বাহু তুলি। 
গ্রেমের ভরেতে কভু পড়িছে চলি । 





|. নাচে নটবর বেশে, 
|. কড় কাদে কু হাসে, 


২৬ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ-_-৯ম সংখা । 








বিহ্বল প্রেমের বশে, মাখিছে ধূলি। 'বড় ছথ জালা সয়ে 

শচীর দুলাল নাচে দু'বাহু তুলি। ডাকি হে আকুল হ'য়ে 
(৬) জুড়াও বারেক দিবে চরণ মধু । 

পতিত পাবন তুমি ভুবন বঁধু॥ চিত পয়াময় তুমি ভুষন বধু 


(তব) বিশাল হৃদয়ে ভর1 করুণ সধু। 


শ্রীমতশ হুশীল। সুন্দরী দেবী। 


টন 


স্বপ্রোণিতের উচ্ছান। 


0 ৩ পপ 


( পুর্বব প্রকাঁশিতের পর।) 


ও আবার পশ্চাতে কে? দিগদিগন্ত ব্যাপী অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছনর 
করিস) আদিতেছে। অবিষ্ঠারূপিণী পাপিনী জগতকে সন্মোহন শরে 
মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে । পাপিয়সীর মোহমাধার দ্বারা ভ্রমান্ধ হইয়া 
যাহা অস্থায়ী, অক্চব, কষ্ট, তাপ ও শোকের উপাদান, তাহাকেই স্থায়ী, ধ্রুব 
ও পরমানন্দের নিদান মনে করিতেছি । যাহা কখন আমার নয়, যাহার 
প্রতি আমার কিছুই অধিকার নাই, তাহাকেই আমার আমার করিয়। অস্থির 
হইতেছি। ইহারই মায়ায় পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা, পুক্র, পরিবার কেহই 
আমার নয় অথচ দিবানিশি হৃদয়ের মধ্যে কে যেন “ আমার” আমার ধ্বনি 
করিতেছে এই যে ভয়ানক ভ্রম ইহ্াকেই মোহ বলে। 

এই পাপিয়সীই সকল পাপের মুলাধার। এ পিশাচী না থাকিলে জগত 
কত সুন্দর হইত, অনিত্য বিষয়ে কাহারও লোভ হইত, না, অমার ধন লইয়! 
কেহই গর্দা করিত না, পর শ্রী কাতরতা প্রভৃতি দোষে জীবন জজ্জরিত হইত না। 
যেখানে যত সন্কীণণতা যোহই সেই খানে তত অধিকার করিয়াঙ্ে। সাধাঁ- 
রণতঃ মাতার পুক্ররের প্রতি যে 'ভালব1সা তাহা প্রায়ই মোহ পরিপূর্ণ । কয়জন মা 
স্বগর্ভজাত পুজ্র ও প্রতিবেশী পুজকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যদি 


বৈশাখত্মাস, ১৩১৯।] ভক্তি । ২৬১ 





দেখিতে পাই কোন মাত। হ৷ পিত! আত্বপর ভুলিয়া যে কোন বালক দেখিতেছেন 
অমনি কোলে তুলিতেছেন ১ আপনার পুত্রের হায় তাহাকে চুম্বন করিতেছেন ও 
স্নেহের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য করেন নাই, তখনই বলিব এই পিতামাতার অপত্যন্সেহ 
জনিত মোহ দূরীভূত হইয়াছে । এই বিশ্বঞ্জনীন ভালবাসায় সমগ্র দয় প্লাবিত 
হইয়া ছিল বলিয়া ভগবান বুদ্ধদেব ও জ্রীচৈতন্তদেব প্রাণাপেক্ষা ও প্রিয়তমা 
প্রেয়মীকে ত্যাগ করিয়া জগছুদ্ধারের জন্য সর্বাত্যাগশী হইয়া বাহির হইয় 
ছিলেন। তাহারা মহাপ্রেমে মজিয!ছিলেন বলিয়া ক্ষুদ্র মোহের মস্তকে পদ্দাথাত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের অব্যবহিত পুর্বে 
নলিশীথ সময়ে কাহার মহধর্দিনীকে যে করেকটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ 
করিলে উদার প্রেমের এই মোহ দমনী মহাশক্তির পরিচয় উ.কু্ট রূপে উপগন্ধি 
হয়। * আমি ব্রহ্ষাণুস্থ সমস্ত গখবকে এত ভাল বাসিঘাছি বলিয়াই, তোমাকে 
অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছি জগতের সম্ত্। জীবকে যে ভাল না বাসে তাহার ভাল- 
বাসা ভালবাসাই নহে, তাহাই মোহ। হে নিদ্রাভিভূতে শ্রিয়তমে | সময় 
উপস্থিত আমাকে প্রস্থান করিতে হইবে ধাহাতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধা্ধ হইবে 
অথচ তোমান্তে আমাতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে সেই ম্হাত্রত সাধলের জন্য 
তোমার সুকোমল অধর আমাকে আহ্বান করিতেছে, অর্থাৎ তোমার প্রতি 
আমার যে ভালবাসা তাহাই আমাকে বলিতেছে, আমার নাম ভালবাসা যদি 
তুমি হৃদয়ের আনন্দ প্রতিমা! চিরসঙ্গিনীকে ত্যাগ করিয়া এই পাপরিঞ& 
দুঃখজজ্জরিত পৃথিবীকে মোহ নিগড় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর না হও, 
আর যদি ইহার মায়ার মুস্ধ হইয়া এই জগতের মঙ্গল সাধনে ব্রতী না হও, তবে 
আমার নাম ভালবাসা নহে, আমার নাম মোহ ”। আহা! আমর মোহ, 
ভারাক্রান্ত তরণী লইস্জা উছ্েলিত সাগর তরঙ্গে ভাসমান । প্রতিক্ষণেই সংসার 
সাগরে ডুবু ডূবু প্রায়। এবপ অবস্থা বা উপায় কি? কিরূপে নিস্তার পাওয়। 
যায়। 

যে একদিকে নয়ন কোঠরাস্তর্গত জীর্ণ শীর্ণ লম্বা পিশাচ রূপী আকুতি 
দাড়াইয়া, ও কে? উহাকে দেখিলেই মনে হয় হিৎস!র মুস্তি মাংসধ্যরূপন 
দাঁড়াইয়া আছে। ইহার জিহ্বায় অনবরত পরনিন্দা ও পরগ্নানি নৃত্য করিতেছে? 
পাপিষ্ঠ স্বীয় জীবনের দোষগুলি সম্বন্ধে একেবারে অক্ষ হইয়! পর্বের ছিদ্রানেষণে 


২৬২ ভক্তি । [১*ম বর্ষ--৯ম সিংখ্যা। 
রাকা 
সদা জাগ্রত । প্রাপ থাকিতে সরল মনে কখন পরের গুণাশুকশর্তন ফরিতে 


পারে না। পাপাস্ত্ব। সর্ধদাই ঈর্ষাথিত হ্ইসা পরের অনিষ্ট করিষার জন্য 
ব্যতিবাস্ত হইয়া ঘুরিভেছে। মুখে সুমধুর বাকো মনন্তষ্টির জন্য চেষ্টা! করি- 
তেছে, কিন্তু জদযনাত্যস্তর বিষে পরিপূর্ণ মক্ষিকা যেমন দেহের মধ্যে সামান্য 
ক্ষত স্থান পাইলেই বসিতে চেষ্টা করে, এই পিশাচও যেখানে যাহার যে কোন 
দোষ থাকে তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর । প্র পাপিষ্ঠ অবসর পাইলেই আরও 
চাপিযা বলে। ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি? হায়! হায়। কি 
ছিলাম, & দুরাত্মাদের ছলনলায় কি হইলাম । এখন এই ভখষণ অরণো ছয় 
পিক হইতে ছয় জন আমাকে টানাটানি করিতেছে! হায়! অগ্র পশ্গাং 
কোন দিকে যাইবার উপায় লাই । ইহারা ঘ্বেরিযা রাখিয়াছে। আমার শ্রীস্ত, 
ক্লান্ত জরাজীর্ণ দেহে আর দৌড়াইয়া পলাইধার শক্তি নাই। পদে পদে পথে 
পথে ইহাদের বাধা বিদ্বে অগ্রগামী হওয়া দূরে থাকক ক্রমে পিছাইয়া পড়িতেছি 
পথ ভ্রম কোথায় আসিধাছিলায । ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। 
মায়) মেখে ধন খটাচ্ছন্ন হইয়াছে । চতুর্দিক অন্ধকার দ্েখিতেছি। হায়! 
কোন্‌ দ্রিকেই বাযাই। কে পথ বলিয়! দিবে। যাহারা বন্ধুছিল তারা যে 
আর কেহ নিকটে নাই । আমার এ বিপদের বন্ধু কি কেহই' নাই ! “কোথা 
বিপদ ভয়হাবী কেআছ্ রক্ষা কর, জ্বপন্ত অঙ্গারে দেহ মন প্রাণ দ্ধ হইয়া 
গেল রক্ষা কর ।” 

প্র যে অতিরুরে যেন কিসের*শন্দ শুনিতেছি। আহা! ওধে মধুর বংশী- 
ধ্বানর মত বোধ হইতেছে । আবার যে সকলেই নীরব। তবে কি কেহ নাই ! 
আবার আকুল প্রাপে উচ্চৈত্ষরে ডাকিয়া দেখি। “কোথা বিপর্দের বন্ধু! 
আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। আমাকে এই পিশাচদের হস্ত হইতে ঝাপ 
কর, এ্রধে কে যেন মাক্ডৈঃ মাভৈঃ, রবে অন্য দিতেছে । উহার রব 
ক্রমেই নিকটবত্তী হইতেছে । ত্বহা একজন সৌম্য মুত্তি তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ হুম্দর 
পুরুষ আমার দিকেই আপিতেছেন ; আঁহ1। মুতই নিকটে আঙ্গিতেছেন 
ভতই যেন নির্ভয় হইতেছি। "হে দেব! খআমাকে এই অজ্ঞান অন্ধকার রূপ 
মায়ারণ্য হইতে রক্ষা করুন, আমি আপনাদের শ্ীচরণে আত্ম সমর্পন করিলাম । 
আহা1ক্ি সুমধুর স্বরে কহিলেন । "বাপ বিপর্ধে পড়িলেই মধুশদন মধুশদম 
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বলিয়া আকুল প্রাণে ডাকিবে, ডাকিলেই, আমি বা আমার মত কোন একজন 
আ.পিয়া তোমাকে অভয় দান করিবে। আমরা মেই বিপদ ভয়কারী মধুহদনের 
অক্ছাকারী হইয়াই এখ!নে আলিয়াছি তুমি দিবানিশি “হরি হরি” বলিয়। ডাক 
তাহ হইলে তোমার সকল বিপদই দর হইবে।” 

হায়! এই মাত্র ধে হুন্দর সৌম্য মৃত্তি দেখিতে ছিলাম । কোথায় 
গেলেন। যাহা হউক এখন আমি স্তাহার উপদেশ মত “হরি হরি”! বলিয় 
সরল প্রাণেডাকি। আহা কি সুন্দর নাম। আমার যে নামের গুণে নয়নে 
ধার আমিতেছে।. হৃদয়ে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছি। সম্সী শরীর রোমা- 
বি হইতেছে । এখন ধে দেখিতেছি মেই কামমুপ্তি কুহকিনী অন্থবেশ 
ধারণ করিয়া আমার কাছে আমিতেছে । সে যে এখন দাসীর মত আমার 
আজ্ঞাকারী হইয়া হরিনাম সাধনে প্রবৃত্তি দিতেছে। যে ক্রোধের বিকট ভ্র- 
ভঙ্গিকে একদিন ভয় করিয়া ছিলাম মে এখন অনুগত হইব আমারই বৈরী রিপু 
গণক্ষে লন করিতেছে। যে লোতের তীক্ষ দৃষ্টি একদিন অনলের মত 
আলাইয়াছে ছে এখন অন্ধকার পথে দীপশিখ!র মত ভগবং সম্নিধানে যাইবার 
রাল্সা দেখাইঞেছে। যে দণ্ের ভয়ে ভীত ছিলাম সে এখন শ্রীহরির অভি- 
মানে অস্তায় মন্দ কাধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে । যে মোহের অন্ধকারে 
আপনাকে পধ্যস্ত দেখিতে পাইতে ছিলাম না, এখন তাহারই আলোকে 
ভগবত স্বরূপ দর্শনে মোহিত হুইতেনস্ছি। আহ। এখন সেই ভীষণ বন, উপবল 
বলিয়া! বোধ হইতেছে। এখনে যে চতু্দিকে আনন্পধারা বহিতেছে, চারিধারেই 
আনন্ব ময়। এ যে আনন্দ বাগস। এই কিসেই বন্পাবন। হে বন্দাবনচক্জর। 
এখানে যে সকলে আনন্দ লহরী লইয়া! নাম গানে বিভোর হইয়া আনন্দে হমধুর 
নৃত্য করিতেছে । তুমি হুধারাশি ছড়াইয়া আমার হাদয় আনন্দময় করিতেছ। 
হে বনবিহারি! তোমার কাছে এই দীনদ!সের এই প্রার্থন যেন এই আনন্দ- 
রাজে; তোমার যে হমধুর জগশ্মগলকর প্রেমেমাথা নাম শুনিতেছি, ইহা 
শুনিতে শুনিতেই দাসেক্স জীবন নমস্ত হয়। হরিবোল, হরিবোল। 


শ্ীমহেন্ত্রনাব বহু। 
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প্রাথনা । 
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হরি হবি কবে হেন শুভ দিনপাব; 
অপপীক আমোদ ত্যর্জি বিজনে সতত র'ব। 
প্রাণারাম হরিনাম শান্তি-হুখ নিকেতন; 
জপিব তকাতিভরে হইয়া অননা যন। 
জিতে জপিতে কবে প্রেমানন্দ মন্দাকিনী, 
বাহবে ভুদয় মাঝে জুড়াবে তাপিত প্রানী । 
মে সলিলে সিক্ত হ'য়ে বিশুক্ষ হুদয়মম, 
হইবে মাধূর্্যময় নন্দন কানল সম। 

ফুটিয়। উঠিবে তায় তাবের প্রন রাশি; 
সৌরতেতে প্রাণ মন সানন্দে যাইবে ভামি ॥ 
যতনে সে ফুল তুলি প্রেমতরে কুতুহুলে; 
কুশ্ুম অগলি দিব যুগল-পদ-কমলে । 

দয়াময় দীনবন্ধু প্রেমময় শৌরহরি ! 

দীনের এ' অভিলাষ পুর্ণকর কূপ! করি? ॥ 


দীন-_ক্রীশশিতৃষণ সরকার । 


শ্রী“লক্ষা” ঠাকুরাণীর সত খ্ীনিমাইর শুভ বিবাহের পূর্বের 
“শুভ অধিবাস” ! 


১ ছু 
জী তি রসি 





নিমাইর বিবাহের শুভ অনুষ্টণনে | 
সর্বানন্দ চুধ বহে নদীয়ার প্রণে॥ 
বাজে বাদ্য, নৃত্যগীত করে নটগণে। 
শচখর আলয় সদা পুর্ণ লোকজনে ॥ 
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সঃ 





চতুদ্দিকে বিপ্রগণ করে বেদ ধ্বনি। 
শোভিছেন চন্দ্রপম মধ্যে চিত্তামণি ॥ 


শ্বগন্ধি চন্দন মান্য লঞ়ে শুভক্ষপে। 
করিলেন অধিবান আত্মবর্গগণে, ॥ 
তান্বুল গুবাক গঞ্জ মলবুজ দিয়া 
ব্রা্ষণগণের তুষ্ট করিলেন হিয়। ॥ 
বল্লভআচাধ্য আসি, কত মনোনখে। 
করাইয়! অধিবাস, গেলেন কৌতুকে ॥ 
শান্গলিক শঙ্খধ্বনি মনোমুগ্ধ করে। 
প্রেমানন্দ রস বহে শচীদেবশ ঘরে ॥ 
ভাববরোণে ঘোরে সর্প পতিতা সতী । 
ব্রাঙ্গণ সজ্জনগণ বড় মতি ॥ 

সিন্দুর তাঙুল তৈল খই কলা দিম! 
অসীম আনন্দ সবে অঙগণা লইম্মা ॥ 
কাশি কাড়া ঢোল নাশি বাজিছে সানাই | 
স্থির হয়ে শুনিছেন ঠাকুর নিমাই ॥ 
অঙ্গনে অসংখ্য শিশু হ'য়ে দিগশ্বর | 
বাঞ্জনার তালে তালে নাঁচিছে হুন্দর ॥ 
হরিবেলে নাচে কত প্রেম পরিকর । 
₹লর হুক্কাবে যেন কাপিতেছে বর ॥ 
স্দ্বিশ্ব চিন্তুমনি শ্রীশচীনন্দন। 
তারি শ্বেচ্ছালশীল। শুভ বিবাহ বন্ধন.& 


মুদীন--হয়িচয়ণ দে। 


১৬৬ ভক্তি । [ ১ম বর্ষ-৯ম সংখ্যা । 





শান্তিতে গঞ্গাতীরে করি সমাধান । 
বারমাষ যোগেগ্র্প যোনগুত প্রাণ ॥ 
দা+৭ণ আাগন সন শ্রীছোর দাহনে। 
বরযার ঘন ঘোর ব্রধণে ॥ 
শরতের সন্ল শেভ ভাব দর্শনে । 
হেমগ্ডের শশীকর হিম সমীপণে ॥ 
বাঘের বিগ সম যাঘ মাস শীতে। 
মধুমাসে পিক পুগ্জ মদন পীরিতে ॥ 
সক্দকালে গটঅ১দত সমাপ'ন মম ॥ 
হরির হুম্বার তার প্রাণ শ্রিয়তম ॥ 
আহরিতরখ ছে । 


আব্রন্দাবন জরমণ | 
( পুর্ব একাশিতের পর |) 


€ 5৪ 
তক ৩ 








আমাদিগকে রওনা করাইবার ভ্রগ্ত বহর্মপুবের ভক্তবুন্বেরা অনেকেই 
আমিয়াছেন। কেহ কেহ নাখাহক়াও আমিয়ছেন, কি অপুলা (পম। বেলা 
দেড়ঘটিকার সময় অণর্বপোত ভ ভু শব্দে ধৃমখ্উদসীরণ করিতে করিতে আসিল, 
সকলে প্জয় রাধরণীর জয়” ধ্বনি করিলেন, যেন গ্রেগালিঙঈগনের তরঙ্গ আর্ত 
হইপ) সকলের নিকট কুপাভিক্ষা করিলাম যেন “ই ধামের স্প্রারত দর্শন ঘটে ।” 
কয়েক জন আমাদিগকে বেলে তুলিনা দিতেও চিজেন | অণবপোত তন্ত শব্দে 
আবার নাচিতে নাচিতে যেন জয় রাধ'রাণী জরধ্ধনি করিতে করিতে 
আজিমগঞ্জের দিকে সবেগে ছুঁটি। চলিল। 


বৈশাখ মাস, ১৩১৯] ভল্কি | ২৬৭ 





মাও কিং সহজে ছাড়ি? বন নছে। মহামহিমামযী লা রাজেগরীর 
আদেশের বাপদিতে ছ।ঠতেছে লা চুই হিল জকারে আমা।পগকে বিশেষ 
বাএযাছিল | ধআমি আন'বঘলালের উপহ নিউর করিলাম এই সময়ে এক 
অভ্ভাননী? ঘটনা! ঘট্টপ। এগীন সাধু শামদাণের গখড়র শরীমুদ্তি দর্শন 
বরিতেছি সার মনে মনে ভবিতোছ নন্দহলাগ। তোসার মাপ ইম্চ। হদ। তবে 
মাপা: অন্নমতি কর এদিগেত নানা বাধা ভউ বহসল কত টি অপুলির পা! 
ঠিক সেই মুলে পুজারি গোপানাতথব শ্ীক্ি হহতে গনাদা মালা আনিয়া 
অমাভিগকে দিলেন বুবিলাম্‌ স্গঞ্ঠই অন্মতি বাট । কবিবজ গোসু।মার কথা 
মনে পড়িল; 
চন করি ঠ'কুর পাশে আঙুল মালিল। 
পুজারি প্রড়র মাল! শাযাদ আনি দিল ॥ 
আল! মালা গেসে হনে নমঙ্গার কি । 
বুদ্ধাবলে চদিলাম পেযোবাপ উনি ॥ 
ইল কাহুক বুধবার । “পুম্বাপন যাঞা 
বেলা শ্বায় চটার মূ আমাদের টিনা পৌছিল তখন গান ছাড়িব'র দ্বন্টা 
পড়িল, কেন রকমে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রিয় সন্ধুবা টিকিট কযখানি কারিয়। 
দিলেন । তিনজনে এক 1710 007-54 ম্খামাশখীতে উঠলাম গণ ছা'ড়িল, 
সঙ্গে সঙ্গে "জয় রাধ! বনী"? ধদনি উনিও ইল, বন্দুব। ব্দায হইলেন আমরা 
অ+ আনন্দ হাদয়ে বুন্দারন যাতী হহরা গাড়ীতে ঘর বড়া গোছাহয়া দইলাম। 
ন*ন টাইমটেন্লি আমাদের সকপ সুন্ন বন্ধে'ব্স্থ উল্টাইযফা দিল দেখা গেল 
07)0721 (আগল দির যাওঘ়াহ সুবিধ! 71) 21) 00101)815 [ম১06৯৪ ধরিতে 
হইবে) গড়া একবার নলভ ছি? যহঘ়া বদল কততে হহল। আবার টার সময় 
(01171 যইনা বদপাইতে হইল। তর্খন কুলী শাসিয়া আমাদের দবজাত কেবল 
নমাইয়া অগর্র গিয়াছে। এহ স্ময়ে আর এক গতন খেল হহল । কুটিল 
কালে। টাকুরটা সহজ পাত্রন্নহেন তিনি ভাগ করিয়! ন। বাজাইয়া ছাড়বেন কেন? 
তাই এক রঙ্দঈ করিলেন যেমন আমর গাড়ী হইতে নামিপাম, ঠিক সেই সময়ে 
তে? করিয়া একখান গড়ী গাদিল। কে ঝাল । ওই ডাকগাড়ী (15%1)1 5৯) 


২৬৮ ভক্তি। [ ১*ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা । 


পাপাপিসপস্পশ পিক 


চলিয়া যায়, তখন আমরা “কুলি কুলি” করিয্বা হাাকিলাম, কুলি নাপাইয়। 
নিজেরাই মোটগুলি মাথায় লইয়া ছুটিলাঁম, আমার ভাঙ্গে বেতের বান্স পোটলা 
পড়িল, দাদ বিছানও বালীষ, ললিত দা্দাও খড়িয়। স্কন্ধে পইলেন । সকলেই 
ছুট ছুট, বেশ একটুকু পরিশ্রমও হইল । ছুটিবার লময় আর্ার বড় হাসি পাইতে 
লাগিল। ভাবলাম ঝড় চাকুরীর বড় গরিমাটাকে এখানে ন! ফেলিয়া গেলে 
ব্রজে যাইবার অধিকার হইবে কেন? তাই ঠাকুরের এই চক্র । হাপাইতে 
হাপাইতে সকলে গাড়ীতে উঠিলাম । দেখি গেখানে অনেক যায়গ! বেশ রাত্রিতে 
শুইবার হুবিধা হইবে, মন ভারি খুগী হইল, কিন্তু অহোভাগ্য! শুনিল'ম সে- 
খানি 1২0764৭ া25 নহে চ৪৪৪৪) পিল ক) তখন হাসির আঙ্কার পাড়য়া 
গেল আমাদের জ্ঞান গরিমাও লুঝি টুউয়া গেন। মামরা না উন্চ শিক্ষিত 
2. &. পৃ. ৬, পাশ করা বড় বড় বাবুধ চতুর শেখরের চতুরতার হাতে 
পড়িয়া বুঝি এইখানে সব টটিল। মনে হইল তবেত কবি ঠিক গাহিয়াছেন-__ 
কবে যাবে আমার ধরম করম, জাতি কুল মান জ্ঞানের ভরম। 
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম; পরিহরি অভিমান ছুরাচার ॥ 

শুনিলাম ডাকগাড়ি (15%1)7655) পরে আসিতেছে, কাজেই আমরা আবার 
আগানমোলে নামিলাম, দেখানে 15ৎ0৮৭5 ডাকগাড়ি ধরিলাম এ গাড়িতে 
বেশ ভিড় শুইবার উপায় নাই আমরা তিন জন এক বেগ পাইলাম । তখন 
“গোবিন্দ ন্মরণে মোর বুদ্ধি উপজিল” একপ কারে বাপে রাত্ত কাটাইলে ত 
চল্বেনা, আমি পা রাখিবার গ্বানে কম্বল পাতিনা শুই! পর়িলাম, দ্র[দারা ছুই 
জন এক বেপ্চের ছুই দিকে শন কারলেন, আমি কিন্ত মহাসুধে লাটসাহেবের 
মত নাক ডাকাইফ়া ঘুমাইলাম। বুঝিলাম এখনও শিক্ষা চলিযাছে। সঙ্গে কিছু 
গোপীনাথের প্রদাদী মালপুয়! ও সন্দেশ ছিল তাহাই পরযানন্দে সকলে পরমা 
পাইলাম। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি অপুনর্ম শোভা, প্রকৃতি হুন্দরী অতি 
রমণীয় মনহারিণী শ্রী পরিধান করিয়্াছেনা। উারস্তি পৃব্ব গগন বড়ই হুন্দর 
দেখাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে ভাগ্গা ভাঙ্গা মেঘ, তাহ'তে অরুণোদয্ধের আভা 
পড়িয়া যেন ঝলমল করিতেছে, তখন প্রভাতী বীন্তন "জয় ভবতারিণী জগ২কারিণী 
জগন্ধাত্রী জগমার়ি জি" ধরিলাম বড়ই মি লাগিতে লাগিল মন প্রফুল সুতর(ৎ 
সবই মিঠা সে সব সরঞ্জাম ছিল, বেশ স্বচ্ছন্দে সকলে প্রাতঃকত্য সাধিয়া 





_ শীশাক্শাটী তি 





বৈশাখ মাস,১৩১৯।] ভক্তি | ২৬৯ 





সমাহিত চিত্তে আতর স্বরণে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলাম ' দানাপুরের ভাল মাখন 
ক্নীরাদির ডাক হাকে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, তাহাই কিছু কিনিলাম সঙ্গে 
সঙ্গে কিছু আমরুল ( পেয়ারা ) কলা, সরিফা ( আতা ) আপেলও কিনিলাম। 
মোগল সরাইতে যখন গাড়ী পৌছিল তথন বেলা ১১ ট!। ইহা একটী বড় 
জৎসন স্রেসন (1101)01197) 318007)) এইখান হইতে পৃণ্যধাম বারানসশ 
যইতে হয়, আমার বড়ই ইচ্ছ। হইতে লাগিল। এইখানে নামিয়া সর্ববাগ্রে শুড়। 
বুড়ীকে দ্েখিয়! যাই কিন্তু দাদারা সমুদ্রের টানে পড়িয়াছেন তাহাদের কাপে 
আমার কথা আদ স্থান পাইলনা, তাহারা শ্ত্রীপ্তক রণ পণ্ধে মিলিবার জন্য 
এক প্রাণ হইয়া! ছুটিয়াছেন, আমি ও বুঝিলাম আরাধারাণীর জর/র তলব লৃতরাং 
পাঁথ মধ্যে বিলন্গ করা কন্তব্য নহে । সঙ্গে শ্রীতুলমী ছিনেন সসানান্তে যখা সম্ভব 
প্রভুর ভোগ লাগাইয়। মহানন্দে তিন জন প্রসাদ পাইলাম, সে অপুর্ধ্ব লাগ্গিল। 
এমন পরিতৃত্তি বোধ হয় রাজভোগ পাইয়াও কখন হয় নাই। মুলে প্রফুল্লত! 
বাধা থাকিলে সবই হন্দর লাগে। 

হঠাৎ ললিত দাদা ডাকিলেন “দেখ দেখ প্রয়াগ তীর্থরাজ, দর্শন কর? এই 
সেই ত্রিবেণোঁণ ত্রিআেতা. এখানে গঙ্গা, যমুনা, সরপতীী মিলিতা, এখন সরম্বতীর 
চিহ্ন মাত্রও নাই, গাই এখন গঙ্গ। যমুনার সঙ্গমতীর্থ বলে। অতি হুন্দর অতি 
মনোরম দৃশ্য, এখন গঙ্গায় যথেষ্ট জগ বেশ তরতর করিতেছে । যখন সুদশর্থ 
গোলের উপর দিয় ধীরে ধরে অ'মাদের্*গাড়ী চলিতে লাগিল তখন প্রয়্াগের 
অপুর্ল তীর্থ দেখিয়া মন সুগ্ধ হইয়া গেল, অদুরে গঙ্গা গর্ভ হইতে শ্বেত সৌধমালা 
মাথা উচু করিয়া রহিয়ান্ছে, ভাগিরথী কুলে ছুইটি ছোট ছোট বালক আমাদিগকে 
হাত ছানি দিয়] কৌতুক করিয়া ডাকিতে লাগিল তাহারা যেন বিশ্বেশ্বর অন্নপুর্ণার 
সহচনদিগের দর্শন জন্য মৃদু কতুপল্পব বাড়াইয়া প্রেম্ভরে ডাকিতেছেন, আমি 
প্রণাম করিলাম মনে মনে বলিলাম আম্মুর এখন নামিবার যো নাই আমি 
ওরারেণ্টের আসাম্ট হ্বয়ং রাধারাণীর জরুর তলব আবার দুই সুচতুর পেয়াদা 
আমায় খ্বেড়িযা আছে, আমি!র নড়িবার উপায় কোথায়, সুতরাং উদ্দেশ্যে 
বিশ্বেশ্গর ও ভবতারিণীকে প্রণাম করিয়া জয় রাধারাণী বলিয়া এবারের মত ন্রিস্ত 
হইলাম। বিদ্রোহী হুষ্ট আসামীকে এইরূপে পাকৃড়া করিয়! নজর বন্দী করিয। 
না লইলে হয়তো পথিমধ্যে গোলমাল হইত। এই খানে আবার ঝধারাণীর 
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একদল নতন পন আসিয়া জটিল আমার রর অভিএাম়্ জানিয়াই বুঝি 
জীরধ'র!ণী মুতে আবে। মিপাই শাঙ্ছী আনিয়া গাড়িতে জুটাইলেন, গ'ভিতে 
বস্না আছি হঠাত ললিত দাদা ভঙ্গণ রা টাকি ““অই বুঝি কিশোরী 


স 


দাদ”! চুটিযা যাইয়া ভাচাকে ধৰিণা গাড়ীতে আলিলেন তখন দেখি আবার এক 
হপ্ঘর মুন্তি ইনিও বড় কেও কেটা নহেন প্রভপাদের আন্থরঙ্গ গযৎ রাধারাণীর 
নেবাপর। দাসী নাথও তা রি রী দসাতিনি পরমানন্দে মকলকে আলিঙ্গন 
করিলেন আমার প্রতিও যথেষ্ঠ কূপ [ট্রি করিলেন তিনি আবার এক। নঙ্গেন সঙ্গে 
আর দুই তিন জন আ্েন। চমংকার। পতীশ দাদ! তাহার জামতা শ্রীমান 
ফেণেশ, সহীন রদ বর মাতা শান বুঝিনম রাধারাণীর খেলা বড় মহজ'নহে। 
কিশোরী দাদুর গীতি বিহ্বল চেহারা খানি বড় শুন্দর লাগিল তিনি সব পথ 
রা যান বানের থবর বপির। দিতে লাগিলেন তিনিও মঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
ভ্াধামে যাহ ও স্ব ঠিক করিয়। দিবেন । কিশোরী দাদ। বন্ুর্দিন রজে বাস 
করিতেছেন সব জানা শুনা আছে এখন ত পাক ভ্রজবাসশ। হঠা", ১৫ বশ্সর 
পুক্সের গানটা মনে পড়িথ্বা গেল 
দুর ময়ার-_ একতলা ॥ 
মন চল যাই বজধামে । 

হজনলাথে অজি বছেগবীমনে ভেবিব প্রেম নয়নে ॥ 

'্ধে করি লঃ হরি নামের খুশি, শ্ীর।নে গেপিধ বল প্রাণ খুলি, 

জবস আদি নিয়ে যাবে চশি, সেই বার্ধাধণ্ড তীর পানে ॥ 

মধুর রজধামের এই মে পদ্ধতি, এজগে।'পী বিনে কার নাহি 5) 

অধিকারী নইলে অশেষ দর্গতি, খেপাইয়া দেন তারে ॥ 

বাধারাণীর আমার এই অনুমতি, ভানু নাম নিলে অব।ধে ভার গতি, 

তবে কি ভয় সম্গ্রতি ওরে মন্দমতি, নিষ্ করি জপ নামে ॥ 

ললিত বিশাখা আদি মখিগণ, রাধ। ক কপ্চ ঘেরি আছে অস্ুক্ণ, 

কুপ্ত মাঝে যেতে দেয় না কখন, অ্ম পরেজন বিনে ॥ 

শরণ লইলে তাদের চরণে, শিখাঠয়া লইবে যহনে, 

অন্ররাগ ছেরে সেবার ভার দিবে, নিয়ে যাবে কুপ্ত মাঝে ॥ 

সেথায় যেমন যাবে, অমনি সব যাবে, মন গ্রঃণ তোর কেবা কাড়ি লবে, 
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নয়নেতে তোর বারি বরষিবে- প্রেমানশ্োে ডুবে রবে ॥ 
প্রেমের মরতী নয়নে হেরিয়ে, আগলারে আগনি ভলিবে, 
প্রেম মধু পানে মদ মত রবে, আরাধা পদ পঙ্গজে ॥ 
আহা বৃ্বাবনে্তীর কত কণ। কি অপুন্দ শ্রেমারঘণ নিতান্ত ব্ষিয় বিমুগ্ধ 
দ্রীনহশন বলিয়া কত হুবশ্রোবজ্জ কাঁরযাছেন। 
অসার সিমুল গাছের সুব্হ কাক আজ, কেবল মাক বাহ্হারসর, ফুল 
আছে গঞ্চ নাই মৌন্বধ্য আছে কিস মাণধা মাহ কোন দেবত!র পুজায় অযুমন! 
আবার তাতে গাছটির সঙ্গি কাটাতিরা £লকটে যাইবা 


৭] 


যা! নাহ কোন 
কোন হ[ভাতে লক্ষ্মী ছাড় ভেলের উপ কোন গুধ নাই কেবদ সকাদ। আট, 
আবীর লইঘী আছে নী মাকে কেলল গোড়ায় মারে, আমাতও ঠিক 
তাই ভইয়।ছে কিছু লাই তবে গরিমাট আচ্ছেকি জানি জানিনা কেন বু 
দিন ভহতে মনে একট! আব্দার চলিতছিল যে, “বাবার!ণী নিজে ডাকিয়া না 
পাঠাহলে শন্মারাম আধামে যাইতেছেন না? যেন ভাহারহ কত উপকার করিবেন, 
বেশ মনে আছে ১৫ বংসর পুন্লে ঠিক উপ ভাব হর পরে ১৩০৬৮ আ!ণে যখন 
আমর জোস বপৃত পায় রাজেন্, বুবু কেবল মাও ১৪. টাকা লইয়া 
ইধ/ম দর্শন*্করিয়া আমার মিলাইদহের বামার আমিলেন তখন ত্র ভাবটা আরো 
যেন মতেজ হইয়। উঠল উহার কিছুদিন পুরে" একটা কাতর আকা জয়ের 
অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইল-- 
কবে দয়া হবে রাধার'ণী গো, 
কত দিনে এ অধমে মনেতে পড়িবে 

এই কাতর উচ্ছ ধাম শ্রীরন্পাবনে চপিয়া গেল, আমার সহধ্যায়ী শ্রীল রাধিকা 
নাথ গোপ্গামীর অতি শ্রিয় শিষা শামান সত্যেগ নাথকে মোক্তার ধরিয়। 
তাভার যে'গে শর কাতর নিবেদন রাধারাণীর নিকট জানাইলাম প্রাণেগরীর 
অন্তরঙ্গ উ্ীবরঙ্দিণী দেবী চরণে ও জানাইবার দরঝর থাকিল কিন্তু তখনও 
কম্মুফের মিটে নাই সত্যে্দনাথ গরিবেদ চিঠি বোন জবাব দিলেন না কিন্তু 
এহশারে জনলাঞি আমাতু কাতর গ্রাথনা। এচরণের গে। চবীভুত করিয়াছিলেন । 
নানা হুখ দুঃখে আরো ৮৯০বংগর কাটিয়া গেল যখনই আধামের কথ। উঠিয়াছে 
তখনই উপরের গানটা জানি উঠিয়/ছে বুছিলাম কাল পুর্ণ না হইলে হইবে ন1। 
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“মহত কুপা বিনে কোন কর্ম মিদ্ধি নয়। 
লব মাত্র সাধু সঙ্গ সব সিদ্ধ হয়" 
বিধাতার বিধ/ন অলঙ্ষ্য নানা কন পাশ ভেদ করিয়া ছুই বংসর নিভৃত 
কারাবাস €১০111810010017617617) এ সময়ে একেকারে কোন স্ঙ্গঙাভ 
হয় নাই ভোগ করিবার পর প্রভুর কুপায় মহৎ আশ্রয় লাভ হইল সঙ্গে সঙ্গে 
সৌভাগা চক্ট্রোদয হইল । শ্রীমান ললিত দাঁদা প্রমুখ ভক্ত বৃন্দের চরণাশ্রয় 
মিলিল, মদীশ্বর প্রভুপাদের জীচরণ প্রাপ্তি হইল মাতদেবীর কপা নামিল অমনি 
প্রভুপাদদ রাধিকানাথের অযাচিত ফুপাদৃষ্টি হইল সঙ্গে সঙ্গে তক্ত চিত্তবিহারিণী 
রাজনন্দিনীর শুভ দৃষ্টি পাত হইল, তলব আদিল, সাধু সঙ্গ যিলিল, বামন চঙ্গু 
হাতে পাইল, অভাগারও ভীধাম দর্শনের ভাগা প্রসন হইল । 
ক্রমশঃ শ্রীবামাচরণ বহু। 


ভেদা-ভেদ । 
বধু-বধু! কোন্‌ কুগ্তে আজি শষ 
বাঞিবে বাশযী ? 
হে গৌরাঙ্গ! প্রানপ্রিয়তম ! 
হাদয় শিখিনী স্খা। নাচিবে কি 
প্রিষে তার ম্মরি? 
শুনি ধ্বনি মণ্রু মনোরম ? 
২ 
শুদ্ধ যে গো হছুদি য্চ ফুটেনি তো 
বমোবরা গোলাপ ;-- 
রসে ভরা সরস প্রশ্ন । 
কেমনে করিবে তুমি তবে হেথা 
মুরলী-আলাপ £--. 
পারলে না বুঝি হে নিপুণ! 
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টি উস 


৩ 
তাই বড় ভাবন! গো, বুঝি তবে 
হবে নাক' গান) 
সব আশ! এই বুঝি শেষ । 
কাদিতে কাদিতে হবে, এজীবন 
কোধ। অবশান,_- 
দেখা ত্ পাব ন। গ্রাণেশ। 


৪ 


তাই যদি হয, তৌক্‌,--নিভেযাক্‌ 
স্াধি তার মোর, 
মরণে তো পাইব তোষায়। 
জগতে তো পিদ্বোধিত হবে, তুমি 
খম চিভটের $-- 


“ভেদা ভেদ সোমা আমায় । 


জীগোপেন্দৃভুষণ বিদ্যা বিনোদ । 


বিরহ বিধুরা। 


সপিপি 


হইযে আপন জন, ডলে থাকে এ কেমন 
এ কেমন কথা সই! কেমন এ কথা? 

সে যদিরে বামে ভাল, তবে প্রাণে কেন বল, 
কেন দেত্ব ব্যথা সই! কেন দেন ব্যথা ? 

নিঠুর কি তার রীতি ছুঃখে সেকি পায়পগ্রীতি ? 
এত কি নিঠুর সই 1” এত সে নিঠুর ? 

শুনিয়াছি তা'তলয়, সে যে সই. প্রেমময়, 


সেষেস্মই, মে যে অতি সরল-মধুর | 


৩৫ * 
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অদৃষ্ট দোষেতে মোর আজি সে চিত চোর, 
আজিকে সেজেছে বুঝি কপট-চতুর ! 

আর তা'র অদর্শনে, ধৈরয কি ধরে প্রাণে? 
আজি চিত বড় যে রে বির্-বিধুর ! 

এনে দেন] শ্যামটাদে, বেঁধে দেন! প্রেমফ দে 
প্রেমম্যী তোরা ধে গো, আমি প্রেমহীন ) 

তোদের আহ্ব।ন শুনি, অবশ্য আসিবে ধনি, 
প্রেম খুন্য মক্ত আমি, সে যে প্রেমাধীন। 

লিতি সাজি কত সাজে, সে বিনা মরি যেলাজে; 
কদ্ধ এ বেদন। থাকি কত কাল চাপি? 

তোরা দে পায়ের ধুলি, আমার মাথায় তুলি, 

"ওরে ভক্ত”, কতক ! প্রেম-ময়ী-গোপী । 

তোরা রাখিলেরে পায়ে, অবশা সে গ্রেমময়ে, 
একদিনে একবারও দেখাদিতে হবে, 

মরিব ভাবিন। তাই, বারেক দেখিতে চাঈ, 


পায়ে ধরি এই সাধ পূর্ণ কর সবে। 


শ্রীভূপ'লচন্দ্র দেব সরকার । 


জল াশাসপাদ প সিি 


এচন্রনাথ সীতাকুণ্ড । 


চলত সর 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পর |) 


বিরূপান্ষে আরোহণ কেমন ভীষণ তাহ] শুনুন! ।--বেণীবাবু নবযুবক, বলিষ্ঠ 
বিশেষতঃ ইনি অনেকবার এপথে আরোহণ করিয়ছেন। তাগার সাহসে 
আমরা সাহসী হঈলাম । তিনি অগ্রে বা উপরে, অমি মধ্যে এবং বিধুবাবু 
পাছে বা নিন্নে থাকিলেন। কতক উপর উঠিলাম পর, এক হুদীর্থ খাড়া পথমৃষ্ট 
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হইল। শিখর পধ্যন্ত উাঠনা সমস্ত পথখানি এক বারে পথিকের দৃষ্টি গোচর 
হয়না। পথ বক্র ভাবে কোণ করিয়া ভঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উদিয়াছে এখন 
আমাকে হামাগুড়ি দিতে হহল। পা টিকিতে চাহেনা। শিশু অথবা পশু 
হইগাম। খাড়। হইয়। হাটিবার শক্তি ও সাহল আমার হইলনা। পথ অতি 
খড়) সিড়ি নই, পভাবাবধনিশ্মিত পায়ের পরিমানে উচু নিচু বক্তা, অথাঁ 
নুযুনীত কুজতা পধ্যার ( ক্ষুদ্র তরঙ্গবত ) আছে বলি কোন মতে পা প্গতা যায়। 
প্রিতি পদে পরীক্ষা কারয়। পা পাতিতে হয়। দুহাত মাটিতে কিনা পাথরে পাতি, 
হাত* তিষ্ুতে চাহেন।। তবে ভাগ্য এই, পথ ফাটিয়া মণ্যে মধ্যে বৃক্ষের শিক্ড 
সর্গবং পতিত আছ, উহাই প্রধান অবলন্থন। প্রথম শিকড় পরীক্ষা করি 
মজবুত কিনা, ত!রপর টানিয়! ধরিধা খুলিয়া উপরে উঠি। কোন কোন স্থলে 
পাশ্বন্থ লতাপ্তশ্ম মাশ্য় করিয়াও উঠিতে হয়। এক এক স্থান এমন খাড়।, 
মোটেই সাহম হয়না, তখন বেণীবাপু উপর হইতে আমাকে হাতে ধরিয়া টালির] 
আনায় উপবের থাকে 'ধাপে) তুলেন বেশীবাবুর কটিতে একখানি ধুতি জড়ান 
ছিল, মধ্যে মধ্যে আমি তাহার কচির বঙ্গন ধরিয়া থাকিতাম, তিনি আমাকে 
লইয়! উঠিতেন । ধন্য বেণী বাবু! ধন্য তোমার মাহস ও শক্তি! তোমার 
ভালব।দার় ধন্য 1! তুমি আম।কে ধ্ণী করিণে। 

ডহিনে চাহিলে পাতাপপুরী ; বামে চাহিলে পাতালপুরী। ঈষৎ চ[হিতেই 
আতঙ্ক আলে । পাছে চাহি এমন হ্রঞ্জি তো একবারেই নাই। কেবল সম্মুখে 
পব্বতগাত্রে পুষ্টি লদ। আমি এখন যে সঞ্চটে পতিত, সে সম্কট দেখিতে এবং 
মনে করিতেও ইচ্ছা কীরিনা। তাহ, কোন দিক তাকাই না। কতকদুর 
উঠয়া মাঝে মাঝে বিশ্রাম করা যায় এমন ২১ বর্গহস্ত প্রযাপ সম্তলস্থল 
পওয়)যায়। তানা হইচেপ অবশ হইয়া ধসিয়া পড়িতাম। এরপ স্থলে বসিয়। 
সকলেই বিশ্রাম করিয়। লই। ছাাতক্কর তে। অভ্ভাবহু নাই । বৃশ্গেরই বাড়ী 
ধর মেল।। *যত উঠি, পথ ঝাহির হয়, খুরার না, অমনি নেবাশ্য আসে। 
কিছু দূর উঠিয়া সবীরই বুকে হশাপানি উঠিয়াছে। তার পর ক্রমে জানু 
ভাঙ্গিচ। আসিল। যতই উঠি, বিবপক্ষ যেন বিরুপ হইয়া অথব! পরীর 
ভ্গীচ্ছলে ততই উপ্রদিক্ক উ/ঠয়! যাইতেছেন, বুঝি ধর) [দিবেন ন1। 

যুখিরের বগারোহণ মনে পড়িল। ভীমাজ্জন|দ সকলেহ আলিত হইয়া 
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ছিলেন৷ সে পথজানি কত ভখষণ ছিল! বিশেষতঃ আমান ভ্তায় কাটের পক্ষে । 
জ|নিনা আজ কি পাতালেই ডুবি না স্বর্ণেই উঠি। জীবনের এক বিশেষ 
পরীক্ষা, হয়তো আজই আমার জীবনলীলা শেষ হইস্া যাইতে পারে । দেশে 
ফিরিব কি এই অতল গুহাগর্ডেই প্রোথিত থাকিব জনিনা। একটু পা 
পিছলিলেই এই গভীর অন্ধতম পাতালগর্ভে প্রবেশ করিব এবং তথায় শুকা ইয়া 
মরিব, উঠিতে পারিবন। কেহ উঠাইতেও পারিবেনা। | 
অহো বাচিলাম! এতক্ষণে এই যে বিরূপাক্ষ মন্দির! আশার অমৃত 
আসিল । জানু ছুটি অবশ। ধুলায় পাষাণে গড়াইতে গড়াইতে, বেণীখ।বুকে 
জড়াইতে জড়াইতে পব্ধতশিখরে পঁহছিলাম। শিখরদেশের আয়তন অতিক্ষুদ্র। 
উহার দর্গিণতাগে একটা ক্ষুদ্র হুড ইঞ্টক মন্দির। পুন ও দক্ষিণে ছুটিদ্বার। 
উপর পহাছিতেই অপূর্ব এক বাত্যা অঙ্গে লাগিল। কোন মতে। অতি কষ্টে, 
অঙ্গ যেন আমার নয়, মন্দিরের পুক্বদ্বারে চড়িরা ধমিলাম। যুগবং শাস্তি ও 
আন্ন্দ আসিল। গ্লানির পলায়ন বুত্াস্ত অনুভবেই আসিলন'। ছুটি নেত্র 
ভরিয়া! বিরূপাক্ষকে দর্শন করিলাম। অনন্তর মন্দির মধ্যদিয়া দন্সিণৰারে 
বসিলাম। তিনজনেই বমিলাম। দক্ষিণে, নিরে সমুদ্র, উপরে আকাশ 
কোথার় আইলাম? সমুদ্র দর্শন ধু দিনের এক সাধ ছিল। অহো) এই ফে 
তা পূর্ণ হইল! ডাহিনে বিরূপাক্ষ, বামে সমুদ্র, নয়ন ভরিয়া দেখিতে থাকি- 
লাম। সামুদ্িক দাক্ষণা শীতল বাতাস শে! শে" করিতেছে, জঙ্গে লাগিতেছে। 
 গ্রাগ ও অঙ্গ ঠগ্ডা হইল। অহো, বিমল শাভ্ি! সাক্ষাৎ শাস্তি! ইহাকেই 
শান্তি বলে! ইনিই শান্তিদেবী! বেণীবাবু বাবা শিবের ও মায়ের স্তোত্র 
গাহিতে লাগিলেন। চিত্ত যোগস্থ হহল। অহো১ আজ উঠিয়া বাবার কোলে 
বসিয়াছি; ভবভীতি শাফ. বিদূরিত হইল । আনন্*_ যোগানন্দ! বোধ হইল 
আরোহণে গ্রায় ১খণ্ট। লগিয়াছে। ১ঘন্টা বিয়া বিরূপাক্ষের সঙ্গে আলাপ 
করিলাম। বাবার মাথায় কিছু চাউল ও কয়েকখালি বাতাসা ছিল। মঙক্ষিকা- 
গণ গুন্‌ গুন্‌ গাহিক়্া প্রসাদ পাইতেছে। আমাদেরও অংশিদার লইতে সাধ 
'জ্ন্মিণ। ঝাব আমাদের আহারের বন্দোবস্ত কৰিষ। রাখিয়াছেন । পাচতাগ করিষ়। 
তিন ভাগ আমর। তিনজনে গ্রহণ করিল।ম, দুইভাগ মক্ষিকাদের জন্যঃ রাখিয়া 
দিগ।ম। উহার! পুর্কাবং খাইতে লাগিল। ক্ষু-পিপাসা একবারে নির্ব।পিত 
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হইল। ধন্ প্রভু তোমার মহিমা! এখন আমরা চন্দ্রনাথ যাইবার জন্য গাত্রো- 
থান করিলাম। বিবপাক্ষপদ্ধে প্রার্থনা জানাহয়। শ্ীমন্দির গাদক্ষিণ করিয়া 
উত্তর পূর্বকোণ দিয় অপর এক রাস্তায় নামিতে ল।গিলাম । 
এই ন্যুক্জপথে আমাদিগকে পব্তমূলে কি গহ্বরে লামিতে হয় লাই। 
পর্বতপথে উটিতে যেমন ক্লেশ নামিতে তেমন নয় । মহাস্গখে হিডিত্র হদৃশ্য এব 
দর্শন করিডে করিতে ঢালু পথে নামিতে থাঞিলাম। কোন্‌ স্থলে দড়াহয়া 
তলস্থ গুহ! নিরীপ্ণণ করিলাম । এ সব এত গভীর ও অন্ধকার যে উহাদের তল 
দৃষ্টিগোচর ইফ়না, বিশেষতঃ সবই ঘন ঘন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুদরা সম্াচ্ছন। 
বৃক্ষ নষু, বুক্ষের জব বাজ | কত ধুগের কত বৃক্ষ কালের মানী দৃগডায়মান। স্থানটা 
বক্ষরাজ্য বলা যাইতে পারে। বৃক্ষের পুষ্টি গোলত্‌, লম্বত্ু, সরলত্ব, দৃঢ়তি। ও 
(নত দর্শনে চিত্তে আনন্দ খেলে । ভারতব্ধ যেমন নানাজাতীয় মন্ুষ্যের প্রদর্শনী, 
মেলা, এখানেও ডেমন ন।ন। জাতীয় বুক্ষের সভা বঁমিয়াছে, এবং কঙ ভাবের 
আল।প পরস্পর চালতেছে। সব্বত্র স্বর্ণনপ্দধনের চিত্র ফলাইতেছে। কিন্তু 
কেবল গভীর গহ্বরের অগ্গতম তলদেশ নরকেবু ছবি প্রকট করিতেছে । উঠতি 
পড়তি খর্গনরক বিরোধ খোষণা করিগা একে মন্ঠের উৎকর্ষতা বা অপকর্মতা 
স্পঞ্ঠ আ্বাকিয়। দিতেছে । এখন আমরা মর্ডে আঁদিলাম -খর্গেও নয়, নরকেও 
নু। তার পর উঠতি । দুরারোহণ নব, কেমন ভীষণ আশঙ্কাজনক এখনে 
বিছু নযু। অনেক উঠিয়া, অধশেষে চশ্রানাথের শিখর প্রাপ্ত হংলাম। এখন 
সুঝিলাম চন্দ্রনাথ পিয়া [বরূপাক্ষে যাওয়া তেমন হত্ধা লয়। ছুবালের পক্ষে 
ইহাই ভাল, কেবল কোন বাহাদুরি নাই। 
পশ্চিম হইতে ক্রমে উত্তর দ্বিক্‌ দিয়া চন্রনাথে আরোহণ করিলাম এখানে 
প্রথম ্রা্ীচঞ্জনাথ দেবের পুরাতন ভগ্রমশ্দির; উহ] পর্কত গাত্র মহ ধসয়া 
পড়িয়াছে। কেবল পশ্চিম দিকের ভিত ওন্দক্ষিণে সিড়ি বিদ্ামান আছে । এই 
ভগ্রমন্দির বামে রাখিঞ্জা অতি স্্ীর্ণ পথে দর্গিণ দিকের মুক্ত প্রশস্ত ক্ষেত্রে 
আমিলাম। এই সন্কীর্ণ পথের পুরে ভগ্গম্ন্দির ভিত্তি, পশ্চিমে লোহার কাটর। । 
এই কাটারা 0২87578£) প্রোথিত ন! থাকিলে এই পথে পার হইয়া আসা বড়ই 
বিপজ্জনক হইত। অন্ততঃ আমি আসিতে পারিতামনা। এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, 
_ শাস্তির উপরে শাস্তির চুড়া !-_-পরমানন্দ ! এখন একবার বিরপাঙ্ষ মন্দির দেখি 


২৭৮, ভক্তি । | ১০ম বর্ষ-৯ম সংখ্যা। 





বার জন্ত পশ্চিমদিক্‌ চাহিলাম । দেখিলাম পশ্চিম দক্ষিণ কোণে বহু নিয়ে যেন 
প্রাঃ অর্ধ ম'হল ব্যবধানে বিঞ্পাক্ষ অরণ্য মধ্যে অন্ধ লুক্কামিত | বিবূপাক্ষ ও 
চশনাথ গিবিদ্ধথ়ের পাদদেশ ঘানগভাৰে সংঙ্গ্ন থাকিলে শিখরদেশ দিধা 
উহাদের দুরত্ব অনেক বেশী । এখন বিক্ধপাঞ্চ গিরিকে প্রায় সমতলে শায়িত 
বোধ হইল । পশ্চিমে ও দক্ষিণে সিন্ধুর গগনস্পশী ধবলরৃণ্ত । এখন চন্দ্রনাথ 
ভিন যেন আর পন্বত নাই ; সব যন ভয়ে জড় সড় বিনিত ভাবে বা ভক্তিভরে 
সাঞ্চাঙ্গে সম্তপশায়ী। প্রায় সমগ্ত চট্টলদেশ খানি যেন পটবং আমার নন 
সনক্ষে তকে ধরিয়া দিল। হাতিয়া স্ন্ণাশ অন্পন্ট কষ্কবর্ণ লক্ষিতু হইল। 
বায়ব্য বাম্প ভেদ করি বহুদূর নেত্র চাগাইতে হয, হুতরাং বাপ্পের ঘনহ বৃদ্ধি 
হইয়া দিজআ্বগুল সারাদন বুঁয়াসাচ্ছন্ন দেখায়। ইহাই দর্শনের অরি। পন্নত 
অতিক্রম করিয়া তৎসিমান্তে পশ্চিমদিকে নান! রঙের শগ্যপুর্ণ চতুদ্ধেণ ক্ষেত্র" 
সশুইকে দপারকোট (01:5১ 1)98170 ০, 0176561760 01911 ) বলিয়া বোধ 
হহুল। মানুষ দুষ্ি গেচর হইলনা। কেেত্রচারী গেসকলকে এব সনুদ্রবন্ষে 
ভাদমান তরণীসকলকে মাত্র কাল কাল চঞ্চল দাগ বাঁলয়া গ্রতীত হইল। চক্র" 
নাথেরও উপরের আয়তন খুব ছোট । দক্ষিণ প্রান্তে নৃতন ইক মন্দির, বিচরণ 
করিয়া সব দিক চাহলাম। নেত্রপিপ।সা ঘুচেনা। এই পব্রতমালাও পুন্ব- 
দিকে অপর [গারশ্রেণী দৃষ্ট হহল। উহা রথুনপ্ধনের পুর্ব কথিত অপর শাখা 
এই দুই পব্দত শ্রেণীর মধ্যে সনতপদেশ নক্ষিত হহল। রাউজান, রানামংটি 
প্রভৃতি ইহার মধ্যে । 


এখন অভ্তরম্দ ভবের কথা লিখি ।- মন্দিরের পুৰ্দ দ্বার দিয়া চাহিলাম। 
চন্সনাথদেব দর্শন করিল|ম। মর্দির ব্হিরেও চগ্রনাথ দর্শন হইতেছিল। 
হৃওর।ং মণ্দিরাভ্যঞগ্তরে প্রবেশ করিবার বেশী আগ্রহ প্রবল ছিলনা । ঝাহর 
হইতেই ভাবি,-এই চন্সনাথের মন্দির চশ্মনাথ”? অর্থ কি 1চন্রের 
নাথ। চলী-_হৃধাকর, হধাষর হতর, হুধাস ভাগারী প্রভূ চন্দ্রনাথ । মধ! 
কি ?-_কিরণ, অমৃতকিরণ ব ব্রহ্মগ্যোতি; তার আধার বা নাথ--চজনাথ__ 
শিব-_মঙ্গলময়-ম্বধাময় ! অথব। চক্র--বরেতঃ। যাহার ললাটদেশে চন্দ্র বা 


রেতঃকুণ্ড স্থির অঞ্ঞল অকম্পিত বিরাজমান অর্থা, যিনি একমাত্র ব্রহ্মচারী 


বৈশাখ মাস, ১৩১৯] ভক্তি | ১৭৯ 


চি 





নিদ্ধাম বা প্রেসময় পুরুষ তিনি চন্দ্রনাথ! আমার পর1ণ নাথ, প্রাণের ঠাকুঞ ।-_- 
তিনি কোথায় ?--এই মন্দিরে! 
ব্রমশঃ-- 
শ্ীকালী হর বস । 


০০১১ 


ভজন-গীতিক1 । 


€( ১) 
মন কদন্দ তরু মুলে একবার দাড়াও হে 
গোবিন্দ | 
আমি, বত্ব বেদী সাজাযেছি হে- 
এই হৃদি পদ্বাসনে রত্ব বেদী সাজায়েছি হে, 


একবার দাড়াও হে। 





অমি নয়ন ভরে দেখে নি হে, 
জন্মের জন্মের সাধ পুরায়ে নি হে, 
ভুবন মোহন রূপ দেখে নিহে, 
যেকপ দেখে মহাদেব শ্বাশান বাসী হে 
মহাদেব যোগামনে ধ্যান করে ছে। 
আ'মি মন মোহন রূপ দেখে নিহে 
যেবপ দেখায়ে আহিরী রমণী-- 
ভুলায়েছিলে হে। 
ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে, , চরণ উপর চরণ দিয়ে, 
অধরে মুরলী লয়ে 
বামেতে কিশোরী লয়ে) 
মা যশোদার বাধা চুড়! বামেতে হেলাইষে, 
একবার দাঁড়'ও হে ॥১ 
অগুরু চন্দন ল'য়ে, নবদল তৃলসী ল'য়ে, 
এই কর পান্রে টাড়ায়ে আছি ছে ;_- 
পর বিনে কর পাত্রে 
যুগল চরণে দিব বলে। 


২৮০ ভক্তি | [১*ম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা । 





৯ 


আমার পরিচয় দি হে, গুণ মঞ্জরীর যুথের দাসী হে, 
গুরু রূপা সধীর দাসী হে, 
যুগন মেবার জায়, আর কিছু চাই নাহে, 


যুগল চরণ সেবা বিনে ॥২ 


স্রীমদন মৌহন দাস 
ব্রজধাম। 
( ২) 
(হরি) তোম! ছ'ড়। আমি নই । 
ধরি পদাশ্রয়, আছি দয়াময় (নাথ) 
জানি নে যে তোমা বই'॥ 
(তুমি) একমেৰ পুজ্য পিতা পরিত্রাতা, 
মম হৃদয় নিধি বিধি অন্নদাতা, 
কার হেন মমতা, প্রাণে প্রাণে শীথা,- 
ও তাই প্রাণের কথা ছুটা কই। 
(পড়ে; ছুস্তর নরকে হাবুডুবু খাই, 
অন্ন বিনে ছন্ন কি ঘোর বালাই, 
অভাবে, স্বভাবে ধৃষ্টতা সদাই, 
(কেবল) ফাকা কাজে হৈচৈ? 
(ছার) বিষয় বাসন] চাহিন। চ।হিনা, 
স্রীপদ সেবিহুত একান্ত বাসনা, 
ললিতের আনাগোনা যেন আর হয়ন!, 
(আমি করিলাম আর্জি সই 
পীন--প্্ীললিত মোহন মণ্ডল। 


ভক্তি। 





১১০ 
১০ম বর্ধ। 
জ্যৈষ্ঠ মাঁস। ৃ ১০ম সংখ্যা । 





১৩১৯ সাল। 








ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্ভিঃ প্রেমহ্ববপিণী । 
ভক্তিরানন্দকপা চ ভক্তিরক্তস্ত জীবনমূ ॥ 





প্রার্থন!। 





বিষধ-বিষবিলিপ্ত-স্বস্তনং পাযয়িতবা 
বিশমতি তব মায। পৃতনা মাং মুবেশা | 
শরণমুপগতোহহৎ সাম্প্রতং শঙ্িতত্বামূ 
অব ভবধব পীনৎ পুতনারে হবে মামূ॥ 
হে শ্রীহরে ! তোমারই প্রেরিত মায়াবী পৃতন। বাক্ষমী নালা প্রকার 
বেশ তৃষায় স্ড্িত হইয়া) বিষষ কপ হলাহল মাখান স্তন পান করাইক্ক! 
আমার জীবন অন্ত করিতেছে, এক্ষণে তোমাকে পুতনাঘাতী জানিয়া তোমার 
শরণ লইলাম তুমি আমাকে এই মামা্পী পুতনার হাত হইতে রক্ষা কর। 
হে জগত জীবন 1৬ জগতের যেদিকেই নিরীক্ষণ করিন| কেন সেই দ্বিকেই 
তে। তোমার মঙ্গলময় সর্বব্যাপিত্ব বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। যখন তোমার 
কৃপায় প্রাণে বিল মাত্রও ভাবের সঞ্চার হয় তখন আমার আর কৌনরূপ অভাব 


২৮ই ভক্তি | [ ১*ম বর্ষ --১০ম সংখ)া। 








বা কোনরূপ অশান্তি হৃদয়ে থাকেনা । তখন যথার্থই মনে হয় যে, তেমারই 
- প্রেষপুণ ভালবাসার অংশ হইয়া সংসারে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু স্্ী, পুজ, আত্মীয় 
স্বঞ্জনগণ পরস্পর ভালবাসিয়া সুখ পাইতেছে ও অপরকেও সুখ দিতেছে । তোমার 
যে অমৃতময় ভলবাসার কোটী কোটা অংশের অংশ লইয়া ভাল্বাসিয় পরিজন- 
বর্গ হুখ দিতেছে আমি এমনই নেমকহারাম যে তোমার (সই পূর্ণানন্দমদ্ধ ভাল- 
 বামার বিষ একবার চিন্তাও করিনা। তুমি নান! ভাবে নর নারীর হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়া আমাকে আদর যত্বু করিতেছ ও হুখ দিতেছ কিন্তু আমি যে তোমাকে প্রাণ 
খুলিয়া ভালবাসিষী। তোমার সদিচ্ছা পুর্ণ করিয়া তোমার আদেশ পালন করিতে 
পাঁরিতেছি না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয্ব। প্রেমময়! তুমি দয়া করিয়া 
আমাকে ভালবাস! শিখাইয়া দাও যেন স্থাবর জঙ্গম কাট পতঙ্গাদি করিত: 
সর্বভূতেই তোমায় সর্ধব্যাপিত্ব অনুভব করিয়া ভালব!মিতে পারি । 

প্রভো ! দাও দাও করিঘা তোমাকে অবিরত বিরক্ত করিতেছি তুমিও 
আমার বাসন! অপূর্ণ রাখিতেছনা কিন্ত কৈ আশারতো৷ শেষ হইলনা। আকাজ্ক্াতে] 
ফুরাইলন1, বাসনাতো কিছু মাত্রও মিটিলনা, একট! পাই অমনিই অন্য পাঁচটা 
বাসনা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া দেয় আমি এখন উপার কিকরি। হে 
নিরুপায়ের উপায় শ্রীহরে ! তুমি ভিন্ন তে! আমার এই দাক্ণ দাও দাও পিপাসার 
শাস্তি আর কেহ করিতে প!রিবেন1। 

প্রভে। ! আমি চাই বা ন!চাই তুমি আমাকে তোমার ভাবরূপ অমূল্য ধন 
দিয়া এমন করিয়া ভুলাইয়া রাখ যে, আমি যেন আর কিছু চাহিতে না পারি বা 
চাছিবার শক্তিও না থাকে । কর্ম ক্ষয় করিব বলিয়া ভবে পাঠাইলে কিন্তু আমি 
বিবেকের আশ্রয় না লইয়া অজ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া নিরস্তর এমন কর্ধাই করি- 
তেছি যে, কন্ম ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক দিন দিন শতগুণে কর্ম বাড়িয়াই যাই- 
তেছে। কর্ম ক্ষয় হইবে ভাবিয়া সংসার পাতিলাম কিন্ত পার্খিব সুখে মত্ত হইয়া 
দিশাহার! প্রাণে নান প্রকার অকাধ্য কুকাধ্য করিতে লাগিলাম মিথ্যা প্রবঞ্চন! 
জাল জুষ়াচুরী শঠতা কিছুরই বাকী রাধিল/ম না ক্রমে সমস্তই আমার আয়ত্বা-: 
ধীন হইয়া গেল মোহমদে মত্ত হুইয়া মনে করিলাম বেশ আছি, আমার মতন 
হুখী আর কেহ নাই, অহঞ্কারে ধরাকে সরার মত দেখিতে লাগিলাম, মনে 
করিলাম বুঝি চিরদিন এই ভাবেই যাইবে) কিন্ত কৈ দু'দিন না যাইতে 


জোষ্ঠ মাস, ১৩১৯।] ভক্তি | ২৮৩ 





যাইন্ডেই তো অশান্তির এক শের্ধ হইল; যে অহক্কারে মত্ত হুইয় ধরাকে সরার 
মত দেখিতেছিলাম তাহ1 কোথায় গেল। প্রভো! তোমার এই সকল লীল! খেলা | 
তুমি না বুঝাইলে*তো৷ অনন্তকাল ধরিয়। জ্ঞান বিচারাদি করিয়়াও বিদ্বৃমাত্র 
বুঝিতে পারিব না, প্রতো ! আর না, আর ভুলাইয়া রাখিও না এইবার তুমি কপ! 
করিয়া আমাকে" সর্ধজনীন ভালবাস! শিখাইয় দাও আমি তোমার ভাল 
বাসায় আপনাকে ভুলিয়া যাইয়া বিশ্বব্যাপী তোমার দীব্য মুত্তি দর্শন করিয়! 
ধন্য হইয়া] যাই। | 

“ভালবাসায় মাতায়ে ধাও ওহে হরি প্রেমময়। 

আমি তোমার ভালবাসায় মগন হইফ্ছা শীতল করিব হিয়ায় 
কত মত ভাবের খেলা খেল্ছ আমার মনে, 
তুমি থাকিয়ে আড়ালে, ডাক আয় আয় বলে, 
আসিয়ে দেখা নাদাও আমায় ॥ 


এ জীবনে পাঁবনাকি সদ দরশন, 
তোমায় দেখিতে দেখিতে, লুকাও চকিতে, 
ভাবিতে ভাবিতে হুঃখ হয় ॥ 
(আর) অ(নিব না খেলিব না যদ্দি না পাই দেখা, 
ওহে প্রাণ সখা দিয়ে দেখা, 
সুখে রাখ আমায় এই ধরায় ॥ 


মনের কথা বলুব তোমায় আছি আশা করি, 
তোমায় নাদেখে নয়নে, তৃতাপ দহনে, 
নিশি দিন দহে এহদয়॥” 


দ্ীন--জীীদশনেশ চম্ত্র ভট্টাচার্য । 
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প্রার্থন] | 


ধার প্রেম মনো মাঝে 

গাীথে চারু ফুলহার, 
ধার ছাষা লয়ে টা 

জগতের শোভা দার, 
ধার আাধি কোণ হঃন্তে 

লইয়া কণিক' হাপি 
জগতের প্রাণ, রবি 

আকন্দ চজেছে শসা 
তাহার চরণ যুগে 

আমার প্রণাম রাখি" 
চলিব তাহার পথে 

প্রেমেতে পরাণ ঢাকি'। 


€॥ ২) 


বাহার করুণা কা 

জগতে ঢাগ্িছে আলো 
বাহার পরশে মরে 

সকল কালিমা কালো, 
শুটিণী ধাহার লাগি 

ৰহে' যায় নিশি দিন, 
বায়ু কেদে কেঁদে ফিরে 

আকুল, মিল্ন হীন, 
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তাহার চরণ খানি 

ভাবিব ভরিয়৷ প্রাণ 
পলকে মিশিয়া যাব 

যেদ্দিন খামিবে গান। 


( ৩) 


_ ফুলের হাসির মাঝে 

ধাহার মহিমাখানি 
শিধাইছে মানবের 

“কোটা ঝরা মহাবল, 
আকাশের লীলিমায় 

বার রূপ কণা! ভার, 
গানের ধুয়ার মাঝে 

ধার হুর উছলায়, 
তার প্রেম নিশিদিন 

মরমে রাখিব গাঁধি' 
ভীবলে ছগরণে তারে 

ক্ষ প্রাণের সাথী 

(৪) 

থেমেছে যাহার পায়ে 

জগতের সব ঢেউ, 
ধাহান্ন লীলার রস 

বুঝিতে না পারে কেউ 
প্রেমের পরম প্রা 

চরণ নখবেঁ যার, 
বাহার খেলার খোঁজে 

আসি যাই বার বার, 
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তাহার রাতুল পদে 

আমর প্রাণাম রাখি, 
কামহীন প্রাণে তারে 

মরম ভরিয়া ভাকি। 


শ্ীইন্দভূষণ মুখোপাধ্যায় । 
নববর্ষের নিবেদন | 





বাবা শচীনন্দন! গত ৩১শে চৈত্র পধ্যন্ত, আমায় গণ! দিনের আর 
একটী বৎসর শেষ ইহয়! গেল। সাংসারিক অনিত্য হুখ দুঃখের জ্রীড়। 
প্রাণের ভিতর দিয়া গড়াইতে, গড়াইতে স্বপ্ের থেলা খেলিতে খেলিতে, 
সম্প্রতি ১লা বৈশাধ হইতে নববর্ষে পদ্দার্পণ করিয়াছি। 

এইরূপে যাইতে যাইতে, এক ছুই করিয়া আমার ৫৩টী বৎসর অনস্তকাল 
সাগরের অতীতরূপ অতলস্পর্শ বিশালাবর্তে চক্ষের নিমিষে তলাইয়! গিয়াছে। 

প্রভু গো! আমর! মর-জগতের . মায়ামুগ্ধ জীব, সুখ দুঃখের লীল! খেলায় 
উন্মত্ত, জগ্তাল জড়িত কুটিল সংসারের কুচিস্ত! কোলাহলে অদ্ভূত । আপন 
কর্তব্য ভুলিয়া, ক্ষিপ্তের ন্যায় আশ! কুহকিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছি। 
কোথায় যে যাইব, তাহার একটা নিশ্চিত ঠিকানা নাই । কেবল যাইতেছ্ি। 

পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও আর ফির্পিতেছিনা, বা আপন কর্তব্য নির্ধা- 
রণে অমর্থ হইতেছিনা'। সারাটা জীবন কেবন আশার পাছেই দৌড়িয়। 
মরিলাম। হরিনাম কি পরিণাম চিগ্ভার সময় পাইলাম না। উঃ! কি মর্ম 
বিদারক পরিতাপ !! | 

কুসঙ্গে কুকর্ম হুঃখ ছুর্ভোগের মধা দিয়া অনেক দূরে আসিয়াছি। অনেক 
গুলি বংসর বৃথা অতিবাহিত করিয়া, এখন আবার নববর্ধে প্রবেশ করিয়াছি। 
জানিনা, এ বসরটা আমার জন্য কোন্‌ অবস্থা ব্যবস্থা লইয়া আনিয়াছেন। 

গত সারাটা বমর দাবানল দগ্ধ হরিণের ফত একটুফু জলের জন্যে কত 
হাহাকার করিয়া! ঘুরিলাম, ফিরিলাম, লা পাইলাম'এক বিন্দু । তবে সামান্ত জলতো 
কতই ছিল, তা, তে! নয় ১--" 
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সংসারানল দগ্ধ মুগ্ধ জীবের শান্তির জন্তে একটুকু প্রেমজল চাই, তোমার 
গাদপদ্থানুরক্ত ভক্ত জনেরু একটুকু কু-হুদ্ধি নাশক কৃপা জল্‌ চাই। নতুবা 
জুড়াঁয় না, পিপামার পরিতৃপ্তি জন্মেনা। জীবনটা ভরা কত অনুসন্ধানে, কত 
চেঠাতেও একবিদ্ু প্রেই জল মিলিলনা 1! 


প্রভো! তুমি না তৌমার ভক্ত বন্দ সহ এই মর জগত প্রেম-গ্লীবিত 
করিয়৷ রাখিয়াছিলে ? কৈ? বাবা! তবে যে আমি কিছুই পাইতেছিনা? 
না, প্রেম গঙ্গা আমার মৃত পাতকীর জন্য নহে তবেকা'র জন্যে? যাঁর 
পাপী, তাপী, অন্ধ, আতুর, নীট, মুর্খ, নিন্দূক, পাষণ্ড তোমার ভূবন পাবন 
চরণামুতে ঝুর্চত হইবে, তবে কোন গুণে তুমি পতিত পাবন ? কাঙ্গালের 
ঠাকুর $* | 

তুমি না বাবা! পতিত পাষণ্ডের পরিত্রাণের জন্যই অবতীণ্” হইয়া প্রেম 
মন্দাকিনীর পবিত্র আোতে জগত পুরিষা রাখিয়াছ তবে আমি পাইব না 
কেন আর কতকাল ছট ফট করিয়া মরিব বাবা !! 

সংসারাগুনে পোড়া, তৃষ্ণার্ত তপ্ত হৃদয়ের পরিতৃপ্তির জন্য তোমার মোহ 
নাশক প্রেমামৃন্ত ভিন্ন আর কি আছে ? কিন্তু, পাইলামনা ॥ ভাবিলাম, প্রভূতো! 
আপন ভুবনমঙ্গল আীহরি নামের সঙ্গে প্রেম সুধুধুনীর পবিত্র ধার! মিসাইয়া 
রাখিয়াছেন, তবে আর চিন্তা কি? নাম লইনা কেন? লাম সংশ্কীর্তনে যাইনা 
কেন তবেই তো সকল আল! জুড়াইবে, সকল ছুঃখ দূর হইবে, বহু জন্মের 
দরুণ তৃষণার পরিতপ্তি হইবে। 


কিন্তু প্রভুগেো!! আমি এমনই ছুর্ভাগ! যে আমার ভাগ্যে তো আর তাহা ঘটিয়। 
উঠিতেছে না। ঘটে কিসে? সংসারটা এক পাগ.ল! রাক্ষসীর স্ায় বিকট মুখ 
ব্যদ্বান করিয়া! আমার পাছে সর্কদ্াই "থাই খাই” করিতেছে। এখন উপায় কি? 

বাবাগো ! আমার বড় ছুদ্দিন উপস্থিত । এই ধাক্ষসীকে নিবৃত্তি করিতে 
না পাবিলে, আর রক্ষা নাই। শান্তির আশাঞ্মাই | 


আম বুকের রক্ত দিয়াও এই দ্বারণ সংসার রাক্ষসীর ক্ষুত্িবৃত্তি করিতে 
পারিতেছিনা॥ উহার পেট ভর!ইতে না পারিলেই খাইতে আইসে। আমি 
যে বাবা! ভয়েই অস্থির! তোম।র নাম কীর্তন করিবার আমার সময় কৈ? 
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শুনিয়াছি, তোমার লীলা গ্রন্থ পাঠে, তোমার ভক্ত সঙ্গে তোমার নাম গুণ 
কীর্নে প্রাণানন্দী প্রেম পীযুষ পাওয়া গিয়া থাকে, তোমার লীল! গ্রন্থ এবং 
তোমার ভক্তঘৃন্দ প্রেমামূতের পূর্ণ পাত্র । 

আমার এমনি পোড়া কপাল যে শ্রীগ্রন্থের সঙ্গেও দেখা নাই, ভক্তের 
সঙ্গেও দেখা নাই। এই তো আমার অবস্থা, এখন তুমি অবস্থা! বুঝিয়া 
ব্যবস্থা করিয়া দেও। আর বেশী দিন বাকী নাই। 

প্রভূগো! যেদিন গত হইয়া গিয়াছে, তাহা তো আর ফিরিয়া পাইবন।, 
তবে এখন এই নৃতন বংসর হইতে আমাকে তোমার ভজন র্লাজ্যে প্রা 
করিতে ঢে্টা কর। তোমার ভক্তগণের চরণ সেবায় ভর্তি করিয়া দেও। 

এই মোহময় কুটিল সংলার হইতে আমাকে কাড়িয়া লও। রিপুর দেশ 
হইতে উদ্ধার করিষ্বা তোমার চরণাসক্ত ভক্তজনের ভক্তির দেশে লইয়া চল । 
বাবা গ্রো! আমি মহা পাতকী হইজেও তে! তোমারি । 

বাবা! আমি তোমার হইমা তোমার চরণ ছায়ায় বঞ্চিত হইয়া আর কা'র 
কাছে ফাড়াইব% কৃপার ভিখারী হইয়া কার দিকে তাকাইব? বাবা গো! 

এই নূতন বংসর হইতে যেন আমি তোমার এবং তমার ভক্তগণের 
চরণ সেবা করিয়া জীধন সার্ঘক করিতে পারি । 

বাবা! কত কথাই বলিব বলিয়া মনেছিল, কিন্ত কিছুই ষলা হইল ন! 
তুমি অন্তর্ধ্যামী অন্তরের দেবতা, আমার মনের খবর বুঝিয়া লও। আমার 
সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য, তাহ] নির্দিষ্ট করিয়া! দেও । 

বাবা গো! তোমার ভক্তগণের্র কৃপানুগ্রহ পাইয়া ধেন, বাকী ক'টা দিন 
হরিবোল, হরিবোল বলিয়। কাটাইতে পারি । 

হরিবোল! হরিবোল, হরিবোল !! 


বৈষ্ণব দাসানুদা সঃ” 
বিজয় নারায়ণ আচার্ধ্য । 


১১ মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি । | ২৮৯) 





দিব্য অঙ্গ, সৌম্য কান্তি, ভন্সিম! মধুর, 

নধর মুরতি নগ্ন চিদ্বানন্দ ময় 

আধ আধ মা মা বোল শ্রবণ মধুর, 

প্রফল্প, প্রশ্ন দম আস্য হাস্যময়, 

পঙ্কজ মৃণাল সম বাহু সুকোমল, 

জগজন মনোলোভা ঘুন্দন্ন নয়ন, 

পবিত্রতা, সরলতা আপ গুণদল, 

তে তোমারে কহ শিশু শ্বজিল এমন € 

সংমার অন্তপ্ত হর্দে মানব যখন, 

একবিন্দু শাস্তিবারি পান করিবারে, 

বিশাল ধরণীতল করি" অধেষণ, 

হতাশ হইয়ে ফিরে ব্যথিত অন্তরে । 

তোমারে ধরিয়া বুকে চুমিলে ব্দন। 

শান্তি নীরে রহে মে যে মগ্ন অনুক্ষণ ॥ 
শ্রীচুণীগাঁল চন্দ । 





শ্বীরন্দীবন ভ্রমণ | 


( পূর্বব প্রকাশিতের পর |) 





অপরাছে ৪ টার সময় ললিত দাদা কীর্তন ধরলেন ১ 


কবেহব আমি বৃন্দাবন বাসী । 
জিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশী ॥ 


সময়োচিত গানটী বড় চিত্তাকর্চ হইল খুব ভাল লাগিল, আমিও এ 
সয় করতাল «বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলাম । বৃহস্পতিবাক্স 


৩৭ 


২৯৩ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ--১০ম সংখ21 





রাত্রি যখন ৩ট| তখন গাভী একটী বড় ট্রেশনে পৌছিল, ৫ অনঙ্গ 
দাদ! সেটী কোন ষ্টেশন জিজ্ঞাসা কণ্পায় একজন খালামী বলিল “মক” 
ষ্টেশন, আমরা অবাক, এনাম তো [1002 05915 মধ্যে দেখি নাই; 
তখন অনঙ্গ দাদ জিক্দাসা করিলেন "হাতবন কেততা দূর” খাল।লী এক 
গঙ্গা হাসিয়া ফেলিল যেন কি একটা নৃতন মগ হইয়াছে, সে বলিল “আরে 
ভাই সোত এইহি হাও মেরু হাতরম একি হায়”? তখন তাড়ার্ড়ি লাগিল পৌঁট লা 
পু'ট লি লইয়া নামিলাম। কুলি মিলিল সে মোহাফের খানায় নিয়ে গেল। উপরে 
একটা আবরণ আছে আর চারিদিকে ফাক বেশ তিন ঘণ্ট। হিম ভোগ 
করা,গেল আর ব্রজধামী পাগুর অহিত সতীশ দাদার প্রেম কলহ শুনতে 
লাগিলাম । এখান হইতেই পাণ্ডা মহারাঁজেরা সঙ্গ লগ্বেন চারিদিক হইতে প্রভুর] 
আসিয়া! কত রকম মিষ্ট কথা আরম্ভ করিলেন “আরে বাবু মাহেব ত আচ্ছা হায়, 
শ্রীবৃন্দাবন ত যায়েগা, ভ্য়াকি আপকী কোন ব্রজবাসী হায়? নেহি হর ত 
হামকো ত্রজবাসী করলেও, মেরা নাম ছনন,লাল মন্স,লাল সাড়েচার ভাই” আর 
একজন বগলবন্দি আঁটিয়া, লম্বা] লাঠি লইয়। উপস্থিত, “আরে বাবু হামি মথরার 
চৌবে আছে মব দর্শন পর্শন করাবে, আপকা যে! মর্জি কিছু দে দিও, হামার নাম 
মুরারী সাঁড়ে সাত ভাই”। এখন ত কথা খুব মিঠে, তবে শুনিতে পাইলাম শেষে 
ভ্রীচরণ পুজার সময় ইহারা নাকি অশ্মুত্ত ধরেন। মথরার চৌবেদেরই বেশী 
অত্যাচার শুনা যাধ। “সফলের” সময় দশ বিশের কম মন উঠে না, তা ছাড়া 
নান। রকমে শোষণ আছে অথাৎ যাতির হাতে গাঠে কিছু থাকিতে প্রভুরা ছাড়েন 
না। তবে বন্দাবনের ব্রজব'সির অত্যাচার তত নহে । আহা এক হিসাবে 
ইহশৰ| বিদেশী যাত্রিদের পরম বন্ধুর কাজ করেন, সঙ্গে সঙ্গে লইয়া অভিষ্ট বস্ত 
দেখাইয়া দেন, নিজের গৃহে বাসা দেন সব রকম বস্ত মিলাইয়া দেন, তাহাদের 
কোন অভাবেই পড়িতে হয় না, অনুক্ষণ দীঘল বাসের লাঠি লইয়া! প্রহরীর সায় 
জালে সঙ্গে ফেরেন, কিন্তু হায়! সময় ক্রমে লোভের মাত্রা বুদ্ধি হত্তয়ায় অনেক 
সাধু রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়া পড়িতেছেন, তবু ব্রজবামী বলিয়। ইহশাদিগকে 
ঘাত্রীরা সহজ ভক্তির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। "আমি ত সাড়ে চার ভাই, সাড়ে 
সাত ভাই ইহার অর্থ কিছুই বুঝিলাঞ্জ না। পরে বুঝিগাম ব্রজের যুগল 
ধসমাধুরীর ইহাই একটা অভিব্যক্তি। ব্রজে প্রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা ছু, দেহ 


জ্যেষ্ঠ মাঁস, ৯৩১৯ | ] ভর্তি । ২৯ 
ধারার ররর 


ধরি। অঞ্টোন্যে বিলসে রম আপ্বাদন করি” অর্বাহ বাধ! কৃষ্ণ, শক্তি শক্তিমান 
মূলতঃ একবপ্ত কিস্ত প্রকট নীলার ছন্য বমুস্তিতে প্রকাশ অথচ রাধা ছাড়া কৃষ 
মহেন। কষ ছাড়া স্কাধা নহেন অচিন্তভাবে ভেদহইক়াও অতেদ তাই যুগল 
একত্রিত না হইলে ভক্তণনের বাস পুর্ণ হয় ন।, যুগলিত বাধাকৃষ্ণকেই তাহার! 
অন্পীপ্ত বস্থ বলিমা তছ্ছন করেন। ব্রজবামীদেরও তাই। তাহারা যতদিন 
ুগপিত না হইতেছে ততদিন আধথানা। কিশোরী সমগ্থিত শ্ীকৃষ্ না হইলে 
আদা গ্ঙগাশী প্রণাম পর্যন্ত করিতেন না, সেই মধুর ভাবটা ইহাদের লৌকিক. 
ব্যবহারে ও বেশ বুটি3| রহিয়াছে । অবিব্হিত্ত ভাই অন্ঈখান।, তাই সাড়ে 
ভাই ।,পাট মহারাজের] আমদের নিকট বড় হুবিধা করিতে পারিলেন না সতীশ 
দাদার উকিলের পা (হাইকোটের উাঞ্ল) তাহার বচন মহিমায় সকলে পরাস্ত 
তায় অবার লাগত দাদা রঃ এক রংছোড় বশিয়া বগিলেন, আর সবাই আস্তে 
আগতে মরিয়া, অন্য শিকারের আশার ফিরতে লাগিলেন। 

পশ্চিম পুণে এখন ও হা।ট কোটের খুব আদর ধুতি পরিহিত লাটসাহেবকেও 
উহার! শান্ত! মির যায় ত কন্গুবল দেধিলেই অস্থির । ক্েঁশনের খাবুরা 
যেন দিলীগর কথাই কহেনন|, ই+র।জী বপিলে তবে চমকিন! উঠয়। জবাব দেন। 
বশে হিমে বসি আছি, আর ভাবিতেছি অঞ্মার কি ভাগ্য! মথুবা বৃন্দাবন 
দর্শন হচ্ছে কি ভাগ্য । এই সময়ে কে বলিয়া উঠল "মথ্র'র গাড়ী এমেছে" | 
ঘণ্টও একটা ব!কিতে শুনা গেল, কাঙ্ছেই মকলে ছুটিলেন কুলি ধনমিং কিন্তু 
নিষেধ করে॥। তখন বৃন্দান সুর যাইবগ্র বোঁক কুণির কথ। কে ওনতে চায়, 
গেটের কাছে আমিয়া দেখি গেট বন্ধ। বেশ নিমতলায় পড়ি! “জয় রাধে” কীত্তল 
করিতে লামিলাম। আন্দাজ আধ ঘণ্ট। পরে শাড়ীর ঘর ঘর শব্দ হুইল। প্রকু- 
প্লিত হইয়া ভির ঠেগির। মখ্র'র গাড়িতে যাইয়। উঠঠিল।ম আধ থণ্টা মধ্যে মখ্ব। 

ংগনে আসিলাম। 

অহো এইকি সেই “পুরী মপুএরী বরা"? এই কি সেই মথুর। ভূবন? এই 
খানেই কি আমার* প্রত কংসাবিপাপ হয়ে ছিলেন, “কংসামুর মরি মুই সে 
কংসারি” বলে অভিমান করৈছিখেন, । এই রুজেই কি চাণ্র মর্দণের মৃহিত 
প্রভু কন্দু ক্র করিয়াছিণেন [ এই খানেই অনাদি বিএহ আদিদেব কেশব 
বিরাজিত। অই কি গেই বিশ্রাম ঘাট, উখানেই কি কংবধান্তে বিএম করিয়া- 


২৯২, ভর্তি | [ ১০ম বর্ষ-_১০ম সংখ্যা । 





ছিলেন; আমি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়! বিহ্বলের স্তায় ম,রা ভুবনের 
শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম এবার বিবিধ ভাব তরঙ্গ উপঘুর্যপরি আসিফ্কা 
আমাকে তোলপাড় করিয়া! তুলিতে "লাগিল, এই খানেই হুঝি বৃন্দাহৃতি কান্ত 
বিয়োগ বিধুরা রাধা রাণীকে “ধনি ধৈর্য, কুরু ধৈর্ধ্যৎ মমগচ্ছৎ মথরায়ে, 
ঢুরব পুরি প্রতি প্রতক্ষে। ধাহা দরশন পাওয়ে” এই আশ্বাসবানী শুনাইয় ত্বরিত 
পদে. আসিয়া দাসখতের আসামীকে খুজিতেছিলেন। আর জনৈকা মধুর 
নগরীর দেখা পাইয়। জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ;--বলি তোমরা কি বলিতে পার 
“নন্দাত্মজ কৃষ্থখ্যাত কাহার ভবনে আছে £ মখ.রা নাগরী নন্দাতজের কথা 
কাঁণেই লইল না, নন্দাত্বজ কৃষ্ণ বিষুঃ কাউকেও চিনিনা তবে মোর ল্গানি 
*বমুদেব কি সুত রামানুজ মাধৰ” বলে একজন আছেন। তার অই সে 
“উচ্চ বাসা" । তখন দুতি সেই উচ্চ সৌধ সমীপে যাইয়া “রাই রাই করি, 
ফুকারত সহচরি মিলল শ্ঠামরাম়'ত কি অপুর্ব কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। 
আহ] ছুতীর মৃত মন প্রাণ দিয়া রাই রাই বলিয়া ভাকিতে পারিলে বুঝি 
এখন ও অই সব উচ্চ সৌধ মধ্য হইতে শ্ঠামসুন্দরের দর্শন মিলে। এই 
সময় গাড়ীর মধ্য হইতে অনেকেই” জয় রাধে জয় রাধে ধ্বনি করিয়া উঠিলেম 
আমি ও কলের পুতুলের মত গেই জঙ্গে যোগ দিলাম দেখিলাম জন্মখেই 
নীল তরঙ্গিণী যখুলা মৃদু মৃদু চলিয়াছে, "তুমি কি সেই ষখুনে প্রবাহিণী যাহার 
বিমল তট বংশীবটে বিকাত নীলকাস্ত মণি” প্রেম তরঙ্গিণী কালিন্দী দর্শনে 
কত ভাবের উদয় হইল। এই খানেই জলকেলী, ইহার পুলিনে কত মধুর 
লীলা, এই খানেই রাসস্থলশ, এই খানেই যমুনার ঘাটে প্রথম সন্দর্শন। “পহি- 
লহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' এই থানেই বসন চুরি, অহ? কি মধুর! কি হুন্দর! 
আমরা কি সৌভাগ্যবান কিন্ত এই মধুর শা্ত ভাবের মধ্যে হঠাৎ একটা মর্মা- 
পিক বেদনায় চিত্তকে ব্যথিত করিল। আধখিদেব কেশবজীর মন্দিরে দৃষ্টি 
পড়িল তখন ললিত দাদ! বলিলেন “ঘ্বেবন্ধেষী পিশাচের পৈশাচিক কীত্তির 
ধবজ! উড়িতেছে, দেখো” কেশবজীর অভ্রভেদী চুড়৷ ভঙ্গ করিয়া! ছুষ্ট আরঙ্গ 
দেব তদুপরি গুশ্বোজ করাইয়া মন্দির মসজিদে পরিণত করিয্লাছিল, তাই 
এখন কেশব জীউ এ যবনস্প্ট মন্দির ছাড়ি তপার্শাস্থত শ্বেত মন্দিরে 
বিরাজ কৰিতেছেন। মদোম্সত্ত নারকীর পাপ কলুষিত হস্ত হইতে দেবতারাও 
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রক্ষা পান নাই। গাড়ী ম্থ,র| মিটি আমিল এইখানে ছবৃভ- কংসান্থর দেবকী 
গর্ভজাত শিশুগণকে গুব্রজম গুলের অপোগণ্ড শিশুগুলিকে আছড়াইয়। মারিয় 


নিজের পাপ তার, বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাই আজও ইহার নাম মশান। 
বৃন্দাবন লাইনের ছোট রেল মার্টিনের রেলের মত হেলিতে ছুলিতে চলিতে 
লাগিল। জল্পছুর যাইতেই যাত্রীরা অনেকেই “জয় রাধারাণী কি জয়” ধ্বলি 
করিয়া উঠিলেন। বছ কামিনী কণ্ঠ হইতে হুলুর ঝঙ্কার উঠিল, বুঝিলাম বৃন্বাবনের 
সীমায় রেল পৌছিয়াছে বৃন্দাবন দর্শ:ন অপুর্ব আনন্দ আত তাড়িত প্র্াহের 
ন্যায় বহিতে লাগিল, আমর! রাধারাণীর জয় গান করিতে লাগিলাম, আর 
মহাকৌতুহলদপ্ত চক্ষে বলমাধুরী দর্শন করিতে জাগিলাম। বৃক্ষ জতা গুল্ম 
যেন মাধুধ্য ভরা, রাখাল বালকেরা ছোট ছোট লড়ি হস্তে গোপালের পশ্চাতে 
নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে, তখন সেই গোষ্ঠের কথা জাগিয়া উঠিল-_ 
শুনিয়া! শ্যামের বেনু, মন্দ মন্দ চলে ধেকু, পুচ্ছ ফেলিপীঠের উপর 1 
ন।চিতে নাচিতে যায়, হুপুরে পঞ্চম গায়, পাঁচনী ফিরায় শিশুগণে ॥ 
আমরা কোন্‌ অপার্থিব রাজ্যে আমিলাম অপ্রাকৃত চিন্তামণি প্রেনরাজো 

গোলক বৃন্দাবন কিমার্বশ অধমের নয়ন গোচর হইবে! তখন মনে হইল 
প্রকৃত চিন্ত মিণি স্পর্শ মাত্রেই লৌহ কাঞ্চনে পরিপত্র হয় তখন মহ1ভাব চিস্তামণির 
করুণ! কটাক্ষে অনস্তব সস্তাবিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর 
কৃপায় আর কিছুই অসম্ভব নাই তখন বৃন্দাবনের সম্পর্দের বন মনে পড়িল-- 

বন্দাবনে সাহজিক যু সম্পদ সিন্ধু। 

দ্বারক। বৈকুঠের সম্পদ তার একবিন্দু & 

পরম পুরোষোত্তম ব্বয়খ ভগবান । 

কৃষ্ণ ধাহ] ধনী তাহ! বৃন্দাধন ধাম & 

চিন্তামণিনহু ভূমি রত্বের ভবন । 

চিত্তামণি গণ দাসী চুরণ ভূষণ॥ 

কল্পবৃক্ষলতা ধীহা সাহজিক বন। 

পুষ্পফঞ্জ বিন! কেহো ন। মাগে অন্যধন ॥ 

অনস্ত ঝামধেনু যাহা চয়ে বনে বনে। 

ছুপ্ধ মাত্র দেন কেহে না মাগে অন্যধনে॥ 
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সহজ লোকের কথা ধাহ। দিব্য গীত। 
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত॥ 
আন্সত্র জল যাহ] অগুত সমান । 
চিদান'ণ জ্যেতিঃ খাদ্য বাহা মুত্তমান॥ 
লী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্ণীর সমাজে । 
কৃষ্ধেরংশী করে যাহা প্রিয়মখী কাজে ॥ 
মন দ্রাপরধুগে উলিয়াঁ গিয়াছে হঠাত পৌ। কারয়। বাঁশী বাজিল, চমকিয়া 
উঠলাম দেখি ছ্েঁশন নিকটনগ্ড। তখন জয় রধারানীর জনন বলিয়া, সকলে 
মহানন্দে ধাম অবন্বণ কৃরবিলম। সনদুখেই প্রভুপাদের গাড়ী লহয়া প্রহরী 
1 উপস্থিত। দ্রব্যজত তাহ।তে উঠাইয়। তিন জনেই গাড়িতে উ/ঠলাম। 
তঙ্জী অপ খুব ছুটিল পথে গেঠের গাভীর পাল বাধিল তখন গাড়ির গমন 
মু হইল। ধবল? শ্যামশীর| মন্থর পার বিক্ষেপে লন্বা কাণ দোলাহয়া ঘাড় 
নাড়িতে নাড়িতে চলিরঃছেন একটী গঞ$ও কশবা খন্বাকারের নছে। কোৌঁচমান 
বিপদে ঠেকিয়াছে বশিতেছে ৭গাইন থোড়া মরিয়া যাও” বেলা তন আন্দাজ 
৮ট। হইনাছে। 
আমর! প্রথমেই প্রভুপাদের মধিরে চলিল!ম কতযে অনুর্দ ভাব লহরী লইয়া 
আমরা প্রতরন্বিরে প্রবেশ করিতেছি, আমি মকলের পণগতে আমি এক আকার 
রঃ অপরিচিত ; চারি বংসর পুর্বে এক শুভদিনে ১৭ মিনিটের জন্য দর্শন 
ইয়াছিলাম মাত্র। অতি সুন্দর আনন্দ মূত্তি প্রাডুপাদ সদ্যাহিকে কেবল 
গা আর সন্ধ্য। করা হইলনা তখন স্টার মাহজিক আনন্দ গ্বাহ 
একেবারে উছনিয়। পড়িতেছে আমরা গ্রণিপাত হইতে না হইতে তিনি প্রেম- 
ভরে আলিঙ্গন করিলেন অমি দীনভাবে জানাইপম আমার ন্যার শুক্ষ শিখুল 
বৃক্ষের উপর একরুণ) কি জন্য ? আম'র কি জন্য কেশে ধরিয়া আনিলেন ? এমন 
ডি আমার সৌভাগ্য ছিম৭্‌ গ্রহ আনন্দে বলিলেন “আমি আনি নাই সেই 
রাধারানীই এনেছেন” তখন পাষাণ হুদয় ক্ষণিকের জন্য বুঝি বিগলিত ইই্য়ু!- 
[ছিল। দাদ] প্রহু গৌর বিনোদ গোস্বামী আজিলেল, প্রেমীপিঙগন করিলেন, 
প্রভূপাদ যেন অষ্ট মুখে আনন্দ প্রক।শ করিতে লাগিলেন “চমত্কার চমংক।র 
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তিন জ্রনেই এসেছেন বড় ভাল হইয়াছে তখন সকখেরই শির্র্শ করিয়া বু 
আশীব করিতে লাগিলেন। বাসাঘকের কথ! উঠিতেই আমরা মহ'র জার কৃঞ্জে 
থাকাহ ঠিক করিলাম তবে গ্রভুগাদ বলিলেন আজ এখানে প্রসাদ পাইতে 
হইবেই হইবে । তখনু সেই গাড়িতেই আম্রা যখুনা পুলিনস্থিত ভোমরালকুজে 
আগিলাম। তথাক!র কন্মুচারিবা আমিলেন, উহার আকুর্ধের উপরের বে 
আমাদের থালর শুপাঁলস্থা করিপা] দিলেন । হানানে আফিকীদি সমাগণ করিথ। 
আমবর। আবার প্রদ্ূপাদের চরণ দর্শনে চলিল ম। যাইতেই পাধমধ্যে দেখি অতি 
হন্বর নগরবীওন হইতেছে খুন কীওনের ধুম ভাহ। ছাড়িলা যাইতে পারলাম না 
মেখধানে কিছুক্ষণ বমিল!ম দেখিলাম আমদের “পণ্ডিত বাবাজীই” কীতন বি 
«€তছেন, তিনি ললিত দাদ!কে সভাঁবণ করিঞেন অমাদিএকেও ইতি মন্ভাষন। 
করিলেন এ 
প্রমশহ এ 
বৈষব চরণ বেবু প্রার্থী, 
শ্রীবামাচরণ বঙ্গ । 


পাগল মানুষের কথা । 


০৪ 
বিকট সপ বসিশিচস 
৩৫ 


৫ 


( পুর্বানুরুভ ) 
প্রঃ। অধ্যাত্ম তত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবেন কি? 
উঃ। যোগ তিন প্রকার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি । একই ভগবান প্রকাশ 
বিশেষে তিনরূপ ধারণ করেন, কর্ম যোগের গতি ব্রহ্মা, জ্ঞান যোগের গতি পরমাত্মা, 
ভক্তি যোগ দ্বারা ভক্ত পুর্ণরূপ আুন্গভব করেন । 
“কৃষ্ণ ভগবত্ব! জ্ঞা্প সঙ্গিতের সার ।” 


ব্রহ্ম জ্ঞানাদিমব তার পরিবার ৪" 


২৯৬ উক্তি । [ ১ম বর্ষ--১০ম সং। 


এই স্থান পর্যন্ত চিত্তের গতি হুইগে শাস্তি পাইবেন এবং শাস্তি?ির নাথ 
অত্বৈত আচার্ধযকে লাত করিবেন ও জীবন মুক্ত হইয়া নবঞ্জীবন প্রাপ্ত হইবেন 
এঘং যুগল মিলন দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন, তখন আপনি আপনার- 
স্বরূপ তুরীয় ব্রহ্ম জানিবেন, অচিন্তয ভেব্াভেন, বুঝিতে পারিবেন এবং তাহার 
স্বরূপ শক্তি আহনাদিনী শক্তি পরমাম্বা হইয়। নিত্য নির্বিকার শৃঙ্গার রস- 
রাজকে দেখিবেন। তিনি সর্ধক্ষণ বংশীরষে আপনাকে 'ডাকিতেছেন, আপনি 
তাহাতে কর্ণপাত না করাষইয়ে এই যন্ত্রনা তোগ করিতেছেন, তজ্জন্য ঘোর অনুতাপ 
অ।দিবে, তখন নির্মল আত্মায় সর্বত্রই কৃষ্ণময়ধর্শন করিবেন কৃষ্ণ ভিন্ন এই গং, 
শ্হ্য, জ্ঞান করিবেন, আপনার স্মৃতি ভ্রংশ হইয়াছিল আমি দূতী হইয়া উদ্দীপন 
করিয়া দিলাম, আপনি আমার কথামত শীঘ্র অভিসার করুন। আমি আপনার 
প্রাণ বল্লভবে মিলাইয়! দিব, নির্ভয় হৃদষে আমার সঙ্গে আহল। “কৃষ্ণের স্বরূপ 
আর শক্তি ত্রয় জ্ঞান'' হইলেই সকল অন্ধকার পার হইবেন। 





প্রঃ। “অদ্ধয় জ্ঞান তত্ব বস্ত কৃষ্ণের ্বরপ।” 


এই “অয় জ্ঞান তত্বটী”) বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন ইহাই কি যোগীদিগের 
ধ্যেয় তুরীয় ব্রহ্ম ১ ইহাই কি রাধা কৃষ্ণতন্্র (মিলিত রূপ)। 


উঃ। “কৃষ্ণ ভগবত্বা জ্ঞান সন্থিতের সার” এই পর্যন্ত জ্ঞানের গতি, ইহাই 
ঘোগীদের ধ্যেয় তুরীয় ব্রহ্ম । মুক্ত ও সিদ্ধদিগের এই পধ্যন্ত গতি হয় ইহার 
পর আহ্লাদিনী শক্তির স্থান, নিকুগ্জ কানন; সখী ভাবে আত্ম সমর্পণ করিলে 
অৈত প্রভুকরুণা করিয়া প্রেম সুধাদানে মিলাইঙ্কা দিবেন, পুরুষার্থ হীন হইয়া 
স্্রীভাব না আসিলে যুগল মিলম দেখিবার উপায় কোথায়। 


প্রঃ। মায়াতীত না হইলে রাধানাম গ্রহণের অধিকার হয় না, লিখিয়াছেন, 
তবে কি এমন রাধ! নাম গ্রহণে ও মায়ার হাত এড়াইতে পারাধায় না? ইহাতে 
ভ্রীরাধা নামের মাহাত্ম্য থাকিতেছে কই ? 

উঃ। যে পধ্যস্ত, জীবের, বিষয় বাসন! পুর্ণ না হয়, সে পর্যস্ত লক্ষ্মীর 
উপাসনা করিবেন। যদি শ্রুতিরতি পায়, তাহা হইলে করুণামরী আহ্লারিনী 
শক্তি স্মরণ করিবেন, তজন্ত ভগবান প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের স্ষ্টি করিয়া- 
ছেন। নিবৃত্তি মা্গায়গণ সাধু সঙ্গ করিয়! রাধানাম গ্রহণ করিবেন, এই 


শ্ৈষ্ঠ মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি। ২৯৭. 
হেতু ভগবান বেদব্যাস শ্রীমদ ভাগবড়ে প্রধানাগোপী বলিয়া রাধ। নাম গোপণ 


করিয়াছেন, জীহরিভক্তি বিলামে প্রভূপাদ সনাতন গোস্বামী, ব্যান দেখাইয়। 
দেন নাই, সকলে শান আজ্ঞা হেলা করিয়া সিদ্ধের অনুকরণে নানাপ্রকার 
উপধন্ধ স্থষ্থি করিয়া রাধানামের মাহাত্ম্য আচ্ছন্ন করিয়াছেন, ভগবান সর্র্বজীবের 
মঙ্গলের জন্য যাহা *বিধান করিয়াছেন, তাহার অন্যথ। করিবার কাহারও সাধ্য 
নাই, শাস্ত্র দেখুন। এই প্রকারই ভগবানের আজ্ঞা আমি কি করিব। 
প্রঃ। আপনার দহিত আলাপ পরিচয়ে বুঝিয়াছি, আপনি শুদ্ধা ভক্তির 
চেয়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বেশী পক্ষপা্তী। ইহা ঠিক কিনা? মহাপ্রভু, ,শুদ্ধা 
* ভক্তির স্থান, জ্বানমিশ্রা ভক্তির নিয়ে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব আমাদের 
লক্ষ্যট। দ্ধ! তক্তির দিকে থাকাই উচিত নহে কি? ভেদ বিচারে প্রয়োজন কি ? 


উঃ। আমি শুদ্ধা রাগানুগা ভক্তি ভিত্র অন্য কিছু জানিন1। জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তির পথিকের সহিত পরিচয় করিধার প্রয়োজন বোধ করিন। 1--" 
যোগী হাদী কর্খ জ্ঞানী অন্ত দেব পুভক ধ্যানী 
ইহলোকে দুরে পরিহরি। 
ধশন্ম কন্ম ছুঃধ শোক, যেবা ধাকে অন্য রোগ, 
ছাঁড়ি ভ্জ গিরিবর ধারী ॥ 
তাহাদের নহিত কথা হইলে এই উপদেশ দিব। মঙ্গল জন্য শুনিলে উত্তম 
নতুবা কোন বিরোধ নাই । 
প্রঃ। এষ্ত্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, “গোপী নর যোগীশ্বর তোমার পদ 
কমল, ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ" ৯ যখন তাহার! স্পর্শ কত্রিন্লাছে, তখন 
আবু ধ্যান কেন ভাল লাগিবে? কথা গুলি কেমন ? সকলেরই শিক্ষার বিষয় 
কি? চরিতামূতের কোন্‌ স্থানে, একথ! আছে ? . 
উঃ। *জ্রীচেতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলা ২১ পরিঃ আছে। বিবর্ত বিলাস 
বাদীরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইহার কুব্যাধ্যা করিয়াছেন এবং সিদ্ধ রতির অনুকরণ 
করিয়া! উপধশ্্ স্থপ্টি করিয়া! বৈষণৰ ধন্মে কলঙ্ক দিয়া এইরূপ করিয়াছেন। 
“নির্ল (অনুরাগে না লুকায় অন্যদাগে, শুক্র বস্ত্রে যৈছে মী বিন্দু. 
মহাপ্রভুর অস্তলীলার ভাব €দধিবেন। ইহার অর্থ-্-আত্মারামগণ ধ্যানে সন্তোষ 
| ৩৮ 


২৯৮ ভর্তি । [ ১*ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা। 





পান, যেমন শ্রীভগবান দাস ৪০৯ শত বংসর এই দেহ বাধিয়াছেন, প্রবাদ আছে, 
কিন্ত গোপী তাহাতে সত্তষ্ট থাকেনা ; -- 


“বিরহ সমুদ্র জলে কাম-তিমিক্গিলে গেলে 
গোপীগণে লয় তার পর । 
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সৎসার-কুপ কাহানতার, 


তাহা1হ"তে না চাহি উদ্ধার ॥ 


জড় দেহ ঘুচাইয়! সেবা উপদুক্ত নিত্য দেহ প্রাপ্তির জন্য সমগ্র পরমারুী 
ক্রন্দন করেন, যোগীরা আত্মানন্দে মোনী থাকেন, নিজ কাধ্য সাধন করেন, 
কাহারও উপকার করেন না, ভক্তগণ নিজে কীদিয়া জগৎকে কীদাইয়া বিরহ 
জানাইয়! দেন, তজ্জন্য জপ কর্ত! অপেক্ষা উচ্চ সংকীর্দরন কারী শ্রেষ্ঠ, শ্রীচৈ তন্য 
ভাগবতে হরিদাসের উক্তি। 


প্রঃ। পরমময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্ধার।” প্রাকৃত শুদ্ধার জানা ন| 
ধাকিলে কি অপ্রাক্তত শঙ্দার বুঝা যায ৭ বাহার! আকুমার ত্রন্মচারী, তাহারা 
“সময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শঙ্গার” বুঝিবেন কিরুূপে ? 


উঃ। লৌহ আর হেম সদ্দবশ, কাম প্রেম দৌহার বিভিন্ন লক্ষণ, আত্ম- 
ইন্দিয় তৃপ্তি কাম, কৃষ্ণ বাঞ্থী। পূর্তি প্রেম, প্রান্তুত শঙ্গার থাকিতে শে ভাব 
উদ্দীপন হয় না। অপ্রাক্ৃত শ্্জার কেবল ভাবের দ্বারা হইবে, অনর্থ নিবৃত্তি 
হইলে ভক্তি নিষ্টা হয়, প্রারুত শূঙ্গারই অনর্থ; মহাপ্রত আক্মার ব্রহ্মচারী 
ছিলেন, জীবের মঙ্গল জন্ত বিবাহ করিয়া জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন মাত্র, 
ভট রঘুনাথকে মহাপ্রভ্‌ বিবাহ করিতে নিবেধ করিয়াছিলেন, ছোট হরিদাসকে 
দগ্ডদদিয়া যেিৎ স্গীর সঙ্গ ত্যাগ কারতে উপদেশ দিয়াছেন । সুতরাৎ ওবূপ 
বলিলে, পতিত পাবন নামে কলঙ্ক দেওয়! হয়। 


যাহাদের বিবাহ করিবার ঘাধ্য নাই, অথব| নিজ মনোমত প্রক্কতি নাই 
তাহাদের কি ভগবানের উপাসনা করিবার সাধ্য নাই» এই ষকল কুতর্ক 
কৃষ্টি করিয়াই পহজিয়ারা, প্রকৃত পথকে ঘৃণিত করিয়াছে, তজ্ঞন্ঠই কোনও 
ভক্ত আমার কথ প্রকাশ করেন নাই। প্রক্ণত তক্তকে' বুঝিতে পারেন নাই । 
গলিত কুষ্ঠ বান্দেব, প্রভু হরিদাস প্রভৃতি বহু ভক্ত প্রক্কৃতি আশ্রয় করেন নাই 


কৈ মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি । ২৪১৯ 





প্রকৃতি সঙ্গ ব্যতীত সাধন হইতে পারে না, এরূপ মৃত ধন জগতে ঘোর কলঙ্ক, 
সকলকেই কি শ্রীবৃন্দানন যাইতে হইবে ? যদি তাহাই যান, তাহ! হইলে, শাস্ত, 
দন্ত, সাখ্য, বাৎসল্য ভাবেও প্রেম করিতে পারেন। ধীাহার স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ 
করিতে অক্ষম, ঈর্ভাহারা কি ভজিতে পারেননা? মহাপ্রভুর শিবাবন্দ সেন 
প্রভৃতি বহু স্ত্রী সঙ্গী ভক্ত ছিলেন, ইহারা কি শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হন নাই? 
অজামিল মৃত্যুকালে একবার নাবাণণ নাম উচ্চারণ মাত্রই মুক্ত হইয়াছেন, 
কেবল নাম সংকীত্ুন হইতে প্রেম হইবে। “জপিতে জপিতে যবে প্রেমা্র 
হবে। সাধ্য সাধনতও আপনি জানিবে॥?” আগে শান্থ আজ্ঞামত নাম গ্রহণ 
করুন, প্রেম উত্পন্ন হইলে, সমুদায় জানিবেন, নামের শক্তিকে অবহেল৷ কর! 
ক্ুখনই উচিত নহে, সাবধান! 

প্রঃ। (ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন--)“আপনার মতে আত্মহত্যা 
কথার অর্থকি? 


উঃ । “এমুন মরণে (কি কবি ডব। 
সংসাবে জনমি কে আছে অমর ॥ 
মান্নধ মবিষ়া কুযোনিতে যায়, মরণ হয় তাই | 
মানুষে আসিয়া আপনা সারিয়া, মরিয়া মানুষ হয়। 
পুরাণ ঘৃচিষ্কা, নবীন হয় তো কে তারে মরণ কয় ॥ 
মুনিগণ আগে গোবধ করিত, গোমেধ য।গের লাগি । 
যে মরে সে হন, কিবা অপচয়, তেঞী নহে বধ ভাগী ॥ 
যুমকে বাঁধিয়া, মানুষ মরিয়া, মানুষ হওরে ভাই । 
কহে প্রেমানন্ব, হব্ধি হরি বল্তে তোর মরণ নাই ॥ 
“মরিব, মরিব নিশ্চয় মরিব”। বিদ্যাপতির এই গানটা ও দশম দশার 
গ্লান গুলি দেখিবেন। 
প্রঃ । আপনার মতে জীবন্ত অবস্থাটা কিরূপ? 


উঃ। সবে হইল অদর্শন, শুন্য হ'ল ত্রিভুবন, 
অন্ধ হইল সবাকার আখি। 
বীহারে কহিব হুঃখ, না দেখাই ছার মুখ, 


আছি যেন মরা পশু পাখী । 


৩৪০৬ তক্তি। [ ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। 








যে মোর মনের ব্যধা, কাহারে কহিষ কথা, 
এছার জীবনে নাহি আশ। 
অন্ন জল থাই, মরিয়। নাহিক যাই, 
ধিক ধিকৃ নরোতম দাস ॥ 
প্রঃ) আপনি লিখিয়াছিলেন-. বুদ্ধদেব ও চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া 
আমর! অধঃপাতে গিথ্বাছি 1--একটু এবিষদ্বে খুলিয়া) লিখিবেন। বুদ্ধদেবকে 


অনেকে নাস্তিক বলেন ইহা কি প্রকৃত ? 

উঃ। বুদ্ধদেব করুণাময় অবত্তার যঙ্জে অবৈধ পণ্টিবধ ও কন্দমু কাণ্ড 
নিবারণ করিয়া ভক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, শ্রীজযদেব গোস্বামী প্প্রভৃতি 
মহাজ্মাগণ তাহার স্তব করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের সমুদায় শান্ত্রেই, দশ 
অরতার মধ্যে বুদ্ধদেবতার কথ! স্পষ্ট আছে, ব্রাহ্মণগণ নিজ স্বার্থ নাশের জন্য 
নাস্তিক বলিয়। উড়াইয়৷ দিয়া নিজ মত বজায় রাধিয়াছেন ; বুদ্ধ, শ্রী, মহশ্াদ, 
সকলেই আক, কেবল বর্তমান ভারতবাসীগণই নাস্তিক, ইহারা কেবল ইশ্বর্ধয 
লাভ জন্যই উপাসনা করেন, ইহা এক প্রকার ব্যবস] অর্থা২ আমি একসের 
চাউলের নৈবেদ্য দিলাম, তুমি ইহার প্রতিদান স্বরূপ বহুধন পুত্র দাও, ইহা 
ভগবানকে ব্যাঙ্গ কঝা মাত । পরকালের জন্য কযুজনে ঈশ্বর তজন। করেন! 

প্রঃ। প্রকৃতই কি আপনি কাঙ্গাল হইতে পারিয়াছেন? পৈতা ও মালা 
তিলকের উপর আপনার ন্যায় কাঞ্গালের এবূপ তীক্ষ দৃষ্টি কেন? ইহাকি 
চাদের মত লোকের পরচর্া নহে ? : 


উঃ। “মভুল্যে। নৈব পাপাত্ম। নাপরাধী চ কশ্চন। 
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিংঞবে পুরষোত্রম ॥ 


আমি কিছুই হইতে পারি নাই, অর্বক্ষণ মহাপ্রতুত্ধ নাম সংকীর্ডন্ করিবার 
বাসন করিয়াছি যাত্র। ৩৩কোটা ভারতবাসী কিবিৎ ভিক্ষা ও শ্রীচরণ 

রজঃদানে আমার বাসনা পুর্ণ করুন। তজ্জন্য পত্র দ্বারা অপনাদের দ্বারে 
ভিখারী হইয়্াছি। আমি যে হই, আগনার! সি শর্ত দেখিয়। চলুন । সাধু 
হইতে না পারিলে তাহাকে কিছু ভিক্ষাদানও কি নিষিদ্ধ? আমি এসৎ জন্গরূপ 
কলের চিনি খাইয়া! বহদিবস জাতি মজাইয়াছি, অতিথি বিমুখ করিবেন না, আমি 


জ্যৈ্ কাস, ১৩১৯। ] ভক্তি । 


৩)০১ 





কোন জাতিকে তীক্ষ দৃষ্টি করি না, কষ্ণ ভিন্ন অন্যপুক্ষের মুখ দর্শন করি না, 
তজ্জন্য মরা জীব কৃষ্ণ সাজ! দেখলে একট ক্রোধ হয়। তাছাদের মঙ্গলের জন্য 
নিষেধ করি। শুনলে আর ধম দণ্ড তোগ হয় না, এবং পৃথিবীর বহুদরিদ্র ও 
অবলার জীবন রক্ষা*্হয়। এ ক্রোধটাও, কেবল বাহ মাত্র, অন্তরে সকলেই 
এক, পত্র যাহ! দিতেছি, ইহাঁবাহ্‌ পাষণ্ড দণ্ড। ইহাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই? 
ক্রমশঃ 
শ্ীরসিক লাল দে। 


“ভগবানের বিশ্বরূপ” 


সাপটি € 2.০ সপ 


€॥ ১) 
এসে ছিলে হরি ! নররূপ ধরি, 
গিয়াছ চলিয়। কবে। 
কি ছুর্ভাগ্য মম তখন জনম 
না হইল এই ভবে ॥ 
(২ ৯) 
প্রাকৃতিক নয় তব আবির্ভাব, অপ্রাকত তনু তোমার ্ব-ভাব 
মায়িক বুঝিতে হারে। 
তাই তোমা ধনে, হেরি ত্রিভূবনে 
বান্ঠা, রূপ রচিবারে ॥ 
(৩ ৪ 
অনত্তে উড়িতে শক্তি নাই চিতে 
ধরিত্রী তোমাতে হেরি। 
শীম রূপ মম অতি অনুপম 
আকৃষ্ট হইয়া মরি ! 


৬৩৪২. ভক্ডি | [ ১*ম বর্ষ--১০হ সংখ্যা । 
ভিউ টিটিটিিউিউিটিটিরিনী রি 
(৪ 
মানস পুম্পকে উঠি” উদ্ধ'দিকে 

নেহারিতে রূপ ছটা। 
শ্যাম নভম্তল শ্যাম সিচ্ধু জল 
শ্যাম ধরাতল ঘটা ॥ 
(৫) 
শ্যামল হৃন্দর তাই প্রাণেখবর ! 
ধঁষ্বা। তোমারে বলে। 
খষি ভাব তথ্য বোধ হয় সত্য 
বিশ্বরপ নিরখিলে ॥ 
€( ৬) 
রাখিতে জীবন জগতে যখন 
পাকে ফল শস্ত চয়। 
ত্বর্ণ কান্তি তার শোভার আধার 
পীতা্ধর মনে হয় ॥ 

6৮0 ৃ 
ত্রিভঙ্গ মুর ্বর্গ সিন্ধু ক্ষিতি 
চাচর চিকুবু মেঘে। 

প্রকৃতির ডালা বন ফুল মাল! 
রাজে যেন উর যোগে ॥ 
(৮) 
অধরে মুরুলী বিহগ-কাকলী 
অমিয়ার যেন থনি। 
প্রফুন কমল _ লোচন যুগল 
হুধাকর, দিনমণি | 
৮৯) % 
শিখি পাথা শিরে তুনীল্ন্বরে 
তারকা নিকর সাজে। 


জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি । ৩৪৩ 





নুম্ধুর হাসি জোছনার রাশি 
রতি পতি মরে লাজে। 
(১০ 9 
চটুল চাহনি ধনে মৌদা(মনাঁ 
কতই কৌশল ধরে। 
মায়া অন্ধকারে পথ দেখাবা'রে 
কঁসিকে সঙ্কেত করে ॥ 
৬8 ১১) 
ব্যোম তব শ্রুতি ওহে বিপতি ! 
শুনিছ সবার্ই ভাষা । 
অধমের তাই ৃ মানসে সদ্বাই 
আরে'অতি ক্ষীণ আশ।॥ 
(১২) 
শরীমুখের বাণী কখন না শুনি 
যাকরে বাশরী বুব। 
মান। গুণ মণি! বেদ তথ বাণা 
মোহ যাষু পরা তব ॥* 
( ১৩ 9 
যেখানেতে যত রূপ প্রাণনাথ! 
প্রতিরূপ তব হয়। 
যেখানে যা! সন্ত তুমি তার কর্তা 
'আমি কর্তা, মায়াময় ॥ 
(-১৪ ) 
চরণে নুপুর বাজে হমধুর 
পয়োধি কল্পোল মাঝে । 
যা শুনিয়া গোপা প্রেমে মাতোয়ার। 
আলিঞিলা পিন্ধুরাজে | 


ভক্তি । [ ১*ম বর্ষ-্১ষ সংখ্যা। 





(৮১৫ 9 
পালন কারণ হয় গো পালন 
গোচারণ তব কায । 
ধন্ম সংস্থাপন করে নৃপগণ 
তুমি নৃপ অধিরাজ ॥ 
(১৬ ) 
চরিত নুধায় ভব ক্ষুধা যায় 
অমরতা পা নর । 
বদন অমিয়! পানে মত্ত হিয়! 
ভকত চকোর বর ॥ 
(১৭) 
নব রসান্বিত কর্ম অগণিত 
সকলই তোমার খেল! । 
প্রকৃতির সনে বিশ বৃন্দাঝনে 
পুরুষের রস লাল ॥ 
(১৮ ) 
সেরস তরঙ্গে খেলে কত রঙ্গে 
অস্তরুঙ্গা গোপীগণ। 
সাধনের ধন এ বদ কখন 
বুঝে ।ক বিরস জন? 
(১৯) 
স্বেদ কম্পকার কারও অগ্রধার 
তপম্য। যেমন যার। 
গোপী ক মণি প্রেম শ্বরূপিণী 
রাধিকা পদবী তার ॥ 
(২৯ ) 
যে জন তোমার দেখি' জ্ঠথি ঠার 
মরমে মজিয়৷ গেছে। 


আধাঢ় মাস, ১৬১৯। ] ভক্তি | ২১০৫ 





সেই জীবন ক্ত হিতৰতে রত 
সতত সম্ভোষ আছে ॥ 


১ ২৯] 
লগদপ তৰ নিরখি' মাধব 
আনন্দ লহরী প্রাণে। 
বাসনা নিয়ত মিলাইতে নাথ! 
আমিত তোমারই সনে 
€ ২২ ) 
কৰে সে মিলন হবে সংঘটন 
আনন্দে পরাণ ভব্বি। 
কবে ত্রিভুবন বাসিব আপন 
হবেকিমেদিন হরি । 
€ ২৩ ) 
তোমাতে আপন দিলা বিদর্জন 
শ্রীগৌড় গৌরব গোর।। 
তার ভাব কণ। আস্বা্ি' আপন 
কবে বা হইব হার! 
( ২৪ ) 
হেন বিসর্জন রাধা সন্মিলন 
মন্ডচোরা! তব সহ 
কু্র স্বার্থে মন করিলে ধাবন 
সেই ত তব বিরহ ॥ 
(২৫ ) 
ন্মি মন্তে মনে রাতুল চরণে 
কু! কর অধমেরে ॥ 
নিবৃত্তির পথে শকতি যাইতে 
সমর্পণ কর তারে ॥ 


৩০৬ ভক্তি | | ১০ম বর্ঘ--১১শ সংখ্যা । 
রিট 
( ২৬ ৫ 

কামন1] মদন করি' সম্মোহন 
মদ্দন মোহন তুমি। 
অভয় চরণে এক তান মনে 
প্রণমি নিখিল স্বামি ! 
$. ২৭ ) 
প্রেমী ব্যামচিত্ত যায় বিশ্ব চিত্রে 
হইয়াছে পরকাশ। 
সেই মুনিবরে ৬. নমি ভক্তিভরে 
চরণ রেখুতে আশ । 


জীসত্যচরণ চঙ্জ। 


এচন্্রনাথ সীতাকুণ্ড । 


শপ লাস € ৯ পপ শপ 


(পুর্বৰ প্রকাশিতের পর 1) 


আমার মধ্যে জগতের কেন । খুলিয়া বলি, দেহের ভিতর হইতে আমিরপ 
একটা মধুর সামগ্রী ফাঁক হইয়া গিয়াছে এবং জগন্ময় ছড়াইয়াছে। ইহার বিস্তার 
এত যে, জগৎ ক্ষুদ্র হইয়া আমার ভিতর গণ্তিতে পড়িয়া গিয়াছে । দেই 
জগতের ভিতর পৃথিৰী, পৃথিবীতে গিরি চন্দশেখর ; চলগশেপরে চন্দ্রনাথ তাহার 
চূড়া! আবার তার চুড়ার উপর এই শ্রীমন্দির। স্থূল হইতে ক্রমে সুম্ষ হইয়া 
আসিয়াছে । মঠ যেমন ক্রমে সৃক্ষ হুচব হয়, অ্দি মধ্য হইতে যেমন জিহ্বার 
হুক অন্িশিখা; দেহের হৃক্ষম উদ্ধীভাগ যেদন মস্তক, তদভ্যন্তরে জ্যোতিশ্ত্রের 
প্রতি যেমন ব্রহ্বরর্থা। তেমন পৃথিবীতে চত্রশেখর ) তছুপর চন্রমাথ ; তছুপর 
এই মন্দির। এই শ্রীদোলমঞ্চ মন্দিরে আমার ঠাকুর বিরাজিত। অহো, 


আধ্াঢ় মাস, ১৩১৯1] ভক্তি । ৩০৭ 


১১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১১১০ 


আনন্দ! বাহিরে যেমন ক্রমশঃ শুক্ষে চড়িয়াছে ভিতরেও তেষন। রূপের 
মন্দির দ্বিদলে বসিয়। আনন্দ মধুর আধ্বাদন করিতেছি । তাই বলি জগতের 
কেন্্র আমার অভ্যন্তরে । ব্যাসকুণ্ত__চতুর্দল ; (সীতাকুণ্ডে নাভীকুণ্ড আছেন) 
সীতাকুণ্ড ন।ভাগ্র ; মনিধুর ) শঙুনাথ মন্দির__হু২কমল ) বিরূপাক্ষ--কণঠস্থ 
শুদ্ধ; এবং চজনাখ--খিদপ। এই যে দ্বিলে উপবিষ্ট ! 

বিধু ও বেণীকে লইয়া এবরেও শ্রীমন্দিরের মধ্যে দক্ষিণ ছারের মুখে 
বসিলাম। বামে বিধু,স্থে বেণী দক্ষিণে প্র।ণের ঠঙুর চত্রনাথ লিগরপী, 
ঘরক্ষিণ দিক্‌ খেলা; নিষে জলনিধি, উপরে আকাশ অনস্তের পৃষ্ঠ, অনস্ত ভাব। 
শ্রীমন্দিরের খিলান কর! ছাদের পানে চাহলাম; বোধ হইল ওটি ছ।দনঘ, 
অমর তালু; উহার উচ্চতম কেবিন আমার ত্রহ্মরন্ধ। এই লিঙগমুস্তি 

আমার মন্ডিকের ভিএর বলিয়া। পৃথিবীগর্ভ হইতে উ/ঠয়া, পর্বত ঘুরিস্া। 

আমার ভিতর ভেদ করিয়া! কি একট! জ্যো।তন্দুয়ী গভীর মধল ধাকা উদ্ধে 
আকাশ পানে উঠতেছে। দ্বিদূল হইতে সহকারে অনজ্জে ছাইয়া। পড়িতেছে, 
আমি আর নাই। বাহিরের সে শিষ্ুও আনন্দসিদ্ধুর মধ্যে লুক্কাইরা অর্ৃশ্য 
হইল। কেবল যোগানন্দ! যখন আমকে পাই, তখন দোখ অমি চক্জনাথের 
পার্স, অহো ভাগ্য ! তখন চন্সনাখের সঙ্গে এইরূপ আপাপ চলিল ?-. 

বলিলাম, “বাবা, আমাদের সব এতনয়ে দুঃখের সংসারাণবে ফেলিয়া 
নিজে [ন্মল, একট। উচু দুরাপ্পোহ স্থানে উাঠয়। শীরবে বষিযা আছ £ 
উৎ উদ্ধো) আমিন, নিদিও আছ । বাবা, এতদ্বিন তোমার পায় সন্ধান পেখে 
তোমার এসে ধরেছি, তেমর লাগ পেরেছ। বাবা, আমাদের জন্য কি 
ভোমার বিদেশে চাকরী কর্তে হয়? নচেৎ এই প্রবাদে কেন? এনপ 
হইলে আমাদের উপায় কি, বাব।”?--বাবা বলিলেন, “বাছারে! উদ্ধে না 
বসিপে তোমাদের সব দেখিব কেমন করিয়1? উচুতে উঠলে ভাল দেখা যায় 
যে। বাছ।, আমাকে ধরা বঙ্ঠন বটে, কিন্ত যে ধরিতে চায়, তাকে আমি এই 
ভাবেই ধর! দিই । বাবা, আরো দেক্, 5্দঃব্য উপরে উঠিয়া জগতে সকলেই 
দেখিতে পায়,৪মামি উদ্ধে না বসিলে আমাতে তোমাদের দৃষ্টি পড়িবে কেন 
তোমাদের দে তুলিবরি জন্যইতে। আমি উদ্ধে উল) থাকি ।”: বাবার 
মধুর সঙ্গুত ধাক্যে ব্ড়ই হখ পাহলান, বাবার পাশে নিত ব্স্লাম। যখটম, 


৩০৮ ভক্তি | [ ১০ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা। 





জালাধন্ত্রনা আমার আজ নাই । বাবার পাশে বসেছি, প্রাণে জোর কত! বাব 
কৈলাসে থাকেন, আজ কৈলাসে উঠেছি । “কে জলে লচততি কেলান্‌ঃ বা 
কৈলাস: 1"-অইযে সমুদ্র, কারণ সলিল। কারণ সলিল্র উপর বা অতশত 
তুরীরধামে ব'সেছি। আর জালা কিসের? ১। পৃথিবী (সংসার), ২। 
চশ্র শেখর, ও। চন্দ্রনাথ পঙ্গত, ৪। শচন্দনাথ। তাহ বাল তুরীত্ ব 
[তনের উপর দোলমঞ্চোপরি--চতুর্ধ বন্ত বোহ্দেব)। 

সংসারব্যহ অতিক্রম ককিয়া চতুর্ববাহের চতুর্থ বা আদি বাহুদেবের ক্রোড়ে 
বমেছি। আনন্দ বলিবার নম । বেশী ছগারক, গান ধরিল। আবার ডুবিলাম 
আবার ভামিলাম। স্টীপুত্র বন্ধুবান্ধব অগুরঙ্গজনকে মন দ্বারা মান্মরে তুলিয়া 
আনিলাম । তাহারাও এ হুখ[নত্দের ভগী হউক, সঙ্গী হউক.। তার পর আবার 
তাদেরে নামাইয়া দিলাম। ভাবিতে লাগলাম স্ীপরিজন বন্ধুবান্ধব মবে কত 
নীটে রয়েছে, আমি এত উপরে কোথার এসেছি? আর কি তারে দেখব € 
তাহাদের তাবনায় আমিও যেন ন|ময়া পড়িগাম॥ না। নারদ পাষণণ বী৭। 
বাজাইয়া ফিরিতেন, ভ্র্ধনোক, শিবলোক, গোলক, ধরাধাম বিচরণ করিতেন। 
এওত সেই এক ধাম। পুরাণে যাহা, শুনিয়াছি তাহ। অগ্যু গ্রত্যক্ষ করিলাম্‌। 
আহা, ব্রন্কানন্দ রাজোর পুর্থানন্দখেলা। আমার এখানে তিষিবার আধকার 
কতক্ষণ! এই দেখ, সংসারের বাত্য। এখানেও উঠিল বুঝি! না, তা উঠেন । 
আমার এভাব মাধ়ানগর, দ্র, আমার সংসার? চিম্সন্, সবেহ আমার প্রেমের বন্ধু ॥ 
আমি ধরিয়া ধরিয়া তাদের একে একে সক্ণুকে বাবর চবণতলে ফেলির। দিলাম । 
বাবা হাসিয়া তাদের পিঠে হাত বুলাহইলেন । অমার আনন্দ আরো উথলিয়! 
উঠিল। চিন্ময় সলিল রাশির কেবল একটা ফোঝারা অন্তন্দহিঃ মাখিঘা 
ছড়.ইয়া পড়িতেছি! শুদ্ধ চিন্ময়ের থেলা! অশ্ররঙ্গবন্ধুগণ সঙ্গে সঙ্গেই 
লুকোচুরি থেলিয়া আরো আমাকে মাতাইয়। দিতেছেন! সিদ্ধাবস্থ! যাহাকে 
বলে, তাহার এইই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলামু। সবই মাত্র অমৃত! এখন দেহ 
ও আত্মা আমার ছুটো নাই, সবে এক চিন্ময় মধু প্রবাহ। যাহাকে লিঙ্গ 
বলিয়াছিলাম, দেখি তার মুখ আছে, হাত আছে, প! আছে,-_ হাসি আছে, 
বরাভয় অছে, কমল মধু আছে ! দেখি, আমি এক'|। আনন্দ "স্ত! আনন্ব 
হুতি! আমি আগরে মাখ। আনন্দ, আম আকাশে মাখা আনন্দ । 





আয'ট মাঈী, ১৩১৯। ] ভক্তি । ৩০৯ 
বিটি নি 
আমার প্রেম রাজ্যের বন্থুগণ সবে এই অনুত আমি আ্রোতে ভিলা আশিয়া 
মিলন কিল । 

ঢেউ থামিলেও যেমন প্রবাহ থাকেই, তেমন যেগ ভাঙ্গয়াও একট! 
মধুময় নেশা আমার ধাঁকিয়া গেপ। দিবাধসান প্রান্ব। সেহ আনন্দ প্রবাহে 
থাকিয়াই বাবাকে শেষ নিবেদন জানাইয়া প্রসাদ পুন্পদল ধারণ ক্রি 
আমন্নির পরিক্রমার পর কিছুক্ষণ খামিলাম। নিতান্ত অনিচ্ছার মহিত নামিবার 
উদ্দ্যগ করিল/ম। মর্দির পানে চাহিতা, চাহিয়া “হায়, কোথ। যাই তোমায় 
ছেড়ে কোথায় যাই), ভেবে কিকি, নামলাম আমারা তিন জনেই কিবিধী। 
আহলাম, “না, আর জীবনে হয় কিনা, এতক্টে বাবাকে পেয়েছি, আর 
একবারু দেখে লই ।-- বলিয়া উঠিলাম, দেখিপাম। অগত্যা না/মতেহ 
হইল। চদ্দনাথের পুর্দ্ষিণ কোণ পিষা এখমতচ পুকদিক্‌ অনেকদূর 
নামিয়া আসয়া দর্গ্ণ ও ক্রমে পশ্িমমুখা হইয়া ঘুবিতে খুবিতে হ্কময় এন্দর 
সুশ্দর সোপান দিয়া পঙ্দত গাত্র ও গুহার শোভা দর্শন কগিতে করিতে 
শখের ছায়ায় ছায়ায় নাখিতে থাকলাম স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ 1বরাট প্রশ্তরের 
তলদেশ দিয়। আমিতে হইল । দুদ এপখে যেন আরে! মনোহর । চন্নাথ 
খিরি খানিই যন বিরাট শিবলিঙ্গ উপ1মত হহুল। 

মোপানের প্রা সহম্্র ধাণ ভাঙ্গিয়। মেহু জংশনে আইলাম অমনি উপর 
ভ্রমণের একটা রঙ্গিণ ম্যাপ [চিত্তে ভামিণ এবং প্রাণে উতৎ্কট আবুল ও 
বিচ্ছেদের ভাব লাগিল। এখন ভোলানথের পাদহলে গড়িয়া উপর দিকৃ 
চাহল!ম, কিছুই ঘৃগ্ঘ হইলনা, সীম) পাইইণ।মনা, কিখ চজ্সনাথও যেন আমাদের 
জন্ঠ কীদিয়। ফোললেন। উভয়েই কাদিগাম। সুধা, প্রানি নাই, কেবল 
আকুলতা । আতাকুণডতার্থের চরম উদ্দেশ্য ও সুখ চশ্রনাথ-সকলের উদ্বে। 
সুতরাৎ বাহ! পুর্ণ হহল। কিন্তু পিপাসার শেষ নাহ। আবার সেহু পথে 
সম্তুন।খ, সীতাতুণ্ু, ব্যাসকুণ্ঞাদয়। পাওাবাট।তে আইলাম,। . এখন এসৰ 
যেন নীরস লগিল। চিন্তে কেখল চঞ্খনভা, চন্মরন!থ যেন কত মধুর !-অপর সব 
তিত্ত, তাই আক এক্ষণে মন তিষ্টিলনা। মনে হইপ, হয চল্রনাথ ফিরিয়া 
যাই ভাল, ন্হিলে এদেশ ছড়ি । শ্তরা২ ৪॥ট। প্রায় বাজে তাড়াতাড় 
গ্রসাদ পাইয়া অমনি বন্জাদি পইয়। ছ্েশনে আগিলাম। ষ্চেশনে দ্াডাইয়। 


৩১০ ভক্তি | [ ১*ম বর্ষ-১১শ সংখ্য 





দেখি চত্নাথ ও বিরপাক্ষ মন্দির পরিক্ষার অইযে আমার মাথার 
উপর আমাকে ঝঁকিয়া যেন দেখিতেছে। প্রাতে কুয়্ামাচ্ছর ছিল। ট্রেনে 
উঠলাম ট্রেন ছণড়প। নয়ন ভরিরা চন্রনাথ দেখিতে থাকিলাম চন্দনাথে 
আমাধ প্রাণমব্বর্ব, মধুর, মধুর; কেনণ চাহিয়া থাক্ষি সাধ, চাহিয়া বিরহের 
আলাপ তুলিলাম। অন্যে অন্য কথা কয়, আমার ত। ভাগ পাগেনা। আমি, 
কেবলই বিগলত নয়নে চাহিয়া । সঙ্্যাকাছে কুণ্ডেরগট প্েশিনে নামিলাম 
ঘর্শন কুরাইল, নিরশপ্রাণে নিবুবাবুর বাড়ী আসিলাম। মনের কি এক 
 বৈরুবা, অঙ্গে অবসাদ । এক বিছানা লইয়। বাঁসলাম। এই গ্রাগের নাম 
নিচিগ্তাগ্রাম। আজমপুরনিবাশী আমার অন্ততম সহচর বাদ্ধব বেণীবাবুকে 
পথে বাঁড়িঢাল। প্টেশছেই হারাইয়! অ.ণিয়াছি। ভাহার বিচ্ছ্দে্ বেশ 
লাগয়াছিল। আমি এখন এক অমুঙানলে জলিতেছি। 


শর্ষযায় উপবিষ্ট আছি, অকম্মা প্রাণের কোলে একটা ঢেউ ল।গিল। আমার 
মস্তকোপরি চন্দগনাথ নিরি। এপাষ।ণের গিরি নয্ব, প্ৰ।ণ গুলি সব 
দ্রবঘনরস--তরল নয়, দ্রব অর্থাৎ মণ্ডব গলিত কোমল ফেবলানন্দ। আম 
ভহাতে মাখা । আমাতে মখিয্ব সেহ গলিত দ্রব্ধন গিরি যেন খমিয়া পড়ে 
এমন ভাবে দণ্ডায়মান | বুক্ষ লতা পাষাণ মব দ্রনরস। সেই রগের ব্খ 
নীলও ধবল ও উভরের মিশ্রন_এই এক অপুক্ব বণের জ্রবম৫ু। আমি উহার 
উন্বগ প্রবাহে কেবল উঠিতেছি! কি এক অপুর্ব হুখের অবস্থা! এ হুখের 
ভঙ্গ প্রাণে চহেনা। এই দ্রবমণ্ডুলের, যধ্যে একটুকু ফাঁক হইল। আমার 
শ্রী প্রযুগল বাধা শ্যাম মধ্যে ফুটিলেন। অহো, মজিলাম 1_ ভোজনের ডাক 
পড়িল। ক্ষুধা লাই তবু সেং রামধ্যে দুইবার খাইলাম। একবার লুচি 
আদি দিয়া জলযে।ধ, আবার অন্ন পিষ্ক মিষ্ভানাদি তোগ। অতপর বিশ্রামে 
বগিলাম, আনার মেই অভিভাব! রীজ্তি ধরিয়। এই চিন্মর খের জাগ্রত 
খ্বপ্ন হুখ ভেগ করিলাম। পরুদ্ববস বেল! প্রায় ১১ ঘটক! কালে বিদায় 
হইয়া একাকী ট্রেনে আসিয়া চড়িল!ম ; ফেনি নামিলাম 1 এবারও ট্রেনে 
উঠিয়া চন্দ্রনাথ ধুঁধু' দর্শন করিলাম ॥ প্রায় অর্ধঘুস্ট। চাহিয়া হায় কি হলো! 
 চজ্জনাথ লুকাইলেন, কিন্তু প্রথণের ভিতর। | 


অধাঢ় যাস, ১৩৯৯। | ভক্তি । ৩১১ 
০০০১১ পপ 
এযাত্রায় বাড়বাগ্সি, সহঅঝরা, লবণাক্ষ এবং উনকোটি দর্শন ভাগ্য হয় নাই । 


সীতাকুণ্ডে সবে ৮৯ ঘণ্টা ছিলাম। 


 জয়ুসতীয়াপর্র্বত ভ্রমণে উনকোটির কথা শুনিয়। ছিলাম। কৈপাসহরেও 
উনকোটি আছেন। দর্শন হয় নাই। কারণ কৈলাসহরে মাত্র ১৩ দিন ছিলাম। 
বোধ হয় বনের অনেক স্থানে উনকোটি আছেন। « উনকোটি * এর অর্থকোটির 
কম। কোটি শিবসমাবেশে কাশী হন। কোটির কম হইলে কাশী না হইয়া 
মহাভীর্ঘ গণ্য হন। “উনকোটির''মর্থ এখন এই হইয়া দীড়াইয়াছে.---কোটির 
কম। কত কম নির্দারিত নাই। শতও কোটির কম, লক্ষও কোটির কর্ম। 
এক থেকে অর্থ এই যে বহুশিব একত্র যেখানে বিরাজ করেন তাহাই উনকোটি 
মাহাতীর্থ। ৬উনকোটি আদি তীর্থ দর্শন কাঁরবা পরে লিখিবার বড়ই আকাঙ্ষা 
থাকিল। 
শ্ীতীযুত ভ্রিপুরেশর মহারাজা মানিক্য বাহাদুরের জিলায় বিলনীয়াক 
আফিয়াও সেই অনাবিল দিব্য হুথের স্বপ্প প্রাণে লুকোচুরি খেলিতেছে দেখিতেছি। 
চন্দ্রনাথ আমার ভিতরে আমিয়ছেন। আনন্দের সীমা নাই ।- এই আমার 
শ্যাগানন্দ । 


বৈষ্ণবানুগ- শরকালিহর দাস বছ 


আর্তের কাকুতি। 


পশম ও 0 ৩১ সপ 


রাজমাঁহী বৈষ্ণব সমিতিতে পাঠিভ | 


অধম পতিত জীবান্জাতু মার্তান ভবাজে, 
নিখিল নিগমসার প্রেমভজ্ভি প্রদানৈঃ। 
ইহখলুকলিষ্রধারে চ্ছন্নরূগ প্রপন্ো, 
বিমল পুরটকান্তি শ্চৈতন্তে। মাং প্রসীদ ॥ 


৮১২ ভি | | ৯*ম বর্ষ--১১শ সতখ্যা 





হাহা প্রভো ভ্রীকুষ্চচৈতন্য গুণাধার। 
পাতকী তারিতে প্রভে। তব অবতার ॥ 
অনপিত প্রেমভক্তি নামামুত দানে | 
উদ্ধারিণে পাপিতপি অধম দুর্ভনে ॥ 
অধম পতিত আমি অতি অভাজন। 
বিষ ব্যমনে রত পাপামক্ত মন] 
সাবাঘোরে অন্দ আখি, শপথ ত্যজিয়া। 
জংগার সাগরে পড়ি যেতেছি ভাসিয়া | 
দুস্তর সাগর মাঝে প্রাণ মোর যায়। 
কুপাকরি এ অধমে রাখ গৌররায ॥ 
ওক্ণতোয়ে কামড় বুহে প্রতিক্ষণ । 
উত্তাল মোহোনম্মিতায় উঠিছে ভীষণ ॥ 
অকুল ভব হায়! কুল নাহি পাই। 
কলত্র আবন্তে পড়ি হাবু ডুবু খাহ। 
দিবানিশি কন্ঠা পুত্র বন্মনক্রগণ। 
মমহদ্শনে করে অজত্র দংশন ॥ 

দিনে দিনে বাড়ে জালা, না দেখ নিস্তার 
আকুল পরাণে সদা করি হাহাকার ॥ 
অগতির গতি তুমি ভবের কাগ্ডারী। 
ত্রাণ কর এসম্টে দিয়া কুপাতরী ॥ 
আমি অতি খন্দমতি দীন অকিঞ্চন। 

না জানি তোমার প্রতো ভজন পুঙজন ॥ 
কলুষ কালিমা কৃত এ চিত্ত মুকুরে। 
তব প্রেমময় রূপ কভু নাহি ক্ষরে॥ 
অজ্ঞান মদির1 পানে :বিবশ বসন] । 
হধামাখ। হঞ়িনাম বলিতে পারেনা ॥ 
সদ] জলে মরি প্রভে। ত্রিতাপ ছাহনে। 
অসহা যাতনা আর সহেনা পারাণে ॥ 


আযাঢ় মাস, ১৩১৯ ।] ভক্তি 1 ৪১৪ 


কপাকর গৌব্রহব, দীনে কপ কর। 
এভব যন্ত্রণা হ'তে হ্বউণে নিস্তার ॥ 
তব প্রেম ভজ্জি হৃধারন দাওঢালি। 
ুয়ে যাক হৃদয়ের পাপতাপ কালী ॥ 
গামামুত আস্বাদিতে কর অধিকারী । 
হরি হরি থলি, বেন বহে প্রেমবাৰি ॥ 
গরতিতপাবন। তুমি অগঠির গতি । 
অধমতারণ। তাই করি এ কান্তি ॥ 
হে কষ্ক চৈত্বন্ত প্রো অনাথের লাখ | 
ঘপ। কপি এ আমে কর অত্বনাত ॥ 


ভীথেবিন্দ চন্দ সুখোপাধ্যায়। কেবিন ?) 





ভক্তের পত্র । 


ভাতজীবন রমিকল!ল 1৮ 
“মহাপ্রহ নিপ্ধণ পরমেশ্বর পতিতপারন 1 হরিনাম ক্ণনামে যে নয়ন 
কোন দ্বিরা অক্রবিদুটহ চুয়ায়, ভূঁছাও নিগুণ অর্থা, মাক়াতীত। মায়ার 


সাপ ঞপীসপ্পাপাশিল্দ পলা শিস পাটা ্সি শিশির টিপ | পাশপাশি শিট পীশস্পীপাল্পা শিস 








সক 


* আমাদের পরমাস্বীয় প্রেম-পাগলের শ্রীমুখ নিঃছছত “হাপ্র নিত্য নিপুণ 
প্বং ভগবান, ; পুণ্যবানের সেবার অধিকার নই) নাম সংকীর্তনে পুণ্যবানের 
মহ! অপরাধ হয়” এই অশিক় বাণী অবণ কমিবার পর পরম প্রেমময় ধাদ। কাশী- 
হরকে "নিপুণ, গুণাতীতৎ্ সগণ”? মন্পদে এবং কৃষ্চনামে অপরাধের বিচার 
বিষয়ে কিছু আলোচন1 করিতে বলিধীছিলাম। তদনুসারে প্রেমময় দাদ। যে, 
প্রেমলিপি খানি, এ অধুমের উদ্দেশে লিখিঃ/ছিলেন, তাহা “তক্তি”র ভ্রীঅঙ্গে 
শোভন ভুইবে, বঙ্সিয়া উহাতে প্রকাশ করিলাম। দাদার আলোচনা 


৪6৩ 


৩১৪ ভক্তি । [ ১০ম বর্--.১শ মখখ্য। 
রাজ্জের এটুকু ন্য়। ভজন কুঠনীর ভাই, সবই নিগুণ দেখি। লুক্রাং 
শ্রীনবর্থীপে অবতীর্ণ মছপ্রভ মামুষ হইঘাও নিপ্ণ। পাপী উদ্ধার করা, 
মায়ার কার্ধ্য নয়, মায়াতীত শর্ষির লীলাঁ-উগানিগুণ। অমি শীরাধ! মাধবের 
সহিত এক মত হই | (নিত জ্মান্াতীতস্ মণ ) 

নিশুন ব্রহ্ম ভিন অপর কিছু নই, এই জগঙ্ও ব্রদ্াই। দুর্ণ বা মর্মাখশে 
বক্ত। গোর স্দাংশে ব্যক্ত ॥ 

গুণাতীত--গুণ দার! যাশাকে ল!ভ করা যায় না। নিল ভজন দ্বার! 
লন মাত্র। | 

সগ্তণ--কিএদংশ ব্যক্ত, অবশিষ্ট অব্যক্ত । এই মিশাবন্থ! মপ্তণ। পৃথিবীকে 
মাট৷ বলি, কারণ উহাতে ব্রচ্ধ অন্যক্ত। বাঞ্চ হইলে মাটিও ক্ষ প্রতীয়তে | 


চট 





সগুণ ভজন দার! (বা শবস্থা হইতে) গুণাজীতে পৌঁছান যা। তখন 
সর্বৎাশ ব্যক্ত হয়, দেখা যার যাকে নানা উপাধি র্িএছিলাম, মে পনও অই । 
ইহাই নিশুনাবস্থী। সকামদ হু হইতেই তাহার কেনাস্থ অত সন নিত 
হয়। জীবও নিজ চিন্মর ভিন আন্য কিছু উপল্ধি করে ন।। এই জন্বন্ধই 
ব্রজ প্রাপ্তি । এই জবই নিপুণ লীপা। 

পুণ্যবান অর্থাৎ প্রতিছাকাঙ্গী কামুক দারথপর তাছ!র নামই কি, সেবা তো 
দ্রে। অইহতুকী রতি নয় যে, এ যশো লিপ্মামুলে অগ্ান্ত ছুই ভাব চিত্তে 
আসে, হুতরাং অপরাধ হঘ। এক যশোলিন্স। সা! €গেলেই সব দর হয়, কোন 
অপরাধ ঘটে না। এই কাম অপরাধ সমূহের বীজ। এই বলিলেই রে 

নিগুণ যিনি তিনিই গুণাতীত, তিনিই সগ্তণ। শ্ুতরা অন্তিন্ন। অগুণ 
ও নিগুণের মধ্যবন্তী সন্বন্ধটার নাম গুনাতীত। অর্থাহ নিগুণ। সগ্ুণের 
অতীত; সগুপ নিগুণকে পাইতে পারে না, অতএত নিপুণ বপ্তটী গুণাতীত 
প্রাপ্তির পুর্জাবস্থা সগ্ডণ, চরম নিগুণ। আবার নিগুণই সগ্ডণ। সপ্তণ 
একটা পৃথক কিছু নয়। নিত্য গুণাতীত যিনি তিনি কি, নিগুণ? 
তবে বিবাদ কি? মায়াও ব্রল্গী। মাঁধাও ব্রঞ্ধ। এই জ্ঞান নিগুণ। 


শি শিশী ২ দকপাশিিসীীশাশাশিিশিশপীশীটশ তিলীপীশশী০ত এ িিশ ০ তীশপসশিশশ 
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সন্গন্ধে, অন্য কোন ভক্তের কিছু বলিবার থাকিলে, কুপা পূর্ধক লিখিয়া 
পাঠাইবেন। এরূপ মদালোচনা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে করি। 


দীন-_রমিকলাল দে। 


আফা? মাস, ১৩১৯ |] ভর্তি । ৩১৫ 


-পাাাাটাীচাঁটাাাাীাাীশীশীী 
হুদযে পেমানন্দে দয় হইলে দেহটা ও অনৃত্ম্ম হয় ন| কেন। উহাও পরম 


পদর্থ বটে । পুর্ন অব্যক্ত ছিল, এখন প্রেমোলাসে উহার যথার্থ পরিচয় চইল। 
ইহাই নিষ্ুনাবন্থা। নিন দার। প্রেমণীলা ধস যায়, এমন বল! ভ্রম । 
সং ৬ ০ ও ১, 

“কুষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার” ইত্যাদি | 

কঞ্টনাম-খিদ্ধানস্থার। গৌরনাম--সাণকাবঙ্পার।- আমি অজ্ঞান মূর্খ, 
গৌরনাম করিয়া শিক্ষা লাভ করিব, আমি মুর্খ, আমার অপরাধ কি? পণ্ডিতের 
সে অপরাধ। খুন নাম কর, নাম গাঁও, তৈষ্বের হও, তৈষের হও কিন্ত সাবধান! 
তৈষের না হ'ত কু্ধনাম করিও না কুক বা যুগল ভা্ও না। সাবধান-সান্ধান, 
ট৩য়ের হও, নচেং বিদাট ঘটিবে। সর্ষিনাশ হইবে । গল ভঙ্জন নিক্ষামের 
জন্য | গৌরনাম, প্রেম নপীরার সাধক্কাবস্থা, কেবল শিকা। ছারাবস্থা তখন 
অপরাধ নাই। কিন্তু পণ্ডিত হইয়া পাশ করিয়া ব্রজের 4 রন বিদ্যায় 
প্রবেশ কর, তখন ভুল হইলে বিপত্তি * ৯ ভা আমি ফহতরবার বলি, 
শ্রীপাদপদ্ই মপুধ্যের উ“দ॥ প।পদ্মের পানে চাহিতেই যার পাদপদ্ধ, তাঁর 
বৃত্তি ভুটে, হতরাৎ এক কথ!ই, কুষ্ধ পাদপর দরশনি এব কু দন এক কথ।। 
সবই এ রানা পা ছু 'খানিতে আছে ৮ * ++ জগ ঈ% 


তোমারই কাঁনীহর 





তকুতল-বসে মারা ধুলার শয়ন, 
ছুক্ধ ফেননিল্ড শ্রধ্যা হোরোন কখন । 
স্কাবানের পরিবতে ছাই মাখে গার? 
 ব$বহ!র করে ধারা এাসেস-গোময | 
ছিন বম পরিধান, কত পিগশ্বর, 


ঙে 
চে 
ক 


ভন্তি, | | ১০ম ধর্ব-১১শ ম। 


কপ পার 

খালি পা অগম্য স্থানে গতি নিরন্তর 
অস্ভ্য হয়েন দি ঠারা এসংসারে 
ছুঁসভ্য সংসার মাঝে বলি তবে কারে ? 
রাজ। প্রজা, জ্ঞানি মুড়ে সমসস্বোধন,। 

নাহি মানে উন্চ নীচ, সমাজ-শাগন | 
ুল্সাাধী নাহি জানে বাকু চত্ুরষভী, 

সাদ1 গ্রাণে কন সদা যাঁরা সাদা কথা? 
সত্য কহি প্রাণ দিতে কিছু ভম নাই, 
আ্মগ্ীতি-বোধে কাজ করেন সদাই । 
অপ্থ্‌ প্রকাঁশী যদি অভশন সংসারে 

শুবান সমধিত ভবে বলি তবে কারে * 
শিখিয়া বিজাতি ভাষা বিজাঁতি চলন, 
জভ্যের জনক মোরা হয়েছি এখন । 
পরিষ্ধীর পািচ্ছন্ন বমন ভূষণে, 

ভূষিত হইয়া সভ্য হয়েছি এক্ষণে। 
নিন্দিছ্ি মোদের পুবদ পিতা-পিতাম্হ, 
অসভ্য তাঁদের মত নাছিলেন কেহ। 
বসে বসে আলস্যেতে সময় কাটা'ত, 

গ্যে শঙ্ত বেশী হত ভাই প্রাণ রত 
নম! জানিত তুদ্ধঙগে কহিতে বচন 
নিত্যশুদ্ধ লইতেন তাঁদের বচন। 
সকলে সাঙ্জান্‌ যিনি নানা সাজ দানি, 
বাধানে তাদের মা যখন আপনি । 
তার? যদি মুর্খ যনেচ্ছ হনঃ এসংসারে, 
পণ্ডিত সুসভ্য তবে বলি বল কাবে? 
নাগুনি সমাজ-লীতি নামানি সত্যিআ, 
জহি মাৰি বিপক্ষতা, না জানি-- একতা, 
একাই 'এমেছি একা করিব গমন, 





আধাটঙমাস, ১৩১৯) ] ভক্তি । ৬১৭ 
্পনিনগররিপটারাানরারারা৫৬/ উনারা 


সমাজের সঙ্গে মোর কিবা প্রয়োজন । 
আশ্মাহীন যেই সংসার অরণ্য তার, 
আশামহ ধনে গেলে মাহিক নিস্তার 
সংসারে থাকিয়া যেই মিশেল সংসারে, 
পরুপত্র রহে যথ। সলিগ ভিতরে । 
বলুক সমাজ মোরে অসভ্য অঙ্ছজান 
না ত্যাজিন এই ভাব থাকিতে পরাঁপ। 
মহাজন যেইভাবে যে পথে গমন-_ 
কৈলা, সে পথে করিব সেহাব গ্রহণ । 
ভাবময় ভগবান এভাব রাখিতে 

সহাসু হউন দেব! মিনতি পদেতে। 
লাগালাঁত, ভয়াজয়, মানঅপমান 

সমান বেধিকা শক্তি দেহ শর্তমান । 
শত্তিধর। এই শক্তি দাও দেব মোরে। 
অসভ্য অজ্ঞান করি রাখহ সংসারে] 


বিবেকাকাআঁ-শ্রীবসম্ত কুমার প্রামাণিক । 


শ্মশ।ন। 


ষঠী ডি 
রই 0100 সী পন 
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৩১৮ ভক্তি । [ ১*ম বর্ষ-_১১৭ সংখ্যা) 
টিটি 


এ মরজগতে শ্বশান্দ অতি বিচিত্র ভূমি 1 এখানে ভাভ্যতিমান নাই, চ্ঞানা- 
ভিমান নাই, উস্চপানিমান নাই। কুলীন ও চগ্ডাঁপ, ধনি ও নিধনি, হশ্রী ও 
কুশ্রী, জ্ঞানী ও অক্ানী, রাজ ও প্রজা! এখানে সকলেরই সমদশ। পরিদৃণ্ণ হইয়া 
থকে। এই সংসার নাট্যশাপায় শ্ব স্ব অভিনয় অঁমাপনানভর একসময়ে 
না একসময়ে এই বিচিত্র ভূমিতে আগমন করিস্বা সকলকেই পুড়িষ্কা একই পদাথ 
মুষ্টিমেয় « ভগ পরিণত হইতে হয়। কাহাকে দশ, দিবস পরে, কাহ!কে দশ মাস 
পরে, কাহাটক্ও দশ বসর পরে, কাহাকেও বাশত বংসরের পরে এখানে 
আসিয়া তাহাদিগের যাবতীঘ্ লণল। থেল! সাঙ্গ করিতে হয় । এই শ্শানে 
কুলীনের কৌপিন্য পোড়ে, ধনীর ধন পোড়ে, রাজার রাঞ্জসন্সান পোড়ে 
এখানে অহিমকা নাই, এখানে আমিত্ব নাই, এখানে জগতের বৈষম্য নাই। 
আপন।পন অভিনয় সাঙ্গ করিম়। একদিন না একদিন এই শ্মশানকূপ অনন্তের 
পথ দিবা সকলকেই অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তুমিও এই পথের 
পথিক, আমিও এই পথের পথিক কেবল তুমি আমি কেন জীব মাত্রই এই পথের 
পধিক। যে অদাধারণ বীরপুকষ নেপোলিয়ান্‌ বোনাপা্ট, সমগ্র পৃথিবী জয় 
করিতে প্রয়াপী হইয়াছিলেন, যাহার নাম শ্রবণ কুহরে প্রবিই হইলে সব্বজন 
চমকিত হইয়া উঠিত, যিনি অনন্ত আশা! ব্বকীর হৃদয় মধ্যে পোষণ করিয়া আপন 

যশপাতার্য নিত্য নবাো মাহে আজীবন সময় লনায় অতিবাহিত করিলেন, হায়। 
যৃখন লীলাবনানে অনস্ত রাজ্যে গমনার্থ এই শ্বশানক্ূুপ অনন্ত পথের দ্বারে উপনীত 
হইলেন, তখন কৈ তাহার সহিত ও কিছুই যাইল না! তখন উহা শৌধ্য বীধ্য 
কোথায় রহিল তখন বন্ধ আঠাস ও ক্লেশ ল্ম তাহার ধইনগর্য কোথা 
রহিল? তিনি একা আমিয়াছিলেন এক! চলিয়া গেলেন । তিনিও যেঞপ)- 
বন্থায় যে পথের পথিক, একজন বিক্রমহীন, সাধারণ ব্যক্তিও তদ্রপাবস্থায় 
সেই পথের পথিক । তিনি মহৎ অপর ব্যক্তি ক্ষুদ। কৈ, শ্ুদ্র ও মহতের কিছুই 
ত তারতম্য দুষ্ট হইল না! এখানে অর্থাং এই শ্রশান ক্ষেত্রে ছুই জন 
সমাবস্থা, সমবেশ ও সমপথ । হুন্দর পুরুষ অথব! রমণীর হুন্দর দেহ দ্ধ 
হইয়া তগ্পদার্৫ে পরিণত হয় আর কুসিত পূর্ণ অথবা রমণীর কুৎসিত শরীরও 
গুড়ি) জনে পরিণত হয়। হুন্দর ট্দহ পুড়িয়। হুণধর ছাই, ফু 'সিত দেহ গুড়ির়া 
কুঙ্মিতি ছাই হইল কি? সকলেরই পরিণাম মুষ্টিমেয় ভ্ম মাত্র। এখনে 


আন্বাঢ যাস, ১৩১৯1 ] ভক্তি । ৩১৯ 
৯০ উস 
অন্তিম কালে সকলেরই যখন মমাবস্থ! তখন মানব আসি বড়, আমি উচ্চ, আমি 


ধন, আমি কুলীন এইরূপ অহিমকা কুপে মগ্র হইয়া আত্মবিস্কাতত হয় কেন? 
পুর্বজন্মের হুছতির ফলে ফাধারণাপেক্ষা ধনে মানে উচ্চতর স্তরে আসিন হইলে 
মানব মোহান্ধ হইয়া সমগ্র জগ বিস্মৃত হয় কেন? প্রত্যহ কত শত জীব ইহ- 
লীলা মমাপন করিষ্া ধন, মান, রূপাদি পশ্চাতে স্থাপন করিঘ অনন্ত রাজ্যে 
গমন করিতেছে মানব ইহা প্রত্যহ শ্বচক্ষে হেরিতেছে তথ।পি তাহারা মনে করে 
যে তাহারা যেন চিরকালের নিমিত্ত জগতে আসিয়াছে, তাহারা যেন চিরকাল 
কন্য। পুত্র পরিবারানূত হইয়া শুখে স্বক্ছন্দে কীলাতিপাত করিবে; পৃথিবীতে 
ইন্তাই অতিশর আশ্চধ্যের বিষয় । তাহারা বুঝেনা অন্তিমে এই শ্বশান ভূমিতে 
আ'সিযা তাস্কাদের ও যে দশ হয়, জীব্মীরেরই মেই দশা হইয়া থাকে। তাহারা 
বুঝেন। কয় দিবসের নিমিত্ত তাহাদের ধন, মান ও অভিমান। মহা! পুরুষগণ ইহ 
সম্যক রূপে ছদণগগম করিতে পাবেন বলিয়াহ তাহাদের রাগ, দেষ কিস্বা অহমিক! 
কিছুই থাকে ন1। তাহার! আপনাকে যে্প ভাবে নিরীক্ষণ করেন এই ভূমণ্ুলস্থ 
যুবতীর জীবগণকে তদ্রুপ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থকেন। তাহারা বুঝেন এ 
মান দুদিনের জন্য, এ গন্ন দিনের জন্য এ অন্ভিমান দুদিনের জন্য এমনকি 
এই জীবনও ছুদিনের জন্য। ছুরদিন পরে এই শ্বশনি ভূমিতে আত্মা ভিন্ন 
সক্কলই পুড়িরা ভগ্মে পরিণত হইবে। এই মুষ্টি মন ভগ্মের নিমিন্ত এত 
অভিমান; এত দর্সএত পাপ, এত শঠতা, এত প্রবঞ্চণাদি। এত মিথ্যা 
চাতুরালি ৭ হাম মান্ব! 

মানব আজ যাহাকে ভালবাপিরা শ্বীক্্ষে তুলিয়া লইতেছে, আজ অনৃত 
বোধে যে পুত্রের বারবার মুখচুন্নন করিতেছে, কাল হয়ত মেই ভ!লবামার পাত্র, 
সেই প্রার্ণাধিক পুত্র কালের করাল কবলে পতিত হইয়া! চিরতরে তাহাদিগের 
যাবতীয় সাংস।রিক বন্ধন ছি করিতে পারে । মানব ইহা দেখিয়া ও শিখে না, 
ইহা শুনিয়াও শিখে নাগ যখনই এই শ্মশান ভূমিতে কেহ উপস্থিত হয় তখনই 
কে যেন অলক্ষিত তাবে রৃহিয়া বুহিষ্বা অব্যন্তু ভাষায় বদ্ষা দ্বেখ “মানব! দেখিতে 
আসিষাছ দেখ ভাল,করিয়া দেখ। এখানে রাজা পুড়িগাছে তৎপার্ে নিরধনীও 
পুড়িয়াছে, এখানে জ্ঞানী পুর়্িাছে, তৎপার্থে অজ্ঞানীও পুড়িগ্াছে। সকলেরই 
শরীর অভিন্ন মু্টিষ্ময় ভন্মে ঈীন্বিগত হইয়াছে এই সকল: বিষয় ভালকরিয়া 





শ২০ ভক্তি । 


[ ২০ম বর্ষ --১১শ স্হধ্যা। 


জনগু্গম করিতে যর কর এবং বুঝিরা বীণা কন্তবা কর্থে বত হইয়া মলমাৎসর্ধ্যানি 
পরিহার পুর্নক হুখে দ্ীবনাতিপাত করিতে চেক্া কর এবং দেখিও ঘেন কদাচ 


তোমার কর্তব্য কমন হইতে খ্বশিত হইও না।” 


অনন্ত । 


কেন .ওই আৌদামিনী, 
দেলাইয়ে চাকু বেণশ, 
অন্দে লুকায় % 
বুজন শোভন হেন, 
উজ[ল খন্টোত কেন, 
আধারে মিশায় ? 


কুমুদিনী হ্রদ নারে, 
বিককসি ক্ষণিক ভরে, 


কেন বা শুকায়? 
বগন্তের নব তান, 
জাগাহয়ে সুপ্ত প্রাণ। 

কেন চলি যায়? 


সি াপপ্পা পাডিপপপপপাাপপাাপাল্াশশিপাশ ৮ শি শাশি শীশাশ টশ্শ্া শৃশাশিশাশিশীতিপপা শীশীগ 4 শত শালি 


আমে ওই উশ্িখ!নি, 
নীরদ গভীর ধ্বনি, 
নিখোষি হঙ্কার; 
পরক্ষণে কেন হয়, 
চুণারত মিকতার, 
দৃঢ় তনু তার? 
বুঝেছি এপ হায়! 
দীপ্ত হ'য়ে এ ধরায়, 
চকিতের তরে; 
মিশে যায় পরিঞ্জন, 
জশবন, যৌবন, ধন, 
অনভ্েরি ক্রোড়ে। 


শ্রীচুনীলাল চন্্র। 


বাল গৌর । 


অমল বিমল কূপের ছটা 


উদ্জলি নদীর়। ধাম। 


গু 
কি তেডী 
আত 200 


আহা মর্রি মরি! শচীর অস্কে 
বিরাজে ভগবান । 


অংধাঢ় মাল, ১৬১৯ ।]৪ ভক্তি 1 ৩২ ১ 


১ 


ইন্দু নিশ্বি বদন নুষ্ম। একটী লোমের মধ্যে ধাছার | 
ৃ 
| 





কুন্দ দশন মবি। অনস্ত কোটী বিশ্ব। 
ঈষ: হাত শোতিতু আস্য |. এ থে ধেপিছে শটীর অঙ্গে 

খেলিছে গৌরাঙ্গ হুরি। ৰ মরি কি মোহন ঢৃষ্ঠ ! 
উজল ক্চিরণে এর্খিত বণ ৰ ওকপ তেহারি বিএ মাঝারে 

সুন্দর অভ্রাম। | 
উদ্বে চবণ তুলিয়া খেলিছে ূ 


বহিল প্রেমের বন্যা 1 
ঠ৯ের কিশোর ণহা অবতারে 


নিখিণ রুমের ধাম। ধরণী হইল ধন্টা। 
কুহিনণ ধার পদ পনধ .. শিখিল ভুবন লন্ধু তুমি হে 
ধেষানে না পা ধরি । । অল প্রেষের সিন্ধু! 


খল! পরে মেই বিন ভূগতি 
শচীর অক্ষোপরি | 


চর পাতকিনী অধমা দাসারে 
পদে বেখো দবনব্ধু 
আমতা গুশালাম রী দেবা । 


শাসিত ৯ত এনা পিপাপটিশীশ 


সনের কৰি! | 


জন । আকবার হাঁর হরি বল) তোকে এত বাল, এত মিলাত করি, তথু তুই 
আনার কথ। শুনিসনা 2 আমি দি? [কি অপর করেছি? বল্‌ বল্‌, 
অমি এখনি তোর কাছে নতশির হ'য়ে ক্ষমা প্রথবন। করব । বস্বিনা গুন্ব্লা? 
আমি তোর এত কথ। শুনি অব তুই আমার একটা কথাও রাখনিনা ! আমি এত 
কাঁঠতি মিনতি করছি, এত বপদ। কাদছি, এধেখেও কি হোন একট ই দয়ার 
সপ্গর হয়না] তুই বড়শিঠির বড়নিএন! বল একবার হা হরি বল! 
তুই ঘা চাইবি তাই দেবো, যা কাব্তে বলবি তাই করবে যেখানে যেতে 
বাল্বি সেই খানেছ্ট যাব, তাতে আমাতে এক হয়ে মহাস,বে অনন্ত সুখে কাল 
কাটাব, এনবানঞহরি রি ব্ল। হরিবোল! হরিবোল | হহিবোন | 
৪১৯ 


২২ ভক্তি । [ ১১ বর্-১১৭ সংখ্যা। 
নিউ ইটিউিউিনিএটি এ বিরিটিউিনিিউউিকীটিরি নিউটন রর রর টি টিটি রি নিস রি ১ 
অরে অমনি ক'রে নর-_তেমৃনি কয়ে বল, ভক্ত প্রহ্কাদ অনলে দলিলে, 
হন্তি পদতলে পাড়ে যেমন ক'রে হরি হরি বলে ডেকেছিল, তেমৃনি ক'রে 
বল্‌,_বালক ক্রুব যেমন বনে বনে ঘুরে ঘুরে অসঙ্গায় কাবস্থায় সেই অসহায়ের 
সহায় হরিকে ডেকেছিল,-- সূবথ পূল সুধীর পিততাজ্য মাতৃঙ্গারা হ'য়ে অনাহারে 
অনিদায় যেমন ক'রে সেই বিপদবারণ মণুশ্দন হরিকে ডেকেছিল,_অন্ধ বিশ্বাপ 
বালক জটিল যেমন তাশার সাতবাক্যে বিশাম কারে আচার্ধোর পিত শ্রাদ্ধের 
দধির জন্য “কোথায় দীনবন্ধু দাদ” “কোথায় দীনবন্ধু দ্বাদা” বলে ডেকেছিল, 
ওমৃমি ক'রে বল॥ এমন আল্গা। ভাবে তোকে বল্‌তে বল্ছিনে । পাগল হ'য়ে 
সংসারের সব ভুলে গিয়ে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে' 
গভীর হুঙ্কারে বল্‌। আমার এই জড় মাংসপিগ্ডের প্রত্সেক অণু পরমাণু মগের সেই 
গভীর হুঙ্কার প্রকম্পিত হউক্চ। এত দেখছিস, এত শুনছিস তবু তোর চৈতন্য 
হয়না! ভুই এই ফালাহ দরপঠার নিম্পীড়নে নিপ্পীড়িত হ'য়ে আনর্থক অর্থ 
চিন্তায়, সেই স্দানন্দ মদের সদানন্দময় না ভুলে থাকতে চাস্‌, এতোর কিরূপ 
ব্যবহার। তুইত বড়মুর্থ! হুধাভাও ফেলে রেখে হলাহল পানে তোর এত 
আগক্তি। কৰে তোর এভম যাবে। কবে তোর এভ্রম দুরে গিয়ে জ্ঞান্বে 
উদ্দঘ় হবে? 
মন তোর কবে হবে জ্ঞানোদয় । 
কবে, অসার আশ! ত্যজ্য ক'রে, জড়িয়ে ধর্বি রাঙাপায় ॥ 
কবে, বিষয়-বিষি উগারিয়ে, নাম হধা পান কর্বি হায় । 
তোর, ঘুচ.বে ভ্রান্তি, পাৰি শান্তি হবিরে আনন্দময় ৪ 
স্ত্রী পরিজন, মায়ার বাধন, ববে ছেদন করুবি হাম । 
বল, কাম ক্রোধাদ্রি অজায় কবে বলিদিবি রাডাঁপায়ু ॥ 
্ঁ টি রর ঞ 
না, না, না হলনা । যেমন চাই তেমন,হলনা। কি দুই হলনা । বুঝি 
কেবল আস আর যাওয়।ই সার হ'ল॥ আর কিছুই হ'লনা। বড় সাধে ভবের 
হাটে ব্যবসা করতে এসে এখন দেখছি লাভ হওয়া দুরের কথা মূলধন পধ্যস্ত 
ন্ঈ হয়। কেমন করে হবে! যাকে দিয়ে ব্যধনা চাপাব সেই আমায় গ্রাছ 
করে লা। কেমন করে হবে! আমার মনত আমার কথা ভুগতে চায়না, সেত 


আফট্টি মাল, ১০১৯ । 7 ভক্তি । ৩২৩ 
উপ সপপা 
আমার বাধ্য হ'তে চায়ন।! আম এখন কি করি! আমার গঠিকি হবে? 


হরিহে! আমার কি হবে? আমিত্য লভে মুলে সব খোয়ালাম আমার 
উপায় কি হবে? দয়াময় হরি তোমার দরয়াভিণ আমার আর অন্য উপাধ 
লাই। জয়াময় দছনর প্রতি সদয় হও । আর আমার এ নিদারুণ যক্্ণ। সঙ 
হয়লা। 

হপ্সি হে! এ সংসারে আম।র বলতেত কিছুই নাই, তোমারই লব তুমিই 
দাও আবার তুমিই নাও । তোমাৰ সষ্ট জীব তোমায় কত ধন বত্ব, মণি মুক্তা, 
উত্সর্গ করে; তাদের দিয়েছ, তারা আবার তোমার চরণে উংসর্দ করে। 
আমার$5 কিছুই নাই, অমি আমার এই অবাধা ধনটাকে তোমার চরণে উৎপর্গ 
করিতে চাই তুমি পয়। করে শ্রহণ কর। মন আমার কথ। শুনেন, আমার বড়ই 
জ্বাগাতন করে, তোমার কাছে কিছুতেই যেতে চা না, যেতে চাইবে যে তারও 
আশ। নাহ, তুমি দরাণ শিরোমণি দরকারে জোর পুক্বক ওকে শিয়ে যাও। 
আমি আর ওকে চাইনে। তুঝিনরে খিষে তোমার এ রাঙা পাহখানির কাছে 
শত্ত করে বেঁধে বাধ যেন ছটতে নাপারে। ছুউতণ আধার আমার আলাতন 
ক'বুবে। নিজ এবে দারা করে নিয়ে ও । ধেবে। যেন আমার প্রতি অন্ত 
হ'য়োনা। তোনায়ু কত ভঞ্ডে কত মণি মুক্ত দান করে আর অমি একটা 
অসভ্য জানোয়ার মনকে তোমায় অর্থ করছি ভুমি এতে অগস্ত্ হা'ঞোলা, 
নিজগুণে দামের অপরখ মঞ্জনা কারে গ্রহণ কর। তুমিত সকণি গ্রহণ করু, 
যাহাদেষ $্মিষে সব শ্রহ্ণ কর তুবে আর আমার মনটাকে গ্রহণ করবেনা 
কেন?" তোম।র বড় ক হবে, নয়? খবর আানোজার মনট। নিয়ে তোমার 
বট কষ্ট হবে, ভুমি বড় গ্লাওন হবে। তবে আর তোখায় দিই কিকরে। ওঃ 
আমিকি ভয়ানক খার্থপর ! আমি নিজের ধহরণ। ছুরক্রবার জন্য আমার 
হরিঠ।কুরকে কণ্ঠ দিতে যাচ্ছ। ন। হরি! আম আম!র মনটাকে তোযায় দেবোনা। 
তুমি কষ্ট পাবে ত৷ আমার সহ হবেন!) আম জলিয়া পুড়িঞ। মরি সেও ভাল 
তোমায় কঃ দিতে পার্ধনা। তধে এখন কি করি! দয়াময়! আমি রকি 
কদ্ব! তুমি দা ক'ক্ে আমার একটা ঝ।সন। পূর্ণকর । আমি অগ্ত কিটুই চাইন। 
পিতা, মাত/,খ্ভাই, বন্ধু ঠাহায়, সম্পর্দ চাইনা, ধন্ম চাইনা, অর্থ চাইনা, স্বর্গ চাইনা, 
মোক্ষ চাইল। চাই তোমার একবিনদু করুণা । আমার বড় সাধ হয় দিঝ/নিশি 


৩২৪ ভক্তি | [ ১০ষ বর্ঁ-১১শ সংখ্যা, 
০০১১১ টা তি নর ড উিটাটিজ তি িনিিিিউিউিনিরি 
তোমার নামকীর্তনে মান্ডিয়া থাকি, দয়াময় দীনের সেই ঝাগল। পুর জমি আর 
কিছুই চাইনা-_ | 
ওছে-দয়াল হরি পূর্ণ কর এই দীনের জাকিঞ্ন । 
আমায় ভক্তি দাও, আমি করি তোমার লামবশী তি ॥ 
অ:মাব অন্ত সাধ নাই 
আমি শুধুই ভক্তি চাই, ূ 
যেন, হরিবলে, নয়লজলে ভেসে থুলাতে লুট, 
তোমার ভক্ত-পদ-রজে শীতল হয় যেন আমার জীবন 
অন্য কথায় বধির যেন হই, 
ভোমার নামে মজে বুই, 
যেন, তোমার পুজায়, তোমার ধ্যালে, জীবন কাটাই-__ 
ঘেন, তে'মার চরণ, করি রণ (ও দয়াল হরি--হরিঙে 
ঞাণনাসুখাকে দেহে ফযতক্ণ | 
সংসার আমর অঙ্গনে, 
দরিদরতার পীড়ণে, 
তোমার, মপুমাখ। নাম ভুলে যেন, থাকিনা আনমনে 
€তাসার দা বলে, নিদান কালে (ও দয়াল ভরি ভরিভে-া 
যেন, হরি ব'লে ষামু জীবন ॥ 
যেন তোমায় না_থাকি ভুলে, 
সদাই কাদি হাঁরবলে, 
যেন তোমার নাম ভূলে এক পলও যায়না বিফলে__ 
তুমি, বসে আমার হ্দ্‌-কমলে €ও ছাল হরি-হরিহে -) 
তুমি করাও তোমার নামকীন ॥ 
যেন ক্ষুধা ত19 নাহি বয়, 
তাতে যে সময় বুখা যায়, 
তোমার ভক্ত সঙ্গে মহারঙে মন তোমার গুঞ গায় (ফেল) 
আমি চাইনা কোন সোণাদানা,-+ও দয়াল হরি--হরিছহ--) 
হরি, তুমি মৌর অমুল্য ধন ॥& 


অযাঢ মাস্ট ১৩১৯। 1 শত | 
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সবার 


(আর কিছুই চাহলা চাইন। ) 
« অনু ধনে কাজকি আমার ) 
বৈষ্ব দ্াসানূদাস 
কাঙাপ সতীশ? 





০০০ 


মহাপ্রভুর আবদার । 


বারী গু টি 
৬০০ 


(“জগদীশ পণ্ডিত"? ও “হিরণ্য ভাগৰ্ত" 
হই বিপ্রের একাদশীর দিনের 
বিষ্ু্ত পুজার নৈবেদ্য খাইতে 
মহাপ্রভুর আবদার 1) 
একদা বালক বুদ্ধি শচর কুমার; 
কাদেন কাদায় পড়ি করি আবদার! 
সবে বলে কেন বাপ করহ ক্রন্দন*ঃ 
ভাল করি কর দেখি কীভন নভন ! 
শচ কন শুন বাঁপ কেদন] নিমাই 
টুপ করধাহা চাহ আনি”দিব তাহ। 
প্র কন যাদ মোর প্রাণ রক্ষা চাও, 
একটি খাবার মোরে শীত্র আনি দাও। 
“জগদীশ পণ্ডিত" &'হিরণ্য ভাগবত? 
করেছেন ছুই বিশ্রী একাদশী ব্রত ) 
একাদশী উপবামী ইষ্ট 'িষ্ঠ মন) 
বিুী সেবা ল্ঠুগি করে বহু অয়োজন ) 
স্কে সব নৈরেদ্য যদি খাইবারে পাই 
তবে আমি গ্ুস্থ হ'যে হাচিয়া বেড়াই ! 


৩২৬ ভক্তি। [১০ বর্ষ-১শ নংখা। | 








শুনি অমন্তব বাণী শচী ঠ।কুরাণী ; 
কন “এ কেমন বুদ্ধি কিছুত নাজানি 
গরম বৈদ্ধব সেই ব্রাহ্মণ ছুজন 7; 
জগন্নাথ সহিত অভেদ প্রাণ মন।' 
বিদু. সেবা লাগি করে বত সম্ভার; 
কেমনে শণিব তাহা একি আবদার !!। 
হই বিপ্র শুনি সব পরম উল্লাম ; 
৭কেমনে জানিল একাদণী উপবাস?” 
এ দেখি পরম শিশু প্রেমময় প্রাণ; 
বালক দেহেতে স্বয়ং বি) অধিষান ? 
সার্ক মোদেঝ আঙ্জ শ্রীহরি বাপর; 
সেবা দ্রব্য কর সব শিশুর গোচর ! 
ব্রা্ধণ হুজনে লয়ে অর্ধ উপহার) 
শিশুরে আনিয়। দিনা আনন্দ অপার! 
অনন্ত ব্রন্গাণ্ড যার লোমকুপে রয়; 
হেন শিশু ক্রীড়। করে মিশরের আলর ! 
জ'য় জ'়া্তর দাস ত্রাণ ছুজন; 
পুজার সম্ভার হেরি প্রেমানন্দ মন! 
অলপ অলপ মন করিষা সেবন; 
হইলেন সুস্থ গরে শচীর নন্দন) 
প্রাণের ভকত লয়ে প্রেমময় খেলা; 


দেখলেন শ্রীগৌর!ঙ্গ অতি শিশুবেলা! 
নুদীন _-ভ্রীহরিচরণ দে। 


প্রার্থনা ৷ 


কোথা রাধে ব্রজেশ্বরী 
গোপী চুড়ামণি, 


আবাঢ মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি । ৩২৭ 





বাস বিল।সিনী রমা, 

কুষ্টী বিচারিণী । 
কনক ব্রণ কুষণ, 

মী কুস প্রিয়] ! 
কাম কলা বতী কাস্ত।, 

দেবী যোগমাঁয়া। 
কপা করে, প্রেম হৃধা 

করি বরিষণ, 
হুশীতল কর মোর 

তাপিত জীবন । 


তক্তিভিক্ষু-_শ্মদেলমোহন ঠাকুর। 





প্রলাপ। 


৫ 
স্পা ০ ১ 


ছুই বংসরের একইী শিশু গহমধ্যে উপনি্ হইয়া] কীড়াতে উক্মন্ত রহিয়াছে 
এবং তাহার পার্খে শিশুটীর পিতা! সযখে একটী দীপধার রাখিয়া একখানি 
সংবাদপত্র হন্সে শুইয়া আছেন। দৈবাং শিশুষ্টী কাদিগা উঠিল । অমনি ত্রস্ত 
ভাবে তহর পিতা সতবাদ পর দরে রাখিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে রে? 
কাদিস্‌ কেন?” শিশুটা কাদিতে কাদিতে কহিল, “আলোতে একটা পোকা 
উলে গেল, ,তাকে ধল্‌্তে গিয়ে আমাল হার পুলে গেল । উ" লু" উ* 1৮ 
পিতা শিশুটাকে বুঝাইয়া কহিলেন “মুখ্য ছেলে, আলোতে কি হাত দিতে 
আছে ? আলোতে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, আর কখনও উহাতে হাত দিওন। 
বাছা! যদি আবার হাত দাও ফ্রাহলে তোমার জামা, কাপড় পব পুড়ে যাবে 
বুঝেছে! আর কখনও হাত দিও ন।।' শিশুটা তখন বলিল “না বাব৷ আল 
ককৃখনে। হাত দেব না।” মিনিট পনর পরে যখন শিশুর পিতা অল্প তন্্রাভিভূত 
হইয়াছেন তখন আবার একটা দ্র ফড়িং,আলোকের মুখে উড়িয়া পড়িল। '্বভাব- 
সুলভ চঞ্চলতাবশ্তঃ চঞ্চল হস্তে অবোধ শিশুটী আবার সেই ফড়িংটাকে ধরিতে 


৬১১৮৮ ভক্তি 1 ১০ম বর্য--১১শ স্ধ্যা। 


১০০ দস 


যাইল। আলোকের উত্তাপের আশিক্য হেতু তাহার হস্তে ূ্্বাপেক্ষা অধিকতর 
উত্তাপ ল'গায়, যেমন ক্ষিগতার সহিত মে হাত সরাইয়া লইতে গেল, অযনি 
আঅসাবধান্ভা ছেতু দীপাধার সমেত দপটী তাহার পিআর পাত্রে পড়িয়। গেল। 
পড়িবামার শিশুর পিতা চমকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাহার শিশু পুজের 
প্রতি চটিলেন। দেখিলেন যে চেরের মত্ত ভয়ে গ্রহের একধাবে বলিয়। 
আছে। ব্যাপার কি বুঝিতে আবু অধ ক পাচার করিতে হইল ন। ঠিনি 
[বক ও বা/লিত হহয়। শিশুটীকে অনেক ভন করিয়। কহিলেন "খই 
কঙগ্ষণ হইল তোকে বারণ ধন্ধুম যে আঙগোতে ছহাতদিবিনি তুই কিন। আবার 
হত দয়! সব উপ্টে ফেলে একাকার কনুলি। বজ্দাত, পাজি ছেলে” এই 
বলিয়া শিশুটার ছুই পু ছুইটী চপেটাতাত করিলেন। আর ছেথে কে 
'াহার ক্রন্দন ধ্বনি নৈশ গণন তেদ করি ক্রমশঃ উদ্ধে উথিত হইতে, আরন্ত 
করিল । তাহার শিত।ও ক্োধে গৃহ হহতে বাহির হইয়। গেলেন এবং যাইবার 
সম্মঘ্ধ বলিলেন “থাক্‌ তুই পড়ে ॥ যেন কাজ তেমৃনি কল,” হিনি কি সত্য 
মত্যই ক্রোধান্সি ত হইয্বা ব:নীর বাহিরে চলি।! গেলেন ? না শহা। নহে । তিনি 
ভাবিজেন আনিযদি এই গহমধ্যে থ।কি তাহা চলে ছেলেটা কনের ুরুটা 
আরও সপ্তুমে চড়াইবে। অতএব গ্রন্ের বারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি তাহা 
হইলে অন্পক্ষনেই আপনাআপনি তোদন ক্ষান্ত হইতে পাংর। কিন্ত শিশুর 
রোদন ৪ ধামিল না এবং পিত। ৮ পুল বাহম্গ্য নিবকন আর অবধিকক্ষণ বহির্ভাগে 
স্থিরচিত্তে তিচিতে পারিসেন না । তিনি গৃহমধ্যে শুবিষ্ঠ হইয়। দেখিলেন যে 
সাহার সন্তানটা গৃহের মেজের উপর লুষ্টিত হইয়া ক্রন্দন করিছে। হাক়্ন্রে 
অজ্ঞান শিশু! সে তাঁহার পিতাকে পনর্দার দেখিবামাত্র সকল শান্তিজলিত 
ক্লেশ একেবারে ভুলিমা পিতার ভাগবামা পাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি ছলছল 
নেত্রে চাঠ্য়া রহিল এবং কীদিতে কাদিতে কহিল “বাবা, আমি খাবাল খাব 
হরি, হরি! কোথায় মে ক্রোধ, কোথায়, মে তুর্বাক্য ও তত্র ভংমনা? 
তাহার পিশাও অমনি তাহাকে বক্ষে তুণিয। ধরিলেন এবং কত শ্থিষ্ট ঝক্যে 
তাহাকে সান্তনা দিতে লাগিলেন । একটা মিষ্টানস্থলে দুই হস্ত্রে ছুইটী মিষ্টান্ন দিয়! 
বারম্থার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং শিশুর পুর্ববকৃত অবাধ্যতা হেতু 
নকল অপরাধ ভূপিয়। যাইলেন। কি গিংশ্বার্থ পুক্র বাংসল্য! কি পবিত্র ভালবাসা !! 
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দয়াময়! তুমি যে আমর পিতা। আমি তোমার অজ্ঞ ন শিশু। জ্ঞানে 
অজ্ঞানে আমি বহুবিধ অকর্ম করিতেছি। আমাকে শিক পিবার নিমিত্ত, 
আমার মঙ্গজের নিমিত্ত ব্ুনার কতই ন1 উপযুক্ত শাস্ত দিয়াছ ও দিতেছ। কিন্ত 
অজ্ঞানতা বশতঃই হউন অথব1 আপাতমপুব লাভ।শায়ই হউক আমি আবার সেই 
দৌষণীয় কশ্মে পিপ্ত হইতেছি) উপরি উদ্ত শিশুর আলো ধরিবার ন্য যু পুনঃ পুনঃ 
নিষেধ সত্বেও আমি আবার পাঁপ কর্ম বপ আলো ধবিতেছি ! ইহাতে আমার 
হস্ত দগ্ধ হইতেছে সত্য কিন্ত গরক্ষণে সমর্খ হুলিষা আবার উচ ধবিধ! ন্বয়ং 
কট ও যাতনা ভোগ করিতেছি এবং ত২সহিত,তোমারও অপ্রিয্বভাজন হইতোছ। 
তাই বলিয়! কি প্র! তুমি আমাকে ত্যাগ করিষে? তাই বলিয়া কি তুমি 
আমাকে ক্গানেত্রে দেখিবে না? তুমি ঘি আমার প্রতি বিবক্ত হুইয়! আমাকে 
না দেখ প্রভো ! তাহা হইলে পিঠহার। শিশু কার কুপাভাগী হইবে বল পিতঃ 
বল তোমার অবোধ, অন্রান শিশ্র কাহার দ্বাবদেশে কপা ভিক্ষা করিবে ? হে 
জগংপিতা! আমি যে অবোধ আমি শিশুর ন্যায় বিবেক বুদ্ধি রহিত। অজ্প 
বয়স্ক শিশাকে তাহার মাত। পিত। বিবিধ ছুষ্বর্ধু হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত কতই 
না উপদেশ দেন। শিশু কিন্তু উ্থা শুনে না। সুবিধ' পাইলেই হুক্ষত্র করিয়া 
কেলে। কই তাই বলিয়া ভাহাত মাতা পিত। তাহাকে ত ত্যাগ বরেনা? 
তোমারই কোনও সন্তান গাহিয়াছেন, 

শত অপরাধ করিব চরণে, 
তুমি ত করিবে ক্ষম]। 

পরতো ! আমি ত অপরাধ করিবই। ভ্মি আমাকে মহহ্গ উপদেশ দাও না 
কেন, পাপের নিমিত্ত মহত্র উপণুক্ত শান্তি দাও না কেন আমি কিন্ত পরমূততর্তেই 
সমস্ত ভুলি আবার শিশুর স্টায় পাপে লিপ্ত হইব। যখন আবার তোমার শান্তি 
ভেগ করিতে করিতে যাতনায় অর হুইয়! উ উঠিব এবং “এইবার আমাকে ক্ষম! 
কর প্রভো 1” এই বলিয়। যখঙ্গ ক।ধিতে থাকিব তখন তুমি কি স্থির হইয়া 
থাকিতে পারিবে? তখন কি আমাকে «কোলে তুলিয়া আমার গক্ল অপর।ধ 
ভুলিয়া তোমার অন্তবাধ শিশুকে আবার নব আশ্বাদে আঙ্বাস্তি করিবে না? 
বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর ক্রমে ভালম দ জ্ঞানের সার হইলে সে যেমন আপন! 
আপনি একে একে ছুক্র্ম পরিত্যাগে বদ্ধপরিকর হয় সেইরূপ হে পিত:! আমি 
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এখন অবোধ, অজ্ঞান ও নিরক্ষর; এই' হবিশাল সাংদারে কে'ন্‌ কর্ম দোষণীয়, 
কোন্‌ কর্ম হিতকর তাহ! উত্তমরূপ হৃদয়গগম করিতে অক্ষম। যে কর্ম করিলে 
আপনার উপকার হইবে, জগতের উপকার হইবে, হয়ত, মায়বিনী কুহকিনী সেই 
কণ্মটী তদীয় মায়া প্রভাবে আমার সন্মখে এমনি বিভীষিকাময় করিথা তুলে যে, 
আমি দূর হইতে সেই কর্ম হইতে বিরত হই । আবার দুষ্বদ্ৃগুলি এমনি মধুময় 
করিয়া তুলে যে আমি উহ1 সংকম্ম ভ্রমে উহাতে মনপ্রাণ ঢাপিয়া দিয়া দিবানিশি 
রত রহি পরে যখন এঁ অলক্ষিত পাপ কর্ম অসহনীম ও বিষময় ফল প্রসব করিতে 
আবভ্ত করে তখন সেই ডাকিনী ধিল খিল, করিয়া অট্রহাসো ব্বীয় মাধ়াবরণ 
তুলিয়া! লয় এবং তংপাপ কর্দুজাত অগ্রিময় ফল আমারই সন্া্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া 
আমাকে দদ্দিয়া দর্গিয়া দুধ্বিষহ যাতন। দিয়া থাকে। তাই কহি প্রতভে।। এই 
সংসারে ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা অন্তাবধিও আমার জন্মে নাই সংকর ভরমে 
কতই নাপাপ কম্মী করিতেছি। শিশুর বয়োতৃদ্ধির সহিত যেমন তাহার সদদং 
বিবেক শক্তির ধীরে ধারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ক্রমে আমাকে জ্ঞান দাও, 
বুদ্ধি দাও, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা দাও য!হাতে বয়স্ক শিশুর স্টায় আপনা আপনি 
একে একে সকল দোষণীয় কণ্ম হইতে বিরত হইতে পারি। যেপধ্যস্ত ন 
আমার প্রকূত জ্ঞানের সঞ্চার হইবে সেই পধ্যস্ত আমি যে শিশুর ন্যায় অগণন 
দোষে দোষী হইব ইহা আশ্চর্যের নহে কিন্ত তুমি যদি তোমার অন্দান সন্তানকে 
ুবর্দের নিমিত ক্ষমা নাকর তাহ) হইলে উহ! বরং আশ্চধ্যের বিষয় হইয়া 
উঠিবে। তাই কহি প্রভো! যগ্তপি কখন বুদ্ধি দোষে দুকশ্্ম করিয়া ফেলি 
এবং সেই ছুষ্বর্্ম হেতু পরে যাতনায় অস্থির হইয় উঠি তুমি কি তখন পিত। 
হইয়! তোমার সন্তানের ছুংখস্থির হইয়া দেবিতে পারিবে? তুমি কি তখন 
আমার সকল অপরাধ ভুলিয়। গিক্ন। আমাকে সান্তনা ঝাক্য দিবেন? 


উচুণীলাল চন্দ 
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শেষ নিবেদন। 


অই দেখ ভাই চাহি চাবিদিকে। 
ক্ষয়-ধ্বংস-শৃত্যু মকলেই হাকে ॥ 
আলি যে খুহুম কোরক আকার 
কণ্য প্রশ্ষটিত কি গন্ধ-বণভীও। 
প্রশ্ন বিওক পূলায় পতন 

বণে গেল “ধশ। আমাব মতন ॥ 
উ/ঠল তপন হিঙ্গল বরণ 

যোৌব-ন শ্রতাপে গাজ্যপ্ পাপন- 
কর, আবাশ্রেতে তা।জল জাবন 
বল গেল ধশ। আমার মতন ॥ 
অজিকে পুৃণমা পুচ শর খাসি 
ক্র বিতরণ স্াষেরু বাশি, 
কাণিকে অমার আধারে মগন 
বণে গেণ “দশা আমার মতন ॥” 
আ।সণ মোহন*বেশে জত্রাজ 
কিছুদিন সাধি যখ্ধে নিজ কাজ 
অজ[ন। প্রদেশে করিল গমন । 
বণে গেল “দশ! আমার মতন ॥” 
হেনমতে ভান! যেদিকে চাহিবে 
ধ্বংসের গুধৃগ্ দে(খঞ্ডে পাইবে 
'ক্ষয়-ধ্বৎস-মৃত্যু”' কাপবে আবণ 
“ক্ষয়, ক্ষণ স্থায়ী, উ্ান পতন ৪” 
চলহ শ্বশানে শুনবে হুনীতি 
হাসি নরমুণ্ড কহিছে ভারতি ১-- 
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''বিল।মিতামগ্ কেনহে ভুবন 2 
সকলের দশ। আমার মতন 0” 

“শুন শুন ভাই । বিকট টাংকাবে 
থেকোনা বিভোর মায়া তশ্জাযোরে ॥ 
মহগ্রন্থ-পাঠ কর মংসঙ্গ 
পরিহীর কর ব্ষিয়ীর সঙ্গ 

বিতাড়িত কবি কুবুত্বিরগণ 

হুবৃত্তি নি5য়ে দেহ দিংহামন ॥ 
মৃত্যুকে সন্দদ। ঘন্মুথে বাখিবে 
[হতাহিত ভাবি কাধ্যে হাত দিবে॥ 
নিজ দে!বাবলী করিষা লিখন 
সতত সম্মুখে রাখিবে স্থাপন ॥ 
আহার-বিহারে সাবধান হবে। 
মিথ্য। কথা হস্ত, বিক্রপ তাজিবে ॥ 
এক পিতা মাতা হইতে উদ্ভব 

ভাবি নিজ সম দেখিবেক অব ॥ 
পদ্ব-পত্র-গত জীবন ষেমন 

তথ। সব কশ্ম-কর সমাপন ॥ 
পলমাড়া-ক্জাঁনী গরুর গমান 

খোরহ সংসারে, ডাক ভগবান ॥ 
থাকিলে ঈএরে মতি নিরস্তর 

যত বাঁধ তব হইবে অুগ্তর ॥ 
পুতুল খেলায় মগ্রা তত 

উদ্বাহ বলার নছে যতদিন ॥ 

দাঁন ধ্যান পুজা মোদের (ও) তেমন। 
ধত দিন নাহি মিলে জনার্দন [. 
গান-কন্ম্ ধর্ম, অকন্ম মকল 

বুঝি কর কায, হে ভাহ সঞ্ল 





আধা ঞ্মাম) ১৩১৯ ] ভক্তি | ৩৩৬৩ . 


ক্রিটিক 
ক্িআর বলিব বেলা যা যার। 


করি কাজ এম-_-এমহে তৃঝায় ॥ 
এ 





জবসন্তকুমার গ্রাখানক্চ। 





খোজ । 


কথ।টধ যাই হোক্‌ কিন্তু কখন, ঠিক কোন্‌ সমরে জিলিষটা একজনের প্রাণের 
ভিতর হটাৎ এমে ঠেলা দেও তা সে নিলে অনুভব কনে গিয়ে নানা বুকম জটাল 
মনোবৃতির ভিতর হারিয়ে ফেলে । এ যে ঘুম ভাঙ্গা থেকে আব|র চোখ বেজ 
পর্যন্ত মুনটা বাহিরের সকল রকম জিনিব গুলাকে ট্ুয়ে বেড়া এ যেতার মতন 
আর পঁচট। মন্রে বিবিধ ভাবের রং লাগিখে নিজের ভিতর ঘে অপর মন গুলার 
প্রতিবিন্ন নিয়ে নিজগ্র কর্বার চেষ্ট] করে ভার মধ্যে কোন্থানে সেই বহস্তটুক 
লুকিয়ে আছে যেটী ভিন হমেও এক, পুথক হয়েও পুথক নয়; সেইটা খোজা 
যায় কি র্বোজ| যায় না সেই কথাটাই একবার তলিয়ে দেখলে হয় নাকি? 
আমরা যেমন করেই আসিনা কেন এই পৃথিবাঁতে যখন বেশ জাকিয়ে বসা গেছে 
আর খুব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বরাবর বাড়িয়ে আস্ছি তখন নিজের ঘরটা। 
একবার খুজে পেতে দেখলে হম ন! কি যে, যেজায়নগাটায় আছি সেটাথাকৃবার 
মত কি গেলে চলেযাবার মত। তুমি হয়ত বলবে যখন পৃথিবীটা] আমাদের 
পুরার্তন ভিটে আর এই এত অগণিত বংসর যাবৎ আমর এর রাজ। হয়ে বাজ 
হুখভোগ - কচ্ছি তখন নাই বা দেখলাম আমার অবস্থা, নাই বা খুঁজল/ম 
আমার এখানে আশে পাঁশে তিতরে বাইরে কি আছে লা আছে। কিন্ত তুমি 
হিন্দু তোমার হয়ত মনে নেই কেন তোমার দেশটাতে বিদেশী এসে রাজা হয়েছে। 
তুমি বড় কুঁড়ে তাই তোমার কুঁড়ে ঘর ঘোচেনা। তোমার ঘরের একট! কাগজ 
খুজতেহলে তুমিবল “কে স্ভত খটাঘীটা করে থাক্‌ পরে দেখ বো”? কিন্তু তে]মার 
শ্বর খুঁজে বিদেশ্টী এসে গেমার রহ্ধ লুটে নিয়ে যায়। সেই জন্য বলি তুমি 
পৃথিবীতে ুড়ো হ'লেও, তুমি পৃথিবীতে একাবিপড্য করেও হে" মানুষ! 


৩৩৭ তক্তি |. [১০ম বর্ষ--১১শ ঈংখ্যা। 


রপ্ত 
তোমার ঘরটা একবার ঝজে দেখো); ল। হলে যারা তোমাদের লীচে যাদের পও 


বল তারই তোমদের রাজা হবে। 

এঁষে পুর!তণ ধষিরা বেদের একটা গুরু গম্রীর হুরে আব মধুর আকণণা 
ছন্দে “উত্ভিষ্টতঃ জাগ্রতঃ) বলে চেচিয়ে ছিলেন তা কেন গন? ভারা আনেক 
ধোজ করে ছিলেন ভারা যেখানটাধু গ্রথম বাসা বাধতে এগেছিণেন সেখানের 
জন বাধু অখ্রি আকাশ পুধিবী চারিপাশেব, জে ছিণেন আর খুজ গেলেন কি ৭ 
লা ৫পেলেন ত অর পল। মেলন।। শুরু বলে গেলেন 'অআব।6 মনগগে চর ॥? 
তাৰ পরথেকে যে কেউ খুঁজতে যান মেই হারিয়ে যায় । কথাটা কিন্ত উন্টো, 
হয়ে গেল কেন না অমর বণি সে হারয়ে গেল অথচ সে বলে “পেয়েফি 
পেয়েছি" আর দ্বিতীষ কথ! তার কাছে শোনা যায় না। | 

ক্ষন্ত এই অনুনগ্ধান করবার যে উপারটা, যে. ক্রেখটা মে নিয়েছিল 
খুজতে খুঁজতে পথে ঘাটে যাকইু দেখপে ত। ধখা।র ও দর্শনে ধরে রেখে দিলে। 
কেন কলে জান? মানুষের মনে অপত্য স্নেহ বাপে একটা বুঝি আছ ॥ সেই 
বৃত্তট। বল্লে আহা যে বাছারা পুখিবীতে এরপর জঞ্জাবে তারা আবর কোথায় 
ককরে হাতড়াবে তাদের জগ্ত এই ফন্দ রেখে দিলাম তার! সাবাপক হ'লে 
দেখবে আর কড়ায় গণ্ডাব সব বুঝৌনেবে।” কিন্তু যে শান্ত, দর্শন য.র 
তিতর দিয়ে আমা এখন খুজতে যাহ ভার শেষ কালে দেখি হিসাবে 
মেলে না। এখঁজতে গিয়ে জটীল হয়ে পড়ে গোপক ধাধ! তৈযাব হয়ে যায়। 
তার মানে কি? 

তার মানে আর কিছুই নয় কেন্ল বিস্মৃতি আর আলগ্ত। কেননা শান্ত 
স্মুছের মধ্যে পড় ল্হে হ।খু ডুব এমন হবে যব জা ভুলে যবে আর এমন 
অংলন্তু হবেযে ঢেউএর মাখার ওপর অভিমানের [ডিঙ্গিতে উঠে কল কপ কত্ত 
কণ্ডে চারি!দক মুখরিত করে তীরে এসে সটান ঘুমিয়ে পড়বে; তোমার যে অনন্ত 
যাঁঞা তা প্ষপ্পেও মনে আম্বে না । মেহ জগ্ত পুরাতন ঝষিরা শুধু শাস্ত্রের ভিতর 
জতে বারণ করেছেন কেননা কাসেমের ম্‌ত একধর টাঞ্চর সন্ধান পেলেও “চিচিং 
ফ.1", কথ।ট। যদ মুখস্থ কনে ভূলে যাও তবে টাকা পেয়েও পাবে না। কাজে 
কাজেই দে খোঞায় একট! পরিগ্রম খুব হবে বটে কিন্তু তার সঙ্গে ধ্দি জিনিষটা 
পাবার জন একটু লোভ বেশী হয় তবে এমনি মঞ্জা যে, যে মত্যর্কে সে এত 


আধাট মাস, ১৩১৯] ভক্তি । ৩৩৫ 


০০-55-5585 টা 
খঁ,জছিন তাকেই নিষ্তীস্ত কাছে দেখতে পাবে। তবে এই এখোঁজায় যে হুড়ঙ্গের 
1ভতর প্রবেশ বন্তে হবে তার সন্ধান কে দেবে? 





ঠিক এইখান্টাতে মানুষের প্রাণে কোন্‌ সময় খধোঁজার জন্য ব্যাকুলতা 
জেগেওঠে তা কে বলুতে পারে ? এই পৃথিবীময় লোক কিল কিল কচ্ছে, দেশে 
দেশে (আবার ডা্গায় কুলোয়না জলে বাসা করে) দিন কাটাচ্ছে এই যে এদের 
প্রাণে একসঙ্গে এক বূকম একটি প্রগ্গ কেন ওঠেনা। এইটাই লা কড় বচগ্যের 
কথা; আমি যেমন করে "ভাবি তুমি তেমন করে ভাব না; আমি ওঁ অমল 
ধবল শৈল শ্রেনীর উপর সন্গ্যার হ্র্য|স্থ্ের কিরণম্পর্ণ যে চক্ষে যে ভাবে দেখছি 
তেমনি কি ঞ ভুটায়ট! দেখছে নাত দেখে আমার মনে যেমন রস. তৃপ্তি, 
শাস্তি আম্টিছে ঠিক তেম্নিটী ওর মনেও আদছে? না ভাত আপন!) তবু আমি 
আৰ প্র ভুটাষ্বাট। দেই মীনুষই বটে। 


এই যে এতট| তফাৎ অথচ এক, এজনা শোজ। জিনিষটা! মানুষের প্রাণের 
ভিতর এলে কোথাও কোথাও বেক্ছে কোথাও একবারে লুকিসে রয়েছে 
কিন্তু লুকিয়ে ধাকৃলেও যাদের প্রাণে লুকিয়ে আছে তারা৷ কিন্তু এষুনি ঠকৃছে 
যেকি বল্ষো। কেনন। তারা ঘর্দি একটা ঝর দেখে যে তাদের মন্রেধে 
ছুটোঁছুটী ছটোপাটা আর রি সঞ্গে জিনিষের সঙ্গে অনবরত লড়াই তারই 
ভিতর খোজ করবার জন্য একটা ডিটেক্ট্রভের মত একটা মোট রকমের 
ইচ্ছাকে অপর পাগট। কামনায় ধরে চেপে রেখেছে তাহলে তারা কৌমর 
বেধে লঠন হাতে করে পথে পথে খুঁজতে বেরোয় । কিন্তু প্রথমত মানুষের 
প্রাণে এই খোঁজার বৃত্তিট]কে খুজে বের কত্তে হয়। 


যি খোজ।র দেখা পাও তা হ'লে তাকে বোজে।' তোমায় বেশী কিছু কে 
হবেন। খুব ধাঁকী। মার খুলবেই খুলবে । 151১9০0151৮ 27৫ ॥; 51721 109 
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খেদেক্তি। 


পাও 0 € শপ 





গাক্তন করম ফলে, 
 ছুবিষহ ছুঃখানলে,_- 
ইইতেছি দৃবীভূত, কাদে প্রাণ অনিবার 
টুঃখেব নাহিক ওর, 
চিন্তাকীটে নিরস্তর-+ 
ততৈছে জর জর অবধন্ন প্রাণাধার ॥ 
ভকতের সঙ্গ গুণে, 


ভক্তি শাশ্পশ অধ্যয়নে, 
হয়েছিল এ ই্দয় আনন্দ অনিথাধার। 


ংসার তপন তাপে, 
রোগ, শোক অনুতাপে, 
বিশুদ, মনগিন এবে নিরধধি ছুঃখাগার ॥ 
এ ছুঃখের বোঝাবহি, 
দারুণ যন্ত্রণা জহি, 
শ|ভ্িহশন প্রাণে ভবে কতকাল রব আর। 


৬ 
৫ 


দয়াল হরি কৃপায়, 
পাইয়ে মানব কার, 

আশ! না পুরিল হার, আসা যাওয়া হল সার 
দয়াময় গৌরবীায়! 
কপাকর অভাগায়, 

নিবাশার আশ। তুমি অনন্ত করণধার। 
তব রাঙ্গা শ্রীচরণে, 
নিবেদি কান্তর প্রানে 

সিদ্ধ কর শান্তি-নীরে - দ্ধ হৃদি অভাঞ্চার ॥ 

জপ শিতৃরণ, সরা 9... 


ছল পাবা তেরা 


১এশ নথখ্যা। 
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প্রাথনা ৷ 


৯০১৩১৬১৫৭১১ 


“অহংহরে! তব পাঁন্দৈকমূল- 

দাসাভদাসোভবিতাম্বি ভ্রঃ। 

মনঃ শ্মরেতা-সপতেগ্ ণানাং 

গৃণীতবাকু কম্মকবোতু কীথঃ ॥ 
হে দয়ামবুপ্রীহরে! যে সকল ভক্ত, সর্বাভীষ্টপ্রদ শান্তিময় তোমার শ্রীচরণ- 
মূলে আশ্রস্ গ্রহণ করিয়াছেন, ধাহারা কায়মনপ্রাণে তোমার শ্রীচর্ণে আক্স সমর্পণ 
করিয়াছেন, আমার একাস্ত বাসনা আমি যেন জন্মে জন্মে তাহাদের দাসানুদাস 
হইয়া, বাক্য দ্বারা তোমার নামগ্ডণ বীন্ুন, মন দ্বারা তে।মার লীলাগুণ 
স্মরণ এবং দেহদ্বাবা তোমার সেবার কাধ্য করিয়া ধন্য হইতে পারি।  * 3 
লীলাময়! তোমার শীল! নিকেতন, এই জগত সংসারে জীব মাজে 
তোমার ক্রীড়। পুক্তশিক, তুমি নিরন্তরই তাহাদের লইয়া নানা প্রকার খেলা থেঞ্জি 
তেছ, কিন্তু মাঁয়ামুগ্ধ জীব যতদিন খেলার মর্ঘা বুঝিতে না পাবে, যতদিন অকপট 
প্রাণে তোমাকে আত্ম সমর্পণ, করিতে ন। পারে, ততদিনই তাহারা আপনাপন 
কর্মমানুযায়ী ফল ভোগ দ্বারা 2ুখ দুঃখের ঘ।ত গ্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া থাকে। 
যাহাকে তুমি শিজগ্ুণে কৃপা করিয়া-.আপন করিয়া তোমার খেলার মম 
বুঝাইয়া দাও কেবল সেই ভাগ্যবণ ভাগ্যবতী নরনারীই, তোমাকে আপন 
করিয়া কায়মনে তোম।কে আত্ম সমর্পণ করিরা কর্ম ও কর্মমফলের হস্ত'হইতে 
নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হর) মঙ্গলনিদান! তুমি না বুঝাইলে তুমি না কৃপা 
করিলে কে।টী কোটা জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিলও তো. কেহ তোমার লীলা খেলার 
মর্খ্ব বুঝিতে সমর্থ হয় না। তাই কাতর্ধ প্রানে প্রার্থনা, তুমি আপন গুণে 
এই নিগুণ দশীনহীনকে জগৎ ভা তৌমার আনন্দময় লীলা 'দর্শনোপযোগনী 
ভারনেত্র প্রকাশ করিয়া দাও, আমি তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তোমার 
প্রদত্ত ভাবনেত্রে তোমারই পুর্ণানম্দমন লীগার: সব্বা অনুতূব করিয়া ধন্ত হই 
যাই। তোমারই অশেষ করুণ] বলে বেশ বুঝিযাছি ও বুঝিডেছি যে, সংসার 


শ্রাবণ মাস্ ১৩১৯। ] দুক্তি | ৩৩৯ 


স্পা 


স্পা ০১ আস এ সস ১ 
অতি ভঘঙ্ষব স্থান, এ স্থানে পদে পঙ্জে পদস্গলনের ভষ 1 কেননা ব্শে 


দেখিতেছি যে, আকুল প্রাণে কার্ট “না কান্দিঘা, তোমাৰ নিকউ হইতে যদি কখনও 
ভবের কণামাত্রও লাভ করিতে সমর্থ হই, 'তবে ভাবে মগিতে না মজিডে) 
খেলার মন্দা বুঝি বু ঞ্ঘ হহতে ন! হইতেই এন ধিক্ষেপ, এমন অশাস্তি, এমন 

ভাব উপস্থিত হয নে, ভীশাত অত্যাভারে মঞও। পহিশম,। সকল আশা ভরসা 
ও সকর্প প্রন ভাবই এপেবারে সঞ্লে নিন্মুল ' হ্যা যা । ভাব লাভ কাযা 











যেই শাস্তি লাভ করবিয়াচিলান একেনাবে ভর শহওখে অশান্তি আমিযু 
ক্রেদুশর উপর (শে দিতে খাকে। 

হে সর্পবুনবন্তা পিগজীবজীবন | অং পিন আমাকে এইরপ ভাবে 
পরীক্ষা করিবে, আমি ফেতোমীব পরীক্ষণ মন আযোণা, একপ ভাষে, 
ওঠানামা কল্তে আমি যেস রণ অনমর্থ। ফদি আশাকে ওগানানা করাইসা 
তোমার হুখ হয, যদ আনীকে ক দিষা "মু আানণ পাঁও তবে কুপা করিয়া 
আমাকে তাহা বঝাইয়া দিথা যৃ$ হচ্ছি] ক দাও আম কিছু বলিবনা। এই 
ভাবে খেলার মন্ত্র ন। বুঝাইজা দিঘা আবু ওঠ) শামাব বষ্ট দিওনা, সামি এ 
ঘও্রণী আর সহা করিতে গার না। যারা ভোমান্ে একেবারে ভাবেন বা 
ভাকেনা, তাহাব্র। এক বকম বেশ আছে রম্য নাথ! এখবাব ডাকিয়া! বা একবার 
ভ বিয়া তোমার অনতোপ্ম ভাবের আভা গাগ ণখাহা। বপিত হয় তাহাদের যে 
কিরূপ কু অন্তর্ধীমী তুমিতে। তাহা সকলই জনিতে পাব। তোমারই কপান 
খধন তোমাকে ভাবিস্তা তোমার ভাবের আহাষ লাভে সমর্থ হহয়াছি। তোমা 
ভাবিলে, তৌম্ণকে ডাঞ্চিলে তোমাকে অক্পট প্রথণে ভাল বাসতে পারিলে যে 
হুখ পাও যায় এই বিশ্বাস যখন আঁগিয়াছে তখন আর বিক্ষেপাদি দিয়া সেই 
হথে বঞ্চিত করিয়া দুঃখ দিওনা । বমি এপা করিমা সমগ্ক বিক্ষেপ, 
সমস্ত বিপদ গ সমস্ত অদ্ীব দুর? £) ৩, এবং আপশর্ব কর যেন বিপগা- 
পদের খাত প্রতিঘ্ঁতে চঞ্চল ন্‌ হই । তোম।স তাবে মজিথা তোমার খেলগাপ 
ভাব হুদঘ়ঙম কতিয়া যেন অবাধে সংসার ক্ষেত্রে ভোমার নামের জয় দি 
ভবন কাটাইতে পারি) রাঞ্জ রানুর বাঞ্চকনওরর [নিকট যেন দীনহখন্জ 
কাঙছগালের এই ক্ষুঙ্ঞ্রার্যনাটী প্নতুন না থাকে, হৃহাঁই গাথন।। 
জীদীনেশ চন্দ্র শর্মা । 





৩৪ ০ ভভ্তি | [ ১০ ব্ষ--১২শ দশথ্যা 


রানীর 





কটা 





তুমি হে শৌরচন্ছা। 


তকত হূদৃধ মানস রণ্রন, নিখিল ভূবন বন্য ॥ 
তুমি শচর দুলাল, পরম ধণাল, খৌরন্যান্ত্ি লইযা। 
পতিত তারিতে নাম বিলহতে, ছ্র্ধারে এলে নানিবা ও 
দিপে জাপুণদহে ন, গুলি প্রেম, 
(আঞ) দেখ।ল বসের রদ ॥ 
বহে ও আশলা বন । 
তুমি নেন হিপার। ভবিবলোহর। ন ফাপিশনত নদ ৪ 
আজি নাম গনে 2 5 ০ ১নে, গেছে যোবশ জরিনা! 
গভীর আধারে দে রেঅছি যে আম পড়িয়া॥ 
বিত প্রাণ ইনাম নে 
হহষে আছ যে অন্ধ, 
তুমি, ভ্রিপোক আলো? নাশ দুখ শোক, 
ঘুচাঁণে দাওছে ধন্দ ॥ 
এভে প্ীগৌ 'চ স। 
৮ত1ম। রি ₹ত এ মোন চিত্ত, সভাপে গেছে হলিয়া। 
তুমি রসিক নাগর, সের সাগব দ।ও প্রেমরুস রসিযা ॥ 
ককণার একবিন্ু-সকারে লভিব পরমানন্দ। 
মধুর বাকানে। গাহিব অংগশত, দাও হে পদারবিন্দ £ 
হে মোর গৌরচ:, ॥ 
আমি দীন হীন, সদাই মলিন, তোমারি ভরসা কছিয়া। 
বহুর্দিন হ'তে পড়িযে বিপদে, কাতবে সাছি ধে চাহিয়।॥ 


শ্রাবণ মনু, ১১৯) ভর্তি | ৩৪১ 


চি 


গুছে বিপদ-বারণ, অধম গারণ, 
ছাড়হে চাতুরী-ত। 

হে করণাকর, দীনে দরাকর দুরকর ভব-বদ্ধ॥ 
»হে আমার পৌরচন্্র ॥ 


লন__শঠরসিকলাঁল দে ।* 


বষশেষে নম্পাদকীয় নিবেদন । 


চর 
পপ 06 


তক্ত গ্রাহক অন্থগ্রাহক মহোদয়গণ! মুখ দুঃখের লীলা নিকেতন সংসার 
ক্ষেতে, আপনাদিগণের ভালবাসা ও শ্রী শীভপবানের অপার করুণারবলে দেখিতে 
দেখিতে আপনাদিণের অতি ন্সেহে প্রতিপালিতা ভক্তি পত্রিকাখানি আর একটী 
বংসরের পুণতা লাভে অম্্থ হইলেন। সম্য় কাহারও হাতধরা নয়, সে কাহারও 
হু, দুঃখ, ভাল, মন্দ, হিতাহিত বিবেচনা করিয়া চলেনা, সে নিরন্তুরই নিজ 
কর্তব্য সাধনে রত | কেহ তাহাকে দেখুক আর না দেখুক, কেহ তাহাকে যত্বু 
করুক বানা কুরুবাসে তাহা লক্ষ্য করেনা বা নিজ কর্তব্য পালনে কখনও 
পরান্ম,খ হয় না, সে নিরুন্তরই জগতের যাবশীয্ব কার্ধ্য কলাপকে অতীতের অতল 
সলিল গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া হু ছ শঞ্চে চলিয়া যাইতেছে । তবে কেহবা সাধন 
ভঙ্নার্দি বারা আত্মার উন্নতি দিধান করিয়া সময়ের মংব্যবহার করিতেছেন আর 
কেছবা সর্দালোচনাদ্প অমুত পানে বঞ্চিত থাকিয়া ধিন দিন নিজের আত্মার 
অধংপতন করিতেছেন এবং অপ্নুরের প্রাণেও এরূপ ভাথের বিষময় বীজ সরারিত 
করিয়! দি১পরোপকার সাঞ্চনের পরিবর্তে খোর নারকীয় ভাবের পুষ্টত1 সাধন 
করিতেছেন ও তগবান্রর নিকট পদে খুদে অপরাধী হইতেছেন। 


সাধন তজনৈরত সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতী নয়নারী সৎসঙগও সদালোচনাজি 
রূপ নুধাহয় ফেল সংগ্রহ ধরিয়া মানবজীবনের লক্ষ্য ও কর্ম মূহের পাঁরণাঙ 
স্থির বনি! লিজ নিজ কৃসংখ্কার ও কুপ্রবৃতি প্রহৃত কুৎসিৎ ভাবসকলকে কালের 


৩)সিহ শি | [১*মবর্প-১২শ সংগ্যা) 





প্রধল জ্রোতে ভাসাইয়া দরিয়া ক্রমোন্ততীর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। 
তাহার। সমথের গতির সহিত এইবপ অঞ্ুভব করিষা থাকেন যে, একটা বৎসর 
গত হইল তাই কত প্রকার নৃতন নৃতন কথা, নৃতন নূন ভাবপূর্ন শিক্ষা শাতে ধন্ঠ 
হইল[ম, জীবন প্রদীপের যুত্ট%ু তৈলক্ষয়ু হহল তাহ] যেমন আব কিজিশা আগিবে 
না॥ আমারও এ সঙ্গে মঞ্গে যে সকল অন্রান জনিত মক্ততা ও মন্দভাব সকল দর 
হইয়! গেল তাহাও আর ফিরিবেনা ; আমি এক্ণে আগামী নৃতন বধে নতন নহন 
বিষয় শিল্ষালাভ করিয়া ও অনুষ্ঠান করিয়া ইহা অপেক্ষা ক্রমে উন্নত-_ শুদ্ধ 
_পরিত্র হইব” । সদ্ালোচন। সদুপদেশ ও ভগবন্তুতক্তগণের পবিত্র আচার 
ব্যবহার সন্দদ্ধে আলোচনা যে কত এ্খকর ও কত আবশ্তবীত ক্রমোনন'জীর 
সোপানে সমারূঢ সেই নলনারীগণই তাহা বুঝিতে সমথ । 


আর যাহারা নিঘনিজ বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহময় শৃঙ্থলে আবদ্ধ হইবা, 
কেবল মাত্র 'অসহ্সঙ্গ, পরচচ্চা প্রভৃতি কুংমিৎ ভাৰ আকণ লইয! জীবনের 
অমূল্য সময় অতিবাহিত করে, আত্মোমতীর দিকে কিছুমাত্রও সক্ষয কবেনা, 
যাহাদের [ববেক শক্তি তমোগুণবপ মেঘে সমাচ্ছাণিত, তাহারা সদ্দালেচিনা 
সংসঙ্গ বা সতগ্রন্থাদি অধ্যরূনের যেকি আবশ্যকতা তাহ! বুঝিতে পারে না বা 
কাহাকে বলে তাহাও জানে না, কেবল ভোগোম্.খ ইন্দ্য়িগণের দস হইহা অংচার 
নিদ্রা্দি দ্বারাই সুছুল ভ মানব জীবনের অশুল্য ঘময নষ্ট করে, একটা ব্য গত 
হইলে, তাহাদের হৃদয়ের পাপ তাপ, হা হতাশ, জাপ। যঃণা প্রভৃতি কুফল ডাঁনও 
বুদ্ধি পাইতে থাকে। তখন কেহবা ভাষে হাখ! হায়! হইলকি! যেোব্ষ্ন 
ভোৌগের জন্য স্ত্রী পুক্রার্দি পরিজনবর্গকে লইয়া সুখ ভোগ করিতেছিলান তাহার 
তো! একটা বংসর্‌ কমিষা গেল, কৈ-আশানুকপ আনন্দ, আশানু কপ নুখুতো, 
পাইলাম না । দেহ বা মনের অশ।টিতে। দূর হইল না, কর্মুর বা কশ্মাকপ ভোগের 
তে! শেষ হইলনা; হায় হায় কি করিতে কি করিলাম । 


আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহার! উক্ত দুই ভাবের কোন ভাবেরই 
ভাবনা ভাবেনা, তাহার! কেবল বৃখ। ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া ইন্ছিএগণের আদেশ 
ক্রমে 'বুথা আমোদ আহ্নাদে যে কোন প্রকারে দিনপাত করাই জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য বলবা মনে করে। তাহারা বোঝেনা হে মনুষা দীবন কত উন্চ ওছুলভ, 
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তাহারা জানেন। যে এপ কর্থের ঈরিণাম কি, এবং তাহারা শাবেনা যে পরি- 
গ্মে ইহা হইতে কিরূপ ব্ষ্ময় ফল ফপিতে পারে । 

এই ঝিবিধ অর্থাং জংভাবাপন, স২ভাব লাভেম্ছুক ও অস্ত(বাপনন লোকের 
উন্নতির নয যথাসাধ্য ননা প্রকার শান্ত যুক্তি ও ভক্তমাধুগণের জীবনী মধ্ঘপিত 
প্রবন্ধািরপ নানা আভরণে হুশেভিত হইঘা ষথাগন্তব তঞ্ত ন্রনবী€ন্দের আঙ্গন্দ্‌ 
বর্ধন মানসে, আজ দশব২সর যাবত ক্ষুদ্র ভক্তি ভাপিখানি তঞ্ডের দ্বারে ছারে 
কৃপাপ্রাথা হইয়া আপিতেছেন। যাহারা প্রথমবর্ষ হইতে উহাকে নিজ ক্রোড়ে 
স্থান দান করিয়া আমিতেছেন, ভাহারাই, বুঝিতেছেন যে, নিজ উদ্দেখ্য* সাধনে 
ইনি কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন । দে সন্বপ্ধে সমালোচনা কর। আমার পক্ষে 
বাহুল্য ্বববেচনায় সন্গদয় পাঠক পাঠিকাগণের উপরেই সে ভার অর্পিত হইল। 

নান! প্রকার বিদ্ব বিপদ সঞ্চুল এই ঘোর সংসার ক্ষেত্রে আমার গ্তায় সু 
বপটানুকীটের ইচ্ছা! অতিশর অক্চিৰিৎকর ( যে শক্তি না পাইলে জীব অতি 
'আমান্ত কাধ্য করিতেও অক্ষম সেই স্ব বিজয়ী শক্তি বলেই ক্ষুদ ভক্তি পরিকা 
খানি, আছ দশ ব২সর যাব যখা সম্ভব নিব্লিদ্বে চনণিযা আপিতেছেন ।" নহুলা 
আমাধিগের হায় ক্ষুদ্র শঞ্জি বিশি্ মানবের দাবা একপ ছুরহ ব্যাপার সম্পন্ন 
হওয়া নিতান্তহ অগন্তব। 

যিনি কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেম ঠিন্ই বুঝিতে পারেন যে, সেই 
কার্ধা হুসম্পন হওয়! পধ্যন্ত তাহার কতদূর দীয়িত্ব থাকে এবং মেই সব্বনিয়ন্ত। 
শ্রীহরির কৃপায়; বদি মেই কায হুমস্পন হয়, তবে কত আনন্দ ও কতছুখ। আজ 
কয়েক বংসর যাবং শ্রভগবানের কৃপায় ও ভক্তগণের আশীর্ধাদে দীনহীনও সে 
আনন্দ লাভে বঞ্চিত নহে! নিরর্থক, সার্থপর জীবনের অনেকটা পময় 
বে সর্বসাধারণের জন্ত ভক্তি ভাণ্ডারে, ব্যায় করিতে পারিয়াছি ও পারিতেছি, 
ইহাঁও আমার পক্ষে কম সৌত্মগ্যের কথা নহে। 

ভক্তি, ভুক্ত ও” ভগবান এই তিনটাই এক এবং অভিন্ন, ইহার যেকোন 
একটার আলোচনা করিলেই অন্য দুইস্তীর বিষয় আপন! আপনি আসিয়। গড়ে । 
শ্রীভগ্বানের পত্র লীলাদির আলোচন! দ্বারা যেমন জীবন সার্থক হয়, ভক্তি 
বা ভক্তের আ্লাচনায়ও সেইরূপ হইয়া! থাকে। শ্রীতগবান নিজ মুখেই 
বলিয়াছেন, "অহং ভক্ত পরাধীন” ভ্রীমভাগবতে আরও বলিয়াছেন ;-. 
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নাধবে। জুরয়ৎ মন্কং সাধুনাৎ জদযন্্ুচহ | 

মদন্যন্তে নজানন্তি নাঁছৎ তেব্য মনাগপি" 
অর্থা২ ভ্তগণ আমার ভ্রৰয় আমিও ভক্তের জ্দয়)' ভক্তগণও যেন আনবে, 
ভি অস্ত কিছু চায় না দিও তদ্রপ তক্ত ভিন্ন আর কিছু চাইনা, ভক্রুও ঘেমন 
'াষার অধীন অ|মিও ভত্রপ ভক্তের অধীন, ততেন্র নিকট আঙান্ জোর কছিব।এ 
কিছুই নাই "তক্তের হাতে প্রেষের ভুরি! 

| যেদিকে ফিরা সেইদিকে কিনি ৫৮ 
ভক্তবংসগ ভীহবির জপার কক্ুণী হলে যে, সেই ভক্ত ও ভর্তির পদ সেবান 
নিয়োগ্চিত হইতে পারিরাছি আমার হায় ক্ষুত্্ ব্যক্তির ইহাই বথেষ্ট লাত। 

আবুশেসে ম্মামার নিবেদন ধে, ধাহারা এই পত্রিকা হইতে'আত্মোগতীর 

অনুকূলে ব। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্রও উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা যেন 
'আপনাপন বন্ধুবাঙ্গবগণের মধ্যে সেই দেই হুখ ও উন্নতির ভাব উৎসাহে 
সহিত প্রচার করিয়া ধন জগতের একটী মহ কাধ্যের সহায়তা করেন। ' য়ে 
সকল ভক্তগণ ভক্তিতে প্রবন্ধ পিখিযা বা লিখিত প্রবন্ধ পাঠে সুখী হইয়া] 
আমাকে আশীর্বাধ ও উৎসাহ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাদের নিকট 
আমি চিরকৃতজ্র। স্াহাদের নিকট আমার ইহা নিবেদন যেন পুক্পুর্বাৰ ২- 
সধ্ের ম্ভার আগামী বংসরেও এব্ুপ উত্সাহ দান করিয়া যাহাতে ভক্তগণের 
আনন্দ বন্ধন করিতে পারি তাহা করেন 











কুপপ্রাথী-_- দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য। 


(সম্পাদক 
রে মন! 
পাইয়ে এমন, ছল জনম, 
অনিতা হখের আশে। 
হ'য়ে মায়ামুগ্ধ, | কেন হও জর, 


দুঃখ মন» ভব বাসে॥ 





শ্রাপশ সীস, ১৩:৯। ] ভক্তি | ৩৪৫ 


রর % ডট 
এ খবর মংমারে জলিছে নিয়ত, 
অশ.স্তি অনল রাশি। 
চল যাই যথা শগ্ভি মমীরণ, 
বাহতেছে দিবানিশি ॥ 
সন্তাপ নাশিনী, প্রেম মন্পাকিনী, 
ধীরে ধরে মা বহে। 
মে নীর পরশে ম'নব পর্ণ, 
সদনন্দে মাতি হে ॥ 
জ্রীরাধা চরণ, করিয়ে ম্মরণ, 
চল যাই সেই স্থান। 
তথা, অমর বাস্ছিত, রজজে বিলুষ্ঠিত, 
হইব, জুড়'বে প্রাণ ॥ 
কলিন্দী সলিলে, করিব স্নান, 
ঘুচিবে কামনা মলা। 
গ্রাবেশি কাননে, বিব্ধি প্রহনে, 
আনন্দে গণথিব মালা 
বতুবেদি পরে, কিশোরী কিশেরে, 
হেরিৰ ন্যুন ভি | 
হ'য়ে বুতুহুলখ, দিব প্রেনাঞ্জলি, 
হাতুল চবুণোপরি ॥ 
বমি তক তলে, পিব কৃতুহলে, 
যুগলের নাম হুধা। 
প্রেঞ্জ পুলি, হবে প্রাণ চিত, 
দূরে যাবে ভব ক্ষুধা ॥ 
কহ প্রেম ভরে, যাব ধারে ধারে, 
বগিক ভকত পাশ। 
জবলারম্ংণী, শুনিব শ্রধণে, 
পু়িবে প্রাণের আশা ॥ 


৩৪ ৬. ভন্ভি | [ ১ম বর্ষ--১২শ দৎখ্য। 


গভীর নিশখে, ভাবের আবেশে, 
বসিব কালিন্দী তীরে । 
মুরলীর ধ্বনি, শ্রুতি ধুগে শুনি, 
ভাসিৰ আনন্দ শীরে ॥ 
তাই বলি মন, নাহি প্রয়োজন, 
এই দুঃখময় তবে 
চল যাই সেই আনন্দ কানন, 
জীবন সফল হবে॥ 


স্্ 


দীন হশশি ভূষণ সরকার । 


প্রশ্নোত্তর । 


০ 0 
শসা ৩ উপ 


[আমি আমার প্রেম-রাজ্যের প্রি হুহৃদ, ঢাক।, ই।সাঁড়া নিবাসী শ্রীল শ্রীযুত্ত 
দাদা কালীহর দাগবন্থ ভক্তি সাগর মহাশয়ের নিকট মনের সন্দেহ নিরৃত্তির 
জন্য কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিঙগাম । উত্তরে তিনি যাহা পিখিঘ়াছেন, তাহ। 
অতি সুন্দর ভক্তি খিদ্ধান্ত মূলক, এবং ভক্তজনের আশ্বাগ্ত। সাধু সজনের 
শ্রীত্যর্থে সেই উপাদের উত্তর রহগুলি প্র্নহ ক্রমে “ভক্তির” ভ্ীমঙ্গে 
পরাইয়া দিতেছি! ভ্ীবিজয় নারায়ণ আচাধ্য। ] 


১ম প্রশ্ন। কষ্ণজীলা অপেক্ষা গৌরুলীলা আগ্লার অন্ডি মর লাগে কেন? 
ইহাতে আমার কোন অপারাধ হয কিন)? 


উত্তর। কৃষ্টলীগ; অপেক্ষা গৌরসীল! মধুর লাগে, বেশ লাওকৃ। অপর!ধের 
কথা এতে কিছু নাই। কৃ্চলীলী এখনও আঙ্গাদন হয় নই । আখাদন 
হইলে মধুর লাগিবে। 


শ্রাধণ মাস, ১৩১৯ 1 ভক্তি। ৩৪৭ 
টিটি সিন সিউিউউিির রি 
_ কৃষ্ণলীলা মধুর বলিয়াই গৌরলষ্ল1 মধুর । তুমি যে গৌরলখলার মাধুরী 
চাধিতেছ, উহা! কৃ্ণলীলারই মাধুরী । এই গৌরগ্পীলাম্ম ডুবিতে ডুবিতে 
দেহ ভেদ প্ফপ্তি পাইবে। মধু শিশ্কুর সবই মধুর] এখনও মধুর, ডুবিত্তে 
ডুবিতে শেষেও যুগল মধুর !! 

কহারগ গো রলীপার গৌবমু্তি এত স্বস্তি প॥ যে, মে মুগল রাধা গোবিু 
লীলার ভাবের বিষ ভুলিকা ধায় তোমার মে দশা । হুল কথা তুমি গেই 
ব্রজের ভাবেই আছ! 

গৌর মুভ্তিতে যখন গীল +পীত ছুটা সবি পায় তখন পাকা হইল। *তখন 
সখী গমাজ খুলিয়! যার । অখী মমাজ মধ্যে নিজকে দেখিলেই জানবে সেটী 
তোমারও” সখী মুভ্তি। রস উথলে। থেদ করিবার কিছু নাই। সব 
অভেদ তত্ব। 

গৌরশীলা সহজ মধুর, কুঙ্চলীল| নিগঢ অধর | হৃতরা" রগের গাঢ়তা 
বশী ।. কৃ্ণলীলা, শৌরলীলা প্রাণ লীগ) জা চাগাছিতে, 
প্রকাশ ব! তরল লীলায় মন মহজেই বেশী মজে; শৌরলীলার এই 
পধ্যস্ত ইতি। 

তোমার কালীহর। 

২ প্রশ্ন। পুরুণাদি পাঠে"কি সাধু সঙ্জনের মুখে শুনিয়া নবদীপ, বৃম্দাবন, 
শীক্ষেত্র প্রভৃতি জীধ'ম সকলের যে একটা মনোমুধকর অগ্র!কৃত প্রতিকৃতি হৃদয় 
পটে অপনা আপনি অক্ষিত হইয়া পঢ়ড়। প্রত্যক্ষ দর্শনে সেই কলিত ধামের 
তুলনা বখজর্ঘ ধানটী অতি সানা) বলির! বোধ হয় । তখন দাবান, কে3) বাজার, 
বন্দর” দেখিয়া লোকের মুখে বৈষয়িক কথা বার্ড! শুনিয়া মন কেমন হইয়া 
উঠে। মনে হয়, হায় কিহইল! না আপিয়া ভাণ ছিলাম, আসিয়া! আমার 
বুকে আকা! সাধের ওত্রীধামন্্রু' হারাইয়া গেলাম । এবার শ্রীধাম নবনীপে, 


গিয়া আমার এহিদ্শ। ত্বটিয়াছে। ইহার কোরণ কি? 
উর। ধে,*্যে অবস্থা বা পর প্রাপ্তির জন্য আকুল, ভাঁহ। পাইলে আকুলতা 
থাকে না। তখন জীব সেঁই পদ্দের অধিকারী হয়। স্থতরাং এটা তার, উন্তা- 


বস্থা 


৪৮ ভর্তি | [ ১০মবর্ব-১২শ সংখ্যা। 


০ 





রঃ 
তুমি নবদ্ধীপের নিগ্রে ছিলে, উঠিবার জন্য আচল্ছিলে ; ঘখন উঠিলে, 
তখন তুমি নবন্বীপের একজন। তখন অপর কোন'তাল িনিষের জন্য তথায় 
»-করিবে।” 


আগে ব্রহ্ম জ্যোতিতে কত আনন্দ হইত,_এখন সেই জেগাতির অবস্থা 
তিক্ত বোধ হয়। এযে উন্নতি। নুতরাং আগে যত মিঠে'বোধ হয়, সে অবস্থায় 
'পতছিলে তত মিঠে লাগে না। তখন নব লালগার বিভোর হয়। 'পুর্নাবস্থা 
অর্থাং ধামে আগমনটার মধ্যে তত মধুরত। থাকেনা । অনুরাগে ধর্ধু নব নব 
চালসা স্কপ্তি | 

প্রত্যক্ষ ভাবে ধ.মের দালান কোঁঠ। মধ চিন্ময় বোধ হয়। অর্ধাং প্রত 
ধামযদি দর্শন হয়,তবে অনরূপ দ্াল।ন কোঠাময় প্রকৃত ধাফের মধ্যেই 
চিময় একট] ধাম অন্ত ভখ। | 

তা, যদ না হইয়। থাকে, - তবে ছুগগ্য বটে। অমি কিন্ত নবদ্বীপের 
দালান, কোঠ!, মাটা, স.রংকি, পশু, পক্ষি মবুময় দেখি। তাদের বড়ই ভন 
লাগে! তোমার দাদা এমন হলো, উচার কারণ এই, তুমি শ্রীমূ্তির সেবক- 
গণের গ্রুতি একটু চটেছ। সাবধান! সাস্ধান!! 


জী শ্জিয় নারারণ অ'চায। 


এখ-নিষ্প-ত 


॥ 
স্পা 60 নারাজ 


জশবের লক্ষ্য কি?-নুথ! 

হখী কে? যেনিজের জন্ত ভাব্নে।। 

মেকি করে? সে সর্ধাবিষয়ে উরগবানেক উপর নির্ভর করে 

তাহার ভীবন রক্ষা হয় কেমন? । শ্রীভগবান তাহার জন্া্যস্ত থাকেন। 





*-কি করিবে, বুঝা গেল না। অবোধ্য হলে এইরূণ রেখ' পাত 
খাকিবে। 





 আবণ মাধ, ১৩১৯1] ভক্তি | ৩৭৯ 





| স্বত্ব তখন তান অনুকুল হয়। »অভাব অভাবনীতপে পূর্ণ হয়। কারণ 
তাহাতে সর্ধত্র মাম্যাকগ্থার উদয় হম । সাম্যেিরোভাব ঘঃঠ। 
ছুঃখ কি? নিজের জন্ত চিন্ত। 
কি উপাঞে নির্ভরতা সিদ্ধ হওয়া যায় ৪ প্রানের বলে। 
প্রাণের বলের মুলকি ? ব্র্চর্্য। 
ব্রক্ধাচ্য্যের মৌন্পিক ধর্ম কি? যেধিত সঙ্গ পরিবর্জন। 
যেষিত মঙ্গ ত্যাগের অব্যবহিত পরিণাখ কি? সর্কোন্দিবের পুর্ণবিকাশ। 
ইক্জরকগ্রামের পুর্ণবিকাশের ফশ কি? ইশ্রিয়গরণের পরিপক্ক জগ্ত অনুততাব। 
অযুতভাব কি? চিন্ত সন্তাপ্রয়ে ধান কম্রিলেই অনুভাব হয় । 
কাত্ের আশ্রয় কি? শুদ্ধনত্ব ভগবাণ। উনি সত্তর্ূপ মাখন খাতে সদ 
আনাগোনা করেন। মত্তপ্রবণ চিন্তকে উনি বিশেষজপ আকধণ করেন বালয়া 
উই|র নাম কৃও। সত্রহ্গধাঙ্সাত জীৰ আ7৪& ও বিমুগ্ধ হইয়া প্রাণ মন সন্বস্ব 
কষে অর্গণ করিয়া ফেলে। এই আস্মমনর্পণে অস্ত বা আভাসকে নির্ভরতা 
বলাযায়। পুর্ণনির্ভর তার নাম আতন্মমমর্পণ। 
আত্মসমর্পণের পরিণাম কি? উদ্দেশ্য হইতে প্রান্তি। 
এই অভীষ্ট প্রাপ্ত বন্ধ কিরূপ নিত্য হুখম্যু। 
তবে গৃহীর হুখলাভের আশ।কি ৭? গৃহী বলিতে বিবধিত বুঝব! বিহিত 
্রীসন্গে ব্রচযের হানি অতি অন্নই দ্বটে 1 কাম প্রবন্তিত শ্রী সঙ্গই যোধিত 
সঙ্গ বলিয়া নিনি নত। কেবল পুক্র প্রযৌজনে স্ত্রী ্গ বিহিত, কিন্তু পুক্র প্রষ্বোজন 
মনে করিয়া স্ত্রী সঙ্গলক্ষজের বিদ্যমানতা বশতঃ যোধিত সঙ্গ বণিয়। 
গণ্য হক্ঈবে। 
উচ্ার মন্ত্বরকি? মর যোগিজনাধিগম্য । কেননা. সম্ভানোৎপত্তির নিরপ্তিত 
কাল উপস্থিত হইলেই স্ত্রীতে স্বামী চিত্ত অনিবাধ্যরূপে প্রধাবিতে হয়। এই 
হুম্মৃস্ত্য কামাসতুঙ ব্যক্তির হদ্দোধ হওয়া হুদূরপরাহত | সদাচারপ্র।যুণ 
পুরুষ ও নী সহজেই ইহা! অনুভব করিতে পরিবেন ইহাই আনুতি ধণ্ম। 
ভিতর ক্রিয়া ব্যন্িচার বা বিকুতি মধ্যে গণ্য। স্থতঝাধ যথার্থ মনুষ্যের 
গৃহধর্থেও ব্রহ্মচযে/র প্্যাধাত বড় ঘটেনা। শ্বভ!বের নিয়ম অম্যকৃরুপে 
অনুম্রণ করার নাম শান্ত্গ ত যুক্তউবরাগ্য। 


৩৫০ ভল্তি | | ১০ম বর্ষ--১২শ মংখা। 
২০৮ 


অবিবাহিতের পক্ষে সুখ কি তবে স্মছজলভ্য ? *ত1 ৰটে। 
তবে শিবাহপ্রথা কেন? বিপাহ প্রথ। প্রচলন দুর্মলের মনুষাত্ত ব্জায়, 
রাখিবার জন্য | তেজীয়ান্‌ পুরুষ বিধাহ করেন না 
দুর্বলতা কি) চিন্তের অধ্যবস্থিততা 1 
উহা কিসে; ইন্পিয়ের রুঘতা লিবন্ধন। 
হ!জ্রযের রোগ কি অরঙ্গায়ুতাবস্থা। 
চুর্দালতা বিবাহের গ্রযোজন টায় ইহ কিরপ% নিরৃত্তি মার্গে হাটা বড়ই 
বিক্ুমের কাধ্য। স্হজ্রে ছুই এক জন পারে! তত্ঠিন্ন সকলেই প্রবৃত্তির 
ধাক্কায় প্রবাহিত হয়| জগতে বীর কে জান? যিনি অনু জীবন অতিবাহিত 
করিতে পারেন! “অনঢু জীবনের নিশ্মলতা রক্ষা না পাইলে, অঞ্জু জশবনের 
ভা পর্ধ্য ও গৌরব থাকেনা । বিখাহ না করিয়াও ধিলি নিম্মল স্বভ!ব তাহাকেই 
অনুঢ় বল যায়| পোকে খেকো কাচ। আব আমাদের সর্বন|শ শুধু "বিবাহ, 
বিবাহ” করিয়া । 
এপ সবল ব্যক্তি কেহ হইয়াছেন ধার নাম বপিয়া দিতে পারেন 1 হা 
পারি বৈকি? ভীয়। পিতার হুখ সাধ্যার্যে ভীম কিকপ স্বাথত্যাগ করিয়। 
ছিলেন, ভাবিয়া দেখ! তিনি এক কথায় নিজের বিবাহ।ট পধশস্ত বন্ধ করিয়া 
ছিলেনা ভীম্ষের বীরত্ব কাহিনী বোধ হয সবে পাঠ করিয়াছেন ! “ভীগ্র" নাম 
করিতেই যেন তাহাকে কোন একটা স্থিব, ধীর, 'অটল পর্ব বলিয়া বোধ হয়! 
অনেকে বলেন, বিবাহ না করিলে মানুষ তৈথের হয়না, এ সম্থান্ধে 
আপনার মত কি? গাহৃস্থ্যে ম'নুষ তৈথের হয়) তা ঠিক-_-অর্থাং দুর্বল চিত্ত 
ভব তৈয়ের হয়; কিন্তু কেন, ভীম্মের শ্তায় তৈয়েরী আর কোন মনু্য্যর জীবনী 
পণঠ করেছ? আনু$, বিত্তা, যশ, কী, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বীরত্ে সেঁকালে 
তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি কি অতৈয়ারী পুরুষ ছিলেন? তাহাকে মহাপুরুষ 
ব্লিলেও অত্যুক্তি হয়ন1| 
শ্রীকষণ বোধহয় ভীম্ম চেষে সবল (ছিলেন ; তবে তিনি এতগুলি বিাছ 
করিলেন কেন? কৃম্ধ তীগ্বাপেক্ষা অনন্তগুণে তেঙ্সদী ও বুলীয়ান 1! তাঁহার 
£ পরিখয়হৃত্রে আবরধ হওয়া ছেলে খেলা লয় । প্রথমত, ভাবুন, শৈশবের সহিত 
জীবের তুলনা অসিদ্ধ। শ্রীকুধে, বহুবিবাহ ভরমাধ্ুক | যেঠেতুক, জ্রীকফ 
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বহযুর্তি হইয়া দ্বারকাস্তঃপুরেশ্বিহার করিয়াছেন। হৃতর|ং খ্বীক্কার করুন তিনি, 
"একাধিক বিবাহ করেন নাই । তাহার বিবাহ মায়রিক ধর্ম প্রেরিত নহে] উহা 
কেবল জীব শিক্ষার উঠ্টেশ্বে। তিনি স্বয়ং দ্বারকানগরে গাহস্য পশ্তন 
করিয়া গৃহধম্ম কিরূপ, কেমনে সংসাধন করিতে হয়, তাহাও কেবল আদর্শ মাত্র 
স্থাপন করি] নিরাখয় অনুত্তম গাহৃস্থ্য পথ জগ সমক্ষে খুলিয়া দিয়ছেন। 
পক্ষান্তরে কুটুন্থিতা ঘর! মধুরপ্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন। আমাদের মত লোকে 
পরার্থেএকট। কপর্দক পধ্যন্ত ত্যাগ করিতে কাতর হয় একটা কুটুন্ব মরিয়া গেলে 
কুন্তরব কণাদিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করে আবু কিন। আক ভারতের মর্কালোক হিতার্থে 
নিজ অগণ্যঞ পুক্রপৌন্র যার উপাদান এমন বংশট।কে নিজেই নিপাও করিলেন। 
এহেন প্রুফ্ের অনুঠিত কন্দ্ের সমালোচন। ভাল আমাদিগের পক্ষে মানায় না। 
সনাতন ধষিশান্্ অনুঢতা বা ব্রদ্মচযেণর অনবদ্য ফল। সরস রসাল প্রেম 

ভক্তি শাস্ত্রতহাবলী একান্তপ্রবামী রূপসনাতন শ্রুতি বৈষ্ণবুরুগণের উদ্গারিত। 
বিবাহিত পুরুষাপেক্ষা অবিবাহিত পুরুষের প্রার্থে অনুষ্ঠান সুবিধা সমধিক পরি- 
দুষ্ট হয়া ভারতের সুত্র শৈথিলোর মৌলিক নিরস্তর দবিদতায় বিনে। অের 
সৎকুলান নাই, অথচ যে উ্বাহ, তাহা উদ্স্কুন তুল্য। অর্থাভাৰ বিবাহতের 
সংসার বিষক্কাপার প্রকোপ মাত্রা এতদর বিবৰিত করে যে তাহ!র চিত্ত কাননট!, 
এককালে বিদগ্ধ হইয়া, যুগ, আষধ্ধী সহানুভুতি "ও প্রীতির লতা ও কুছমগুলির 
কোই অপ্ডিত্ব থাকে না-পরার্থে প্রা কাদেনা। কারণ নিজার্থকপ 
ভক্ষের চাপায় এঁ সঞ্ল বৃক্ষলতার বাজ পয্যন্ত নই হইয়াযায়! সন্তান সন্তত্তি 
ক্রমে উহ গরিনাম ভয়াবহ হইয়। ঈড়াথ । বিবাহ করিতে হইলে, বিহাহেব, 
যো্য্তী লাভ করা আগে চাহি। দেখুন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি শিক্ষা 
দিমাছেন। তিনি জ্ঞান ভক্তিতত্ব বিষয়ে পুর্ণপুরুষ লোক্ঞনু 1 আমদের মধ্যে 
বিবাহান্তে কাহারে! হানে খড়ি হুম কিন্তু ভংবিয়া দেখুন তিনি বিবাহকালে 
কেমন একজনঞান বৈরাগ্যাধার নিষ্কাম পুরুষ ছিলেন! বগুতঃ বৈরাগোর 
অগ্কুর উৎপন্ন হইবো, পর বিবাহ করা যাইতে পারে, কারণ তাহ'লে পত্বিতে ততটা 
অন্তিনিবেশ জন্মে না। 

 পুর্াকালে চরীবংশেও বাল/বিবাহের দৃষটাস্ত দৃষ্ট হয়? যোড়শ বর্ষে অভিমন্থ্য 
জীবন লখলা শেষ করেন | তখন ভার পতী উন্তরা অশ্র্নতী ছিলেন এ সম্বন্ধে 


৩২ | | ভক্তি |! [১৭ম বর্ম-১২শ পংখা!।, 





আপনি কি শিমাংস। করেন বাল্য বিনগের গুণাঞ্ণ নিণ্ধ এস্কলে আমার 
উদদ্দশা নন1 কিন্তু তবু একট বলিয়। রাশি যে বাল্যবিবাহ প্রধামমীচীন নয়। 
তাহ! শীমগাভারত ইঙ্সিতে বৃন্ধাইলেন। -উন্তবার এ গর্ভে যে সন্তান জনে 
তাহার নাম পরিক্ষিং1 প্পরিঙ্ষি "এর বৌ পত্তিকতা দ্বারা হন্দর সিদ্ধান্ত সংলদা 
| হয়। কুকপাগুনের গুণ গরিমা ও বংশ ইহাতে ক্ষীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে! শান 
সঙ্গেতে লোকমমাজে এস্থলে বাস্যপরিণয়ের বিষকন প্রশ্তা বুঝাইয়! দিয়াছেন। 
অন্ভিমন্থা বালক হইলেও কনে গুনে নিকুষিত ছিসেল। মুখ্যকথা এই থে 
হি পরিজন পবিপালনাক্ষম কি দ্দারদ্র ছিলেন না| পরিবারের ভরণপোধনে 
তাহাকে ঘমাইতে হয় নাই 1 যাহ!দের খামাইতে হয়, ক্ষয় পাইতে হয়, 
ত।ছাদের বিবাহশৃত্রবন্ধন অপঙ্গত বলিলে দোষ হয়না । এমন দরিদ' পুরুষ 
নিক্জেও অধান্তি উপদ্রবের দাকণ ঝাহুতে দ্ধ হয়, এব আর একটা অব্লাকেও 
স।রাট। জীণন জালার় | সে এমন অবপদর ও স.বিধা পায়না যে পেটের দায়ের 
উপরে পরের জন্য একটু খাটিবে। তাহার হৃখ কোথার ? | 

পরার্থের অর্থ কি£-"পর” শবে অন্য ও ঈগর বুঝায়] প্রতিবেশীর 
হিতার্থে কি ঈশ্বরের লামভণ লীল! মৃছিমা গ্রচাকার্ঘে খাট। পরার্থতা 1 অন্যের 
জন্য হাট| খাট। কর্মের শ্ক্ম গতি হৃত্ধে ঈশ্বর সেবায় ছাড়ায় । অতএন পরাথ্ত। 
সর্বসখ নিদান| 

পার্থ__কাম, পরার্থ প্রেম | কামই দুঃখের আকর, প্রেমই একরাত্র 
সুধের মুলিভূত। টাকার পনী ও বিবাহিত দরিছ পরার্থ পরম দেবতার পালাতে 
প্র্ই বঝিত | যদি পায়, তা জন্য কোন গুণবিশেদের গুণে বগিতে হইবে) 

তেল ধারণে বৃন্তি নিচযের বিক্কাশ হয়, সন্পবৃত্তি বিকাশে বৃত্তিচয়ের সাম 
ঘটে] তেসম্যে শ্বভাবের বি2তি ঘটে] আমর। পরের দে।ষগ্ণ স্মলেচন। 
করিয়। খকি | অনন্তগ্চণ বিন্ডেদ যাহ] ম!মর। দোখতে পাই সবই অগাম্যপাট'ত | 
প্রত্যেক মানুষে আমরা রাশি রাশি দোষ, রাশি রাণি গু৭ দেখিতে পই, এসব 
ইন্দ্রিয় বৃত্তিগণের অপরিনতির ফল । ইন্দিক বৃত্তি নিচয়ের বিকাশ ও পঞ্চত। 
গ্াধিত হইলে তাহাদের সামবাধিক মাম্যকলে তখন আনব চরিত্র এক অপুক্ধ 
অমৃত ভাব ধারণ করে ইন্দ্রিয় বৃত্তির পৃন।বকাশের ধলম্বরূপ এতাদুশ অবস্থার 
নামই গুক্তিমার্গের নিরোধ | সায্যে চিন্ত পোষগ্তণ পরিণ্ণা হয়। 
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১১১১১১১৩১১১ উরি 


ঙ 
তখন্‌ মানব কেমন হয়্?-- 


তৃণ,দপি সুন্টীচেন তারাবিব সহিষুণী । 
অমানিন্নী মানদেন কীন্তনীয়ঃ সদ। হরি? ॥ 


এই গুণ চিন্তামখি চতুষ্টম অন্য গুণ খর্ণধনি প্রসব করে। সুতরাং মান 
স্থনীচ. সহিবুঃ,ম।নদণ্ছইয়া পিদ্ধগাঁম হয়া এতদবস্থানুক্ত মান পরার্থপর তায় বিংভার 
থাকেন। মানব অপরাধ নি মুক্ত থাকে, সুতরাৎ রস্নাতে উচ্চারিত শ্রীভনবন্াম 
ভাতুরস্ত হখায়তের উ২প খুলে। ধ'হাদের বু্তিগুলি পারিপুষ্ট ও পরিস্ফট 
উাহারাই স্বভাহতঃ নআ ও বিনীত স্বভাব হয় এবং তাহারাই জগতে ভাবুক ও 
বলিক হইয়া রসাগাদ করে! অক্কটনুস্ত মানব প্রারই খিঠ খিটে চঞ্চল কষ্ট 
হঠকাখী ও দাত্তিক হয়। ইঞ্জিনের একাঙ্গ বিকৃত হইলেই সমষ্টি কলের গতি 
ও ক্রিন| অন্স্থন্তর ও কালাগ্তর প্রাপ্ত হয়! রেতঃ সঞ্চয়ই এবিধ বিকাশ 
জাধনের হেতু 1-_শেষ সিদ্ধান্ত এই যে! | 
রি 'নিরপরাধে কুষ্ণ নাম লইলে প্রেমোদয় হর--উহা বিশ্বোদার পরার্থশ্রীতি | 
এই' প্রীতির পক্ুকল-__হুখনিপ্পত্তি ব! বম্সন্তেগ 1? 


হকান্পঃর দাস বছু ভক্তিনাগর। 


গীতিক। | 


হ'লন| হ'ঞনা, | শ্রীহরি মাধন।, 
না প্রিটিল মনোবামন'। 
ঞ্রোনন্দ ধাম শ্রীগেবিন্দ মাম 
প্রাণ ভ'ষে ডাকা হলনা ॥ | 
বিরল বখিয়ে যদ্বি একচিতে, 
শ্রীহরির নানী চাইরে জপিতে, 
৪৫ | | 


৩৫৪ ভক্তি । [*১০ম বর্--১২শ সংখ্যা। 





কপালের দোষে, কোথ। হ'তে এসে, 
হুদে জুটে নান! ভাবনা । 
চিন্তার অনলে এ পাপ পরাণ, 
পুড়িতেছে হায় দিবস যামিনী। 
একি চমতকার, তবুত আধার 
সার মমতা গেজন।। 
পরম দয়াল আ্রীহরি কুগায়। 
পাইয়ে ছুরি এ মানব-কায় 
রিপুর বশেতে হারান হেলাঁর, 
এখন, অনুতাপে শ্রাণ বাচেন।। 
দীর্ধকাল ধরি এ ঘোর যাতনা, 
পরাণে ফে আর সহেনা সহেনা, 
কেবা দিবে বলে, কার কাছে গেলে, 
আমার, ঘুচিবে মরম বেদন!। 
করুণ।সাগর হে শচীকুমার, 
তোমাবিনে পাপীর কেবা লয় ভার, 
মনোছুঃখ দূর কর অভ্ভাগার, 
বিতরিয়ে বিন্দু করুণা ॥ 
.. দ্বীন--রীশশিভূষণ সর়কার। 


জীরন্দাবন জমণ । 


সি ৮ এ পারার ক প্র 
. 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পর। ) 
(শ্রীরম্দ।বন দর্শনে প্রথম উচ্ছাস ) 
বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিষ্য চি্তামণি ধাম, বতর্ন মন্দির হুশোভিত। 
বেক্টীত কালিনদী নীরে, রাজ হম কেনী! করে.কুব্লয় করুক উৎপল. 
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আজ আমরা পিতৃ-পুণু ফলে সেঁই নধুময় বৃণ্দাবনে। বাস্তবিকই ইহা 
পরম রম্যস্থানই বটে। এই মধুর রসধামের সমস্তই মধুর । 
[4৭ কম্ত্াঃ কাস্তঃ পরম পুরুষ: কল তরঝে। 
দ্রমাভূমি চিন্তামণি গণমী তোয়মসূতমূ ॥ 
কথু! গানৎ নাট্যৎ গমনমপি বংশী প্রিষ্সখী। 
চিদানন্দৎ জ্যোতিঃ পরমপি তদান্সাদ্যমপিতে ॥ 
এখান কার রজদেবীগণন্মকপেই লক্ষ্মী, পরম পুরুষ রমিক শেখর শ্রীকষ্চন্ম 
এক মাত্র নায়ক, এখানকার বৃক্ষরাঞ্জি নমস্তই কল্পতঞ৯, ভুমি চিন্তামণি বৃতখসয়ী, * 
এখানকার কযধুনার বাসী সাক্ষাৎ অমৃত, রগ্ববাধিগণের কথা। সঙ্গীতের ন্যার 
হুমিষ্ট) গমক্ঈী অতি মনোহর যেন নৃত্যতগী; মোহন মুরলী সকলের প্রিষ্ 
সহচরীর ন্যায় মনরণ করিতে থাকে, চিদানন্ব পরমজ্যোতি সকলের আন্বাদনশয় 
তাহাই এখানে প্রকট ভাবে বিদ্যমান। বুজ গোপীথণের বুপা হইলে তবে 
এ সর্দানদ্দ বুমধাম বৃন্দ/ংন দর্শন মিলে । 
চৌরাশী ক্রোশ ব্রজম গুল. তন্মধ্যে "চতুষে জন বিস্তারমূ নানাক্গু সমধ্িতমূ 
দ্বাত্রিংশহ বনসন্ছি তম মুরশী কল কুঙ্জিঠমূ মধুরুমূ”? আবার এই ৩২টী বন মধ্যে 
ঘবদ্দশ বনই শ্রেষ্ট লী-শন্থান, শ্রীবৃন্দাবন তাহারই অন্যতম 1 তাহাই সন্গশ্রে্ 
কৃষ্ণলীনা হলী, সেই খালেই মধুর বংশীবট *তথায় যদুন। পুলিনে নিকুষ্তলীপ। 
মহ! রাসস্থলী পুলি বন। এই থানেই কেশী.দত্যকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীষযুনায় হস্ত প্রক্ষালন করেন, তাই ইহার নাম কেশীতাট | আজ কাল মধুর 
রন্দাবনের আর মে মধুর বনশো। 1 লাই গুধন মাধুধ্য আদ্ছারদিত হইয়া এগধ্যের 
পর্ণ বিকাশ পহইয়্াছে 1 আসলথ্য বৃন্দাবন তাহা এখন বেশ জশকান সহর। * 
” নে নিভৃত মনু কুঞ্গের মধুময় নিভৃত ভাব নাই, এখন গাড়ী ঘোড়া লোক 
লম্্মরের কোলাহলে মাধুর্য ময় কুঞানন্দ এখন বছ দূরে চলিয়া গিয়াছে ধর্ম 
পিপ।সা ক্রমে ই্াযদৈর বিষ্মে গড়িয়া মধুর নিকুপ্তকালনকে অট্রালিকাময় 
মহণকলরব পূর্ণ সহর করিয়া তুলিধাছে4 প্রায় চারিশত বংসর পুর্ব্বে যে সময় 
জ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীধৃন্দাবন দর্শন করিতে আইসেন তখন শ্রীবৃন্দাবন গুপ্তভাবেই 
ছিলেন কিন্তু তখনকার গুপ্তভাবের মধ্যেও মাধুয পর্ণমাত্রায় বঙ্জায় ছিল, গুখন' 
্য হন বনজাত' বুজলতা [দি সেবিত দুর্গম অরপ্য মধ্যে মধুর লীলাস্থলীতুলি 
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প্রচ্ছন্ন হইয়া ছ্থিলেন। অনাদি শীবিওহগুলিও দরজলাকীর্ন সৃর্ভিকা গর্ভে 
জলনেত্রের অগোচর হইফা ছিলেন! মহা মহিমময়ী আীরাধাতৃণ্ড ধান্যক্ষেতে 
পরিণত হইয়া অঙ্ঞাত হইয়া পড়িয়া! ছিলেন কিন্ত তধনকার গুপ্ত লাবের মধ্যে 
কোনরূপ বিকৃতি ছিলনা কেধল মনের দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া ছিলেনমাত্র এখনকার 
প্রচ্ছন্ন ভাব স্মতি ভীষন । এখন একেবারে সে মধুর ভাবের বিপর্যয় উশগ্থিত 
হহয়াঞ্ছে, কঠিনুর কাচের আবরণে আবৃত হইয়া কাচের মনোহারী সঙ্জের মধ্যে 
। বেষানুম্‌ ধিশিয়া গিপাছে কাল প্রভাবে সে পির অর্ি মদুর শান্তভাব অতি দরে 
চলিয়া গিয়াছে তাহা খুিষ। মিঙগা,ও ছুলভি। পাশ্ত্য শিক্ষা ও সত্যতার 
আলোকে মধুর বৃন্দাবন বাপীগণের চোখ মুখ বেশী ফুটিফা যাইতেছে, কলিকা:1 
সহরের ন্যায় জুয়াচোর লাউপাড় জঁটিযাছে, যারাখারী গালান।লির অভাব লাই 
কালক্রেষে শ্বচ্ছন্দ মামলা! মোকদমা ঢুকিয়াছে, রাধারাণীর মত আর এখন কুঞ্জ 
রেজ্জিগ্র।রী হয় না। যেখানে একসময্ে চতুর সেখরের খত শিখিত হইয়াছিল 
তার বুগারে খাম হুদ তাভার পণ পরিশেধ হহরাছিল যেখানে শ্বয়ৎ শিরোমপিপো 
দিখিতে হইয়াছিগ _ 
| ইয়াদি কী: গুণ সবুদ্রৎ সং সাধু শীবাধা ! 
সহদারস্য চর্রিততগ্য পুপ্ধাহু মন মাধা ॥ 
তম্য খাতিক হরি নায়ক বসতি ত্রজপুৰি । 
কস্য কঙ্জ খতৎ পত্রমিদং শিখলাম হৃকুমারি॥ 
ইহার লন্ভ্য পাইবা ভব্য বস্া তিন করি 
হুদ সমেত শে.ধ করিন সঞ্চল কলিধুগ ভবিয়! & 
এই করাবে রাই তোমারে খত দিশ।ম লিখি । 
ললিতা বিশাখা মঞ্জুরী আদি রহল ইহাতে সাক্ষী ॥ 
আজ সেইখানে রেজিষ্টারী আকিন বলিয়।ছে, প্ুপিসের লম্বা! রেগুলেশন লাঠী 
দেখা দিয়াছে। উকিল মোক্তার ও যথেঠ জুটিরাছে। &যখানে মু কুও ছিল সেই- 
খানে প্রকাণ্ড অট্টালিকা উঠেছে, ঝাসছ্থলখকে এখন অট্ট।পিকায় খবেরিয়াছে সে 
বং ংশীবট এখন আর প্রকৃতি শুন্দরীর বিহার ভূমি নাই, বন্দারাণীর 'হস্ে সভ্ভিত 
পু'প কেশর রপ্ভিত নাই এখন সেখানেও অষ্ট।লিক! উঠি [ছে। এথ্যর্য মাধুষের 
চিরবিরোধী। এ দধগ যতই হবিধ। পাইতেছে ততই মাধুষণকে চ। পিখা মগিতেছে। 


শ্রাবণ মস, ১৩১৯ ] ভক্তি । 5৫৭ 
৯৯ 
এখানে ধন্দ্র পিপামার হৃরু* ধরিয়া এ্রঁধ্য নিজ ৬তিপত্তি পুরুভবে জাহি রূ 
করিয়া বগিয়াছে। দ্বিতল ত্রিতল চতুত'ল প্রগ্থর নির্মিত অট্রালিপাযু ঈীবৃন্ধারপ্য 
পরিপূর্ণ সমগ্র ভারতে অতুল এীধধ্য যেন সম্মিলিত হইয়া মাহুধ্যকে চাপিয়। 
ধরিচাছে । যত রাজা মূারাজা শ্রী মহাজন সকলেই ধর্মাপিপান সাজিয়া প্রথমে 
শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়/ছিলেন এখন তাহাদের কুপায় শীবৃন্দাবন-যাধুরী 
স্‌ পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িগাছে। দেওয়াল দিয়া ঘেরিমা না রাখলে এতদিন 
নিধুষনঠ নিকুগ্ধবনের চিহুমান্টও দেখা যাইত না মপুর কেশর কুথোর আর 
চিতুমার নাই পরম বমণীন মাধূর্ধোর শেটনলা ভূমি এবানস্থপীকে এখন তু 
হন্দ্যর!দিতে ঘেরিষাছে। শীরুন্দারাণীর শ্হন্তে সভ্জিত মধুব নংশীনট এখন 
আর বিশিগ* স্থান নাগ এখন অর্থোপার্জনের ক্রীড়াভূমি হইয়'ছে বিষয় ভোন 
নখ বিসাঁসের ক্ষেন শীবৃন্দাপন নহে, কিন্তু কাপমাহাস্ম্য তাগ। পুর্ণ মাত্রার প্রবেশ 
করিয়াছে । তাই ভজনশীল প্রশান্ত সাধু বৈষণব্র। দূরে অতিদুরে সরিষা 
বনধ্যে গুহ!মধো আশয় লইতে বাশ্য হইয়াছেন 
রেলগাড়ী হইতে নাগিতেই শেখর অভ্যন্ড মন্দির ও ফেণার তাপণাছ 
দেখিয়াই লোকের চমক ল'শিষ্া যা কড় কড় করিদা নহবৎ বা্িহেছ্ে, তাই 
শুনিয়া মকল যাঁনী ঘেইদি"কই ছুটিতে থাকে । সহ্গীরমগ্রর প্রশ্থর শোভিত 
খুন জাকান মন্দিরের জমকাল গল্জা শুনিয়া যারীর মন তাহাই দেশিবার জন্য 
ছট গ্রট, করিতে থ!ঝো, কাজেহ শীবৃন্দবন ধামে গা দিতেই যাঁণী উখ্যণ মধ্যে 
যাইধা পড়েন। বৃন্দাবন মাধুরী খুজিঘ়া বাহির করিবার তাঠার আর অকাজ্া 
জন্মে, নিভৃত নিকগ বিপদ দেখিলাঞ্ খাদ জন্মিবার অধসরও ঘটেন।। 
কেবল চতুর পাণ্ডার হাতে পড়িণষমাত্র ছুট! ছুটি সার হয়, মর্থব্যয় আর লোৌক্থি 
ও ব্যবহারিক ক্রি] কাণ্ড ঝরিয়। যথেষ্ট পুণ্য স্িত হইল মনে করিয়া কার্থ 
হয়েন এবং উদরামষ কফ কাশিত্ে ভগ্র সাবা হইযু। অশান্তি ও নিরানন্দের ভার 
লইয়া দেশে ফিক আি মেন, জার ভার সঙ্গে মইমে, কতকগুনি ্রগযেণর লক্ষ্য 
আর কতকগুলি খেল|না ও ছলি। ও 
কিন্ত গাই বলিষ্। কেহ মনে করিবেন না যে শ্রীবৃদ্বাবন-মাধুরী আব নাই. 
বা তাহা গননের চর হয়েন না। ক্]লপ্রভাবে তাহ] এয দমুদ্দে নিমর্িতি 
হইয়া সাধারপ চণ্মুচক্ষ,র অগেচর হইলেও সনদ ভগবং কুপন বিচ্ছুবিত 





৩৫৮ ভক্তি 1. (১*ম বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 





ভূক্ত নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকের্ন * তক্তেকা? তাই বলেন যে যোগমার। 
বন্দারণী কৃপায় শ্রীধাম দর্শন হইলে লাললাধ্বিত হুইয়া ব্রজরম-ভাবিত তক্তের 
অনুগত হইয়া শ্রী শ্রীবৃন্বাধনে গরীর কৃপা প্রার্থনা করিঞে তখনই [নিখিল মাধুর্য 
লইয়া ময় প্রীবৃন্দাবন সাধকের নয়ন পথে উদ্দিত হইবেন । তখনই শ্রীজয়দেব 
রুবি স্কণিত শ্রীবৃ্ধাবন-শোভা সন্দর্শন করিস্তা সাধক কৃতার্থ হইবেন । 

জলিত লবন লতা পরিশীীলন কোমল মলয় সমীবে | 

মধুকর-নিকর করম্ঘিত কোকিল কূজিত-কুণ্জ কুটারে ॥ 

বিহরঙহরি রিহ মরম বসন্তে | 

হৃত্যতি যুবতি জনেন মম সখি বিরহি জনস্য দুরস্তে ॥ 

শিশিরক অন্তরে বমস্ত-সময়। 

বন্দাবন হুথ-শোভা কহনে লা যায় ॥ 

ললিত লব্গ লতা তাহার ম্লিনে | 

কেমন মলয় বায়ু বছে অনুক্ষণে ॥ 

মধুকর নিকর বেষ্টিত সন ঠাই । 

কোকিল বুঁজিত কুপ্ত কুটার স্পাই | 

তাহাতে রুসিক কুন্ধ যুবতীর সঙ্গে । 

বিহার করযে আব,নৃত্য করে বলে ॥ 

সরস বসন্তে কৃষ্ণ করিছে বিহার | 


মুণ্তিমান হইয়াছেন সাক্ষাৎ শৃগার ॥ 
ব্মশঃ-_ 
টু € 
বামা চরণ বনু 


পাটা পেশী শিক পাস্পপাাসপাপপলাশীপপপপপাপপাপ্পী পাপা পপ াপসপাপপাগটাাপপপাািপলি ঝা. 


*মৃহাদর্শনক গোস্বামীপাদ শ্রীজশীব বলিতেছেন “যে ভক্ত পিবানিশি সং্যতচিত্ত 
হইয়। ভগবানের নাম মন্ত্র জপ করেন তিনি নিশ্চয়ই ,গোপবেশধর হব্ধিকে 
দর্শন করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 

অহনিশং জপেন্মত্রং মন্ত্রী নত যানসঃ। 
স পশ্যতি নসন্পেহে। গোপরূপ ধরং হবি” 








তাজ তেকউিরকলেরিনউরড 
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“পাগলীমী”। 


শপ কউ টে ০০ 





সবাই আমায় ঠষ্টা করে। বলে সাধু হ'য়েছেরে সাধু হ'য়েছে। আমি 
আমার রক্ধাশ্যামেরু যুগলযুন্তি মণ্ডপ হইতে শোবার ঘরে এনেছি কিন, তাইতে, 
আমায় এ ঠাট্রা। আমি পুজা ক'র্তে ভানিনে, তবু আন্লাম; কেন 
আন্লাম! এ মৃণ্তি আমার বড় পছন্দ হ'য়েছে। ঝড় ভাল লাগে। তাই 
ও বুয়ী মৃত্তি শোবার ঘরে আনিয়াছি। *মণ্ডপে থাকিলে দূরে থাকে তাই" 
হাতের ক্নুছে চোখের সম্মুখে আনিয়াছি। উদ্দেশ্য যখন ঘরে আমি, 
যধনতবরে থাকিব, তখন দেখিব। প্র মূর্তির মত একখান! জীবশ্ব যুণ্তি 
পাইব ততদ্র দূরাশা করিয়া নছে। কেবল মূর্তিধানা মনে রাখিব, অঙষ্ট 
প্রহর দেখিব, এই দারিপ্্য ছুঃখ পীড়িত, এই ভক্তি শ্রদ্ধা হীন জুদয়ে শাস্তি 
পধইব এই আশাম়। বামন হইয়া চাদ ধরিব এ আশার নহে। প্রাণ 
দেখতে চায়, মন কাদে মেই জন্য আনিয়াছি, সবাই বলে তুই পুজা 
জানিসনে। আরে! মাজান্দেম! জানলেকি আর এ মনোহরা খুর্তিকে 
বাহিরে থাকৃতে প্রিতেম! বুক চিরে দেখ'ত'ম কোথায় বাথ তে হয়! তোর! 
কি দেখতিস্? সে দেখতো* আগ আমি দ্বেখতাম। বুকের মধ্যে প্রাণের 
ফীঁধ্যে রেখে 'হরি' হরি" ব'লে নেচে নেচে বেড়াতেম। তাযে হবেনারে । 
এই দেখনা আমি কে! আমি ত আমি নয় মস্ত একট! অহঙ্কার, মনটা 
দেখছিমঞ্মত্ত একট। জোচ্চোর, চোখট! দেখ চিদ্‌ বডঢ লম্পট, মুখটা দেখ 
স্মচিস্টনর্দম। ! তর্‌ ভর্‌ ভর্‌ তর্‌ ঝরে আবর্জনা বেরোচ্ে, সে নাম নেঠ্বন 
যে নামে চির শাস্তি পাবে যে নামে ভব বন্ধন মোচন হবে এয নাম চিরানন্দ 
ধাম সে নাম নেবেঞ্া!! যাক মুন্মদী মুর্তি আন্লাম কেন! যদি সংমার 
তাড়নে দরিক্জর্তীর ভীষণ লিস্পীড়নে নামটা ভুলিয়' যাই তাই এনেছি; পরূপটা 
দেখি প্র ভাবটা দেখি বড় দুঃখে বষ্ট শাস্তি আসে, তাই এনেছি। বুড়ো 
তোলুকদার দীনন!থ নন্ী) বলে কিনা মণ্ডপে রাখ, সেই খানেই বম, দশজনে 
এসে বনুক) জুরিনামও হাক, তাঞ্হালেই ত হল! আরেযা, হরিবীম ত 


উ৬৬ ভক্তি | [১০ বর্ষ--১২শ সংখা । 


হল) অ.মিযে উঠতে বদিতে, হামিতে খেলিতে যাইত আমিতে দেখিতে 

চাই, মণ্ডপে থাকিলে ও আমার হয় কৈ? এও তো বেশ হচ্ছে। এখানেও । 
ত সকপেই দেখতে পারে। আম'রও স'ধ কতকট! পূর্ণ হয় । এই ত ছোড়ারা 
এখনি গাইল । আহা কি মধুর! বালকের মুখে হরিনাম বড়ই মধুর। তুমিও 

গাও আমিও গাই তুমিও নাচ আমিও নাটি। এই ত ভালকথা! মণ্ডপে 
বন অঙপ কোথায়? মণ্ডগে যে চশুঁচটিকার আবাস ইইয়াছে ! তাদিগে 
যা দূর কা'দৃতে পারি তবে মণ্ডপে লইব। বপরে বাপ! চি ভয়ানক 

অ:)চার! ছয়টা এড়ে তেড়ে তেড়ে হরণ ধরে দিলে! ভাল পথ দিয়ে 

আগ যেতে দে না। তাড়া করে ত ভাপ পথ আটকে রেখে কাট। পথ দিয়ে 
তাড়য়ে নেয়। একটা গাণী আমি ছয় ছয়টা জানোয়ার আমার পাছে! 

আমা । খেরে ফেললে গে, মেরে ফেপংণে! ভাগাড়ে ডুবিয়ে দিলে, সরো- 

বরে ডুবতে দিলে না। জোর ক'রে তব গেলে, শিঙের তার ভাসিয়ে তোলে । 
আবব মনের সঙ্গে গাট ক'রেছে। বাপরে বাপ,! বড়ই ছুদ্র্ষ প্রতাগ ! 

“তাতেই ত এনে, রেখেছি ওই কেণে, ছেরে ছুনংনে, মনটা যদি টানে, তখন 

কার তেজ কত বুঝবে আপন মনে 1" হরি হরি বল মন হরি হরি বল। 


বৈষ্ণব দাসান্বদাস 
সতীশচন্দ নাগ। 


০৯০৯৯ এনা 


পাগল মান্থষের কথ|। 


ই ০ শশী? 


( পুর্ণ প্রকাশিতের পর )* 
প্রঃ । ছন বেশ যাহার তিনিকি প্রকাশিত হইতে চান ? অথচ বণিতেছেন 
"যে দরবেশকে প্রকাশিত ন! করে সে বৈষ্ণব লহে (১) ইহা কিরূপ? 
উঃ। মহাপ্রহু, নিত্যাননদ, অতদ্ধত ও ভক্তবৃন্দধ মকলেই ছদ্মবেশী দিলেন, 
তথাচ জীবের দ্বারে লাম সংকীর্তন প্রচার করিয়া কাঁলহত জীর্ধক উদ্ধার ক্রিয়া 
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ছিলেন । ইহাতে" অপ্ঠীর করুণ! প্রীকাশ করিয়াছেন। 
"এমন শচীর নন্দন বিনে। 
প্রের্ম আর নাম অতি অভভুত গত হইত কার মনে 1 
শরীরুষ্ণ নামের স্বুণ মহিম] কেবা জাঁনাইত আর । 
গবৃদ্দা বিপিনের মহামধুরিয় প্রবেশ ছিল বা কার ॥ 
ব্রজে যে বিলাস রাস মহারাস প্রেম পরকীয়া তত্ব । 
গোপীর" মহিমা ব্যভিচারী মীমা কারু গতি ছিলনা! এত & 
ধন্ট, কলি ধন্, নিতাই দ্েতন্ট পরম করুণ করি । 
বিধি অগোচর, যে প্রেম বিকার, প্রকাশে জগৎ ভরি ॥ 
উত্তম অধম কিছুনা বাহিল, যাচিয়ে যাচিয়ে কোল ॥ 
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ অন্তর ধরিয়া দোল ।” 
প্রঃ । রাধা কৃষ্ণের প্রকট লীল! কিন্ত্যি নহে? এবং সকান লীলাই 
**কি নিত্য 
উঃ। প্রকট, অপ্রকট, সমুদায়ই নিত্য লীলা। খাঁহা স্যষ্ট হইয়াছে, তাহাই 
অনিত্য, আত্মা অধিনশ্বর নিত্য, জীবের দেহে আগ্ম বুদ্ধিই, ভ্রম । 
প্রঃ। শ্রীযুত্তি কি কবি বা ভক্তের কলিত মাত্র? অনুমানে উহার পুজা হইলে 
জীমুণ্তির নিত্যত্ব থ|কিবে কিকরিতা ? 
উঃ। শ্ত্রীভগবান বকে পরিত্রাণ জন্ত যুগ অনুযায়ী যুণ্তি ধারণ করেন। 
প্রভূপা্দ সনাতন গো্ামী প্রভৃতিকে সাক্ষাংরূপে দর্শন দিধ্া ত্বয়ং সেব! 
প্রকাশ করিয়াছেন ) সাধু সঙ্গ ভিন্ন প্রমুত্রি পুজায় কাহারও অধিকার নাই, 
তক্জজন্ত সেবা অপরাধ ঘটিতেছে। 
প্রঃ। নিত্য শীলায় শ্ীভগবানের রাঙ্গাপাছাখানির সুধারস আপনি কিরূপ 
আস্বাদন করিয়াস্ছেন, কিরূপৃৎ্সে সৌন্দ্যয তাহা একটু প্রকাশিত করিয়া পিপাস। 
দূর করুন& ” 
উঃ। সাধ্য মত জানাইয়াছি, গুবিতে পারেন নাই । প্উলুকে না দেখে 
ঘেন হৃধ্যের কিরণ” ভিত মার্জন হইলে ক্রমে শাস্তি পাইবেন' ও আথাদুন 
বুঝিবেন, । এই গুপ্ত ভাবসিনুখ ব্রহ্মা নাপান এক বিন্দু, হেন ধন বিলালেন 
সংসারে। ভাব শাবল্যে রাধার উক্তি, লীক্াশ্ুকে হয় ক্ষুত্তি উনমাদের লাখে ॥ 


৬৬২ ভক্তি । [ ১*ম বর্ষ--১২শ জংখ]1। 





সই গ্রোকের করেন অর্থ, তার অর্থ মনুষ্য লোকের কোন প্রকার বুঝিবার সাধ্য 
নাই, তবে কিছু দিন সাধুর সঙ্গ করিতে থাকিলে বুঝিতে ও অসুভব করিতে 
পারিবেন । 

প্রঃ 1 এঅনুযাগিক চন আলা কট (এর বার | কোন কোন ভাগ্যবান 
দেখিবারে পায় 07 7 একজন আহ ভাগ্যব'ন পুরয | .আ'রও হহ একজন 
ভাগ্যবান আছেন কিনা? এভাবতেও অন্যান্য স্থানে এরূপ ভাগ্যবান ক'জন 
আছেন ? 

০1 পুথিবীতে ভ/গ্যবান অনেক ভক্ত নানাএপে লীলা করিতেছেন তাহাদের 
শতি বিধি বুঝিধার জন্য ঢগতে কেহ চেষ্টা বরেন ন। অসত্যকে সত্য জ্ঞান করাই 
জগতের ধম্ম, তজ্ঞনা তাহার গুকশ দেন পা, আমি না জানাছে কি গুকারে 
জানিতেন? আপনার। যখন সময পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইবেন, ভক্ত শুন্য হইলে এজগৎ থাকিত না| অর্বখামা, হনুমান, 
বিভিষণ, বালি, ব্যাম, কগাচাযয, পরশুরাম গ্রস্তি অমবরগণ এবং অনেক 
(সন্ধ মহধি বর্মান থাকিয়া ছদ্ম বেশে ছগঙের কার্য কলাপ জ্ক দৃষ্টি 
করিতেছেন; দেশবাসীগণ যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন তাহা তাহারা 
সকলেই দেখিতেছেন দেব দৈত্য গন্ধব্বলেক প্রভৃতি সকঙেই দেখিতেছেন 
কেবল অজ্ঞান জীবগুলিই জাঁনিংত পারিতেছেন ন1। 


প্রঃ। প্ররুত ভক্ত কে? ভক্ত ও বৈষ্বে পার্থকা কি আছে ? 
উঃ। যিনি মহাপ্রভুর চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত 


ভক্ত ও বৈষ্ব, একই প্রকার, যেমন থিজ ও বিপ্র। 
প্র:। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব কাহারা ? 


উহ: যাহাদের শশৌরাগগে বিশ্রাম আছে, জীচৈতন্যচরিডামুত মানেন, 
তাহারাই। 

প্রহ। শুদ্ধ ভারুত বাসী ছাড়া অন্য কোন দেশের লোক পৌড়ীয় বৈষ্কষ 
হইতে পারেন কিনা? 


উঃ| পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্য পশু পঞ্গী পধণন্ত পৌড়ীগ বেস্ট 
হুইতে পারেন। . 


শ্রাবণ মস, ১০১৯ । ] ভক্তি । | ৩৬৩ 





প্রঃ জ্ীভগবানের স্পা পদ্থু আশ্রয় না করিয়া একেবারে মধুর বুগ 
আদ্বাদন করাযায় কি? এইরূপ অধিকারী কম জন? জগতে মধুর রদের 
ছড়াছড়ি হইলে তাহার'পরিণাম কিন্ূপ হয় 2 
উঃ।| সাবুসঙ্গ ফ্াতীত কোন প্রকার রম আত্বাদন হয ন।। 
ধ্ট ছাড়ি রাগে চহে করয়ে মিলন ৷ 
কভু মিলে কড়ু না মিলে দেবের ঘটন ॥ 
শীইচ? চঃ আদদিলীলা ৪থপরিঃ। 
দল, স্থ্য, বাংসাল্য ও ম্পুর চারি ভবের ভঞ্ আছেন । যিনি যে ভাঁবের 
লোক, তিনি নিজ ভাব অনুযায়ী সেই ভাবের রস আঙ্গাদন করিতে থাকেন | 
কেনঘু মধুর রসের পাত্র জগতে অতি ছুলভি প্রকট পীগা সময়ে সাড়েতিন জন্‌ 
পার ছিলেন; দান্ত, সপ্য, বাংসল্য, ভাবেও প্রেম হয়| তাগাতে প্রচতির 
মহ কোন ক্রিয়া নাই ) কেবল ১২কীতন হইতে প্রেম উৎপন হইবে, তাহার পর 
জব অনুযায়ী গতি হইবে! 
প্রঃ 1 বংশী শ্বরটা কি? শ্রীকুষ। কোথায় থাকিয়। কি ভাবে বংশী বদন 
করিতেছেন? কবে কিপ্রকারে, আনরা এ ধ্বনি শুনিতে পাইব? আপনি 
সববদ| সেই ধ্বনি শুনিতেছেন); উহ। কিপ্রকার, একট শ্রাকাশ করিব বসুন। 
উঃ শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাক্চ ধাম, নিত্য*্পর বে।ম, শদ-বর্ষের অতীত 
বঞ্চনা তীরে কেপিক্টৃন্ব মুলে অনাদি অনন্ত কাল বংশী বাদন করিনা ভক্ত সঙ্গে 
লীপা করিতেছেন | মায়াতীত হইলে চিন্তপটে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি অনুভব 
করিতে পাঞ্জন । 
5 আগাম দ্বারা চিন্তবুতি ঠোধ করিয়া যোপীমণ তাহার আগ্তাস পান মাত্র 
প্রেম ভিন্ন পুর্ণরূপ জানিবার সাধয নাই। 
বংশী ছিদ্র ফ্লাকাশে, তার গুণ শলো পৈশে) 
ধরনিরূপে পাইয়া পরিণ|মে। 
সে ধ্বনি চৌদ্িকে যায়, অস্ত ভেদি বৈকুঠে যায়, 
.... স্কুগতের বলে পৈশে কাণে ॥ 
সৰা স্ঠাতোয়াল করি, বলাংকারে আনি ধরি), 
বিশেষতঃ যুবতীরগণে। 


৩৬৪ ভক্তি | [ ১.ম বর্ষ -১২শ সংখ্যা! 


ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙে ব্রত, 
পতি কোল হইতে টানি আনে” 
শ্রীচৈতনা চরিতামত মধ্য লালা, ২১ গরিঃ। 

প্রঃ॥। ২৪ প্রহরের উৎপত্তি কখন হইতে হইল? রাধা *নাম কি সকপিই' 
করি,ত পারে £ 

উ$1। ২৪ প্রহর কোন শান্ছে নাই, উহ! জক্কজিত কাম্য কণ্্? ভক্ত 
সমগ্র জীবন ভগবানের নাম্‌ সংকীন্তন করিবেন, উহা নিত্য কট 
প্রতিদিন? সাধ্য ও অবকাশ মত সংকীর্তন করিতে হয়, মুসলমানগণ প্রত্যহ 
পাচ ওক্ত নামাজ করে, তার মধ্যে শুক্রবারে গৃহ কাষণ বদ্ধ করিয়া স্মস্ত 
দিন লামাজ ও কোরাণ পাঠ করে, ত্রীষ্ানগপ প্রতাহ নিঘ্মমিত উপাপন। করে; 
শনি ও রবিবারে সব্বক্ষণ করে, বৈষ্চবগণও সেইরূপ প্রত্যহ সাধ্যমত ম্মরণ 
কীত্তন করিবেন| বৈধবের আবির্ভাব তিরোভাৰ প্রভুর জন্ম লীলা প্রভৃতি শুভ 
দিনে সংসারের সমুদয় কার্য বদ্ধ করিয়া তত্ত'গণ একত্র হইয়া হরিনাম সংকীত্তন 
ও পুরাণ পাঠ করিবেন, ইহারহ অপন্র“শ হইতে ২৪ প্রহরের সৃষ্টি হইয়াছে । 
মায়াতত ভিন্ন বাধা নামে অধিকার হয না, বিশুপ নিঠ্যানন্দমধ্রী' আহ্্নাদিনীকে, 
আত্ম খণ্ড কারীর, খ্যান বা ধারণা কপিবার শক্তি নাই। 

প্রঃ। নিতাহ গৌর নাম যে ভাবেই করা হউকৃ, তাহাতে কি অপরাধ নাই £ 
তবে, আবার নিরপরাধ হইয়া! নাম করিবার উপদেশ কেন? 

উঃ। নিতাই গৌর নামে কেধল পাপী ও মহাপাপীগণেরই অধিকার ; 
পাপী লিপ্ত পাপ ম্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরলে নিভাই গৌর' আমার 
অপরাধের বিচার না করিয়া অভয় ও প্রেম্দান করেন। কোটী জন্ম কৃত মহা- 
পপ মূর্ত মধ্যে ধ্ব*ছস করেন, করুণাময় অবতার এমন দয়াল অবতার, আর 
কখনও হয় নাই, হুবে না; কিন্তু ভারতবর্ষে পাপী গতি বির্ক। ভোমূ, বাগদী 
মুচী প্রভৃতি জাতির মধ্যেও কেহ কেহ ব্রাহ্মণ হইয়। ইহাদিগকে প্রুপ্যবান 
করিয়াছে ।ধে জাতির ব্রা্গণ ব। কোন পুণ্য কম্ম লাই, সে জাতি, যে ভাবেই নাম 
ককষক না, নামের গুণে আকৃষ্ট হইবেই। 

প্রঃ। আপনি ইতঃপুর্লে লিখিয়া ছিলেন ভিক্ষা দানে আমার 0েজনালয়টা 
বক্ষ না করিলে আত্মহত্যা! দ্বারা এ জীবন বিসভ্ভন দিব।" ইহাকি প্রকৃত 


শ্রাবণ' মান, ৯৩১৯1] ভক্ত | ৩৬৫ 
ভক্তের কথাঃ আত্মহুত্য। *মহাপাপ। কেমন করিম একথ! বলিলেন। 
আইন অনুসারে ইহা দগুনীয়। 

উঠ। জীবরাঞ্চ ও শিতরাঁজ্যে বিপরীত গতি, পাত্রবিশেষে বিষ অত এবং 
অমৃত বিষ হয়, যে প্রকাক্ গীঁজ্জা। সিদ্ধি জীবের দ্বৃণিত, শিবের আদরণীয় ; 
গুরু নিন্দা শ্রন্ধণে শয়ংসতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রীতচৈতন্ত ভাগবতে 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পুর্বে ভক্তগণ কি প্রকার যাতনা ভে।গ করিয়াছিলেন 
দেখিবেনণ প্রভুপাদসনাতন গৌন্বামী রথ চক্রে দেহ ত্যাগ করিতে উত্মুক 
হইয়া?ছলেল প্রভু মরার গুপ্ত একখানি নৃতন কাটারী গড়াইয়া দেহ নাশ 
করিতে উদ্যত হহয়ছলেন। প্রভুপ।দ রঘুনাধ দাগ, গোবনন পর্থবত হহতে 
পতিত হহস্য। লহ ত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন। ছোট হরিদাস প্রয়াগে আত্ম- 
হত্য। করিয়াছেন, স্বয়ং মহাপ্রভু, অত প্রভর প্রতি দণ্ড দিবান জন্য গঙ্গায় 
বাঁপ দেওয়ায় হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভু, তাহাকে তুলিয়া নন্দন আচাযের 
গৃহে লহয়া গিয়াছিলেন | আমি অর্থ উপার জগ্ত এপ্রকার শিখ নাই, লীলা 
অন্তর্ঘান হইবে বলিয়। এবং আপনাদগের সংসারাশরক্ত ছেদন উদ্দেশ্যে, 
অস্তরঙ্গ ভক্তের নিকট পিখিরাছ, আমি হিতাহিত জ্ঞান শুণ্য পাগল, আইন 
জ্ঞান নাই, যাহা আহন বিরদ্ধ, তাহা আপনার] বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করিবেন । 

প্রঃ। আপনি লিখিয়াছেন “মান্দি ধনের 'বেণায় আপনাদের সাঁহত তর্ক 
যুদ্ধ কঞ্চিতাম এবং রাত্রিকালে রাস্লীল] করতাম” ইহা কিদ্প? 

উ$। “রাধা ভাব দ্যুতি স্ুঝলিত্তৎ নৌমীকৃ্ণ খ্বরপম 7 আীরাধার ভাব 
সার আপনি কঞ্ষি আঙ্গীকার।” মহাগ্রভৃর লীলায় গোপশীগণ পুরুষ দেহ ধারণ 
করিস; *আগদয়া ছিলেন বৃন্দাবন লশলার সহায় ললিতা, বিশাখা, প্রভু স্বরূপ 
গোনামী ও প্রভু রামানন্দ রায়। মহাপ্রভু দিবাভাগে জগনাথ খর্শন এবং 
ভক্ত সঙ্গে সংকীত্তন করিজ্ডো, বাত্রিকীলে রামানন্দ সহ রস আধাদন করিতেন। 
আত্মায় ও পরমাত্মু দুমণই রাস লীলা; নির্জনে স্মরণ মনন করিলেই পুণানন্দ 
হয়। পুরুযার্থ ত্যাগ কারয়া প্রকৃতি দেহ প্রাপ্ত হইলে দেখিতে পাইবেন, গগবান 
সর্বক্ষপ চরাচর জগতের. আক্ুঞ্জয় রনণ করিতেছেন; তখন রাঞ্জা পা দু'খানির 
পুণরদ আধ|দণে,  মজজয্যপ্গম কৃতার্থ জ্ঞান*্করিবেন এই দরিদ্রকে প্রকৃত রুদ্ধ 
বণিক জাশিবেন এবং শিবরাজ্য দেখিয়া সমুদায় সংশয় হইতে উততীর্ঘ হইবেন | 





৬৬৬ ভক্তি | [ ১০ম বর্ষ ১২ সংখ্যা। 
দশৈবরাজয সবই বিপরীত, প্রেথের গতি কুটীল এধানে হিংসা নাই, সর্প ময়ূর, 


সিংহ, গরু এক স্থানে বাস করে, স্্রী পুকষের কোন বিকার নাই; সকলেই, 
আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, সেখানে অদ্ধকার নাই, রাত্রি নাই, সববর্শ কোটা কুরয্য 
উদয়, সকলই আনন্দময়; সে আনন্দের এক কণা কঝ্গনা করিবার শক্তি বা 
তুলনার সামগ্রী পুধিবীতে নাই । কুয়শঃ__ 
শীরসিকলাল দে। 


বৈষব লক্ষণ। 





শ্রীতগবানুবাচ | 
অহং প্রাণ। বে্বান!ং মম প্াণাশ বৈষাবাঃ। 


তানেব ছ্েষ্টি যে; খুটে। মমাতনাৎ সু হিংসকঃ॥ 
পুত্তান পৌরান্‌ কলত্রাঁৎ”্চ রাজলক্ষীং বিধারচ | 
ধ্যয়ন্ডে সম্ভতং যে মাং কোমে তেভ্যঃ পরণপ্রয়ঃ ॥ 
পর] ভক্তান্রমে প্রাণা ন চ লক্ষন শঙ্গর। 
ন ভারতী ন চব্রহ্গা ন ছুর্গা ন গণেখর ॥- 
নব্রকী ন বেদাশ্চ ন (বেদ জননী হুরী। 
ন গেপী ন চ গোপাল ন রাধা প্রাপতঃ প্রিয়া । 
(ব্রহ্গ বেব পুরা), .. 
অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিতেছেন, আমি বৈশ্ধবগণের প্রাণ এবং বৈষ্ব/ণও আমার 
প্রাণ। যে মুড ব্যক্তি, বৈষণ্বগণের প্রতি দেন করে সেঁআমার প্রাণ হিৎমক। . 
পুর, পৌন্র, স্ত্রী ও উপযঠাদিতে পরিবেষ্টিত হইহাও যে ব্যর্তি পবন আমার ধ্যানে 
রড, তাহা অপেক্ষা আমার কে প্রিয় হইতে পারেন ? তাহারাই আমার প্রাণতুল্য 
প্রিয়। লক্ষ্মী, শিব, ভারতী, ব্রক্জা, ছূর্গা, গগপতি। বেদ সকল, ব্দেমাতা, দেবগণ, 
গোপীগণ, ব্রজ গোপালগণ, এমনকি প্রাণণপ্রয়া আক্ধিকাও সে্গেপ প্রিয় নহেন। 
শর্গগবান আবার বলি: ঙছেন -- 





আবণ মাস, ১৩১৯ 1] ভক্তি । ৬৩৬৭ 
ঠে 


| | গ্রভবোহহথ মকেষামীখুরঃ পর্িপাল ক! 
তথাপি ন স্বতগ্থোহহৎ ভক্তঞাবীনে দিবানিশমূ ॥ 
* গোলোকে বাথ বৈকুঠে দ্বিভুজঞ্চ চতুড় জমূ। 
রূপমানুমিদৎ সব্ধ প্রাণামে ভণ্ত সহিধো ॥ (রঙ্গ বৈবর্ত পুরাণ ) 
অর্থা২৬আমি সন্লের ঈশ্বর শু পরিপাক হইলেও ভক্তগণের নিকট শাধীন 
নহি-দিবনিশি ভক্তগণের ভরধীন। গোলোকে ও বেবগে দ্বিভজে ও চতুভ্জে 
ব্রাজঞ্চকরি বটে কিছ সে কপ আগার কূপ মাত, আনার প্রান ভক্তগ [শের 
নিকটেহ থাকে । 
আভ1 1! এহেন ভাগবত নৈষ্বণণ কতই যে হুলক্ষণে ও সদগ্তণে 
বিভুষিত, তচ্ছি'র ইয়ন্ত। কে করিবে বল? শর বলেন-_- 
বৈষধবানাং লঙ্গণান কল কোটি শতরপি। (পাবে) 
অর্থাং বৈধুবণণের লক্ষণ শত ক কোটা-অনন্ত। বৈঞ'বগণ ভূবন-মঙ্গল 
ওপ্বধু। সদৃশ জগত, ”ুজ্য। উহাদের দর্শনে, হবণে ও স্পশলে মহামহাদাপেক 
ধ্বংস হয়। কৈন্বপদ, দেব্ঢুলভ বণ । কিন্ত লোক দেখনি বাগ্ঠিক তিসকাদি 
বৈষুব চিহ্ন ধারণ করতঃ জপের মালা হাতে করিয়া বেড়াইলেই বেষ্ৰ হওয়] 
যানা-সম্যক প্রকারে ন। হহলেও বৈগবে অন্ততঃ কিছু বৈন'ব লঞ্চণ থাকা 
আবশ্যক | বিষা পুর্ণ পাত্রে খ্ষটবন্ধ আচ্হাক্তি করিলেও তাহা যেমন পবিত্র 
হয়ঙনা,--ঘপবিন্রই দ্রাকে তদ্ধন বৈষ্বগণের অগ্থরে পৰিব্রতা ন। থাকিলে 
বা তাহাদের জপের মাল। তদ্গত চিত্তে ঈগরারাধন। না হইঘা কপটাচার অথাৎ 
কোন ছুরভিষ্ঠুর্সি অথবা লোকের নিক্ট*প্রশংমা লাভের জন্য হইলে তাহারা 
কদাড উন্ঞব পরবাচ্য হইতে পারেন! বরং এই শ্রেনী পাণাচারীগণ বৈষ্ণব 
নামের কপস্ক স্বরপ-_ইহঈদের অসদাঢরণেই আজকাল বৈষঝনাম শ্রবণেই 
অনেকের মনে কেমন মেন এক অগ্রন্ধা ভাব আলিয়া জ্ুটে--হইবার কথাও 
বটে কারণ এবম্দিধ পাম. বলেঈপাপে প্রবৃত্ত ব্যঞ্তিগণ্কে শান্দে মহা অপরাধ 
ও নারক্ষী বায় নির্দেশ করিয়াছেন । 


ক্রমশঃ দীনাতিদীন_ আীমগলাপ্রপার গুহ পান্ধ। 





৩৬৮ ভক্তি । [ ১০ম বর্ষ---১২শ সংখ্যা । 





সম্পাদকীয় 1 


করুণাসিক্ধু শ্রীতগবানের অপার করুণা বলে আঙ্গ ১* বহসর যাব ক্ষুদ্র 
ভক্তি পত্রিকা খানি নান। প্রকার বাধা বিদ্ব অতিক্ূম করিয়া একভাবে চলিক' 
আদিতেছেন। পত্রিকার প্রতিষ্ট।তা পুজ্যপার্দ পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ 
দোদা] মহাশয় শ্দগ।য় হওষা অবধি পুজনীয় প্রভুপাদ আবুক্ত অতুল কুষ্* গোদ্বামী 
মৃহংশয বিশেষ যত্ু সহকারে উক্ত পত্রিকার পরিদর্শনের ভার গ্রহণ ক্রিয়া 
আমাদিগকে বাশিষ ডংমাহিত বরিযষা আমিতছেন । আজ আমবা অ.রও 
আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আগামী ভ।দমান হইতে কলিকাত। “ভাগবত 
ধন্ুমণ্ডলের আচাঘণ", গ্রভগণেব দ্বারা বিশেষ ভাবে পরিদশিত হইয়া ভক্তি 
আপনাদগকে আরও নতন নতন ভাব মতন নঙন উপদেশাদ্দি প্রদানে খত 
করিবেন । ভামবত ধন্মমগুলের এই হপ নিগার্থ ত্যাগ পীকারের জন্য আমরা__ 
কেবল আমর কেন সমস্ত গ্রাহকমণগ্ডলীই উঞ্ ধর্ম গুলের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । | 

আগ!মী স'খ্যা হইতে যাহাতে ভঞ্জি খানি দিনদিন উক্ত ধন্মমগ্ডলের আচার্য 
প্রডুগণের কুপায় উদ্তীর উচ্চতর সোপানে আরোহণে মমর্থ হন, তজ্জন্য উপ্জ 
ধণ্মমগ্ডলের যোগ্য সম্পাদক আমাদিগের পরম হিতাকাতক্ষী প্রতুপাদ শ্রীধুক্ত 
নিত্যানন্দ গোস্বামী দাদ] মহাশয়ও বিশেষ যত করিতেছেন । আমরা ক্ষুদ্র তাহার 
এই মহত ত্যাগম্বীকারের প্রতিদান দিতে সংপূর্ণ অসমর্থ, তবে যে সামান্য ভক্তি 
পত্রিক! খানির জন্য তিনি এত দূর করিতেছেন "মই ভক্তি পত্রিকার এ শ্বাত্র | 
আশ্রয় দাতা শ্রীরফণচন্দ্রের চরণ কমলে তাহার অটুট ভক্তি বিশ্বাম চিরকাল থাকুক 
এবং মেই ভগবান কণস্চশ্রের কৃপায় সেই "শব ভর্তি ধনে ধনী হইয়া আমা- 
দিগের ন্যায় কলিকলুষিত জীবেক্স মঙ্গলের জন্য সেই ধন 'আকাতরে বিতরণ 
করিতে সমর্থ হউন ইহাই আম।দিগের আহ্বরিক প্রার্থনা । 


বিনীত--সম্পাদক। 


জীবে দয়।। 


কী 
পপ 
ক 


মঙ্গলাচরণম্‌ । 


আনন্দৎ দির্ধুলং শান্তৎ নিব্বিকারং নিরঈীনম। 
ন্বৃত্যৎ শুদ্ধং দ্বন্দধাতীতৎ &রুৎ ব্রহ্মৎংনমা ম্যহৎ 0১৪ 
চন্থুপপাদ1! ভবান্‌ বেদস্থিশৃঙ্গশ্চ ত্রিলোচন:। 
সপ্তহস্ত স্সিধন্ধশচ বৃষবপ নমোহুস্ততে 4২৫ 
তবয়াহীন। বয়ং দেব সর্ব্ব উন্মার্গ বস্তিনঃ। 
সন্মার্গং যচ্ছ মৃঢানাং ত্ৃহিনঃ পরযাগতিঃ ॥৩ ॥ 
মানসৈতানি ভূতানি প্রণমেত্বছ মানয়মূ। 
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্ট ভগবানিতি 18 8* 
যিনি আনন্দ স্ব্ধপ, নির্মল, শান্ত, নিধ্বকার নিগ্রন, সত্য, শুদ্ধ, ্বন্ন।াতীত 
অর্থাৎ সখ ছঃখান্দি মানবোচিত বন্ধন মুজ সেই পরমত্রদ্ধ শ্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে 
আমি নমস্কার করিণা১ ॥ 
হে ত্রহ্গাত্ম্জ সনাতন ধর্মমদেব! আপনি চতুষ্পাদ, ভ্রিশৃঙ্গ, ত্রিলোচন। 
আপনি সপ্ত হস্ত পরিমিত দেহবিশিষ্ট ব্রিশিখ এবং বৃষরূপী আপনাকে নমস্কার 
করি ৪২ ৪ 
€হ দেব! আপন। ব্যতীত আমারিগের সকলকেই কুপথগামী হইতে হয়, 
হে প্রো! আমরা একান্ত মুঢ় ভাবাপন্ন ক্ষুদ্র জীব ; আমাদিগকে দয় করিয়া 
সংপথ প্রদান করুন$৩ ॥ 
পশ্ুপষ্ঠী মঁংস্য ৫ মানবাদি নিখিল জীধের মধ্যে তগবান শ্রীহরি অংশ 
রূপে বিগ্ঠমান থাকায় সর্ন্ঘ প্রকার জীর্বটকই বহুমানের সহিত প্রণাম করিবে 8৪ 


* ২--৩ শ্লোক বরষ্টিপুরাপ ২ৎঅ: ২৪--২৫ শ্লোক। ওর্থ শ্লোক ভাগবত 
৩1২ ৯1৩৪ এ 
(তক্তি---১) 


২ জীবে দয়।। 
গ্রথম-স্তবক | 


(তখাহি বৃহদ্ধম্্ পুরাণ পুর্বখণ্ড ১৬৩--৪৩ শ্লোক) ;-- 

ধন্বঃ সনাতম? স্্বিঃ সেবন 9ঃ সদাসুনে | 

ধন্য এব পরে! বু পিডা মাতা পিতামহ ॥১ 

ধ'খ গুরুঃ সত্য এনে। ধন এব পর্তাগতিহ। 

ধর আস্ম্য ক্রিয়া ধন্ম শ্বার্থানি ধায় এবহি ॥২॥ 

ধণ্মো ধনং সববিদেবো ধূর্ন এব ন সংশয়ঃ। 

ধর্ম; সম্পদ্‌ বিপব্‌ ধর্ম়াহিতং ব্যর্থ জীবনম ॥৩॥ 

সপসং কম্মণাৎ ঈষ্টা ধর্ম এব সনাতন2। 

ধন্মো মতিং পরোলাভস্ত্য হ্যপচয়োন্তথ। ॥৪ ॥ 

স। চাতুরী চাতুরী য! ধর্ম রক্ষা) করী ভবেহ। 

সহত্রোপদ্রবৈযুক্তো যে ন ধর্দং জহাতি ছি। 

সধীর উচ্যতে সত্তিধর্মহা আত্মহা মতঃ 7৫ ॥ 

ভগবান ব্যাসদেব কহিলেন, হে মুনে ! সকলেরই নিয়ত সনাতন ধর্মের সেবা! 

করা কর্তব্য। যে হেতু ধর্মই জীবের পরম বন্ধু, ধর্মই গিতা মাতা এবৎ ধশ্মাই 
পিতামহ শ্বরূপ ॥৯ ॥ ধর্মই গুরু, ধর্মই সত্য, ধর্মুহ পরমাগতি, ধর্মই জীবের 
আত্ম! ধর্মাই সতক্তিয়্া এবং ধণ্ুই যাবতীয় তীর্থ শ্বরূপ ॥২॥ ধর্মই জীবের পরম 
ধন, ধর্দই দেবতা, ধর্মই সম্পত্তি, ধর্ম হীন্তাই বিপত্তি এবং ধর্ম হীনের জীবলই 
: বুখা ।৩ ॥ সনাতন ধর্মই সং এবং অম২ কর্মের সাক্ষী স্বরূপ, ধর্ম বুদ্ধিই পরম 
লাভ এবং ধর্ম বুদ্ধির অভাবই স পূর্ণ ক্ষতি 83 ॥ যে চাহত্বী হইতে ধশ্ম রক্ষা, 
হয় নেই চাতুলিই'প্রকত চাতুরী এবং সহত্র সহত্র বিপদে পন্ডিত হইয়া ও 
যে ব্যক্ষি ধর্ম পরিত্াগ না করেন, পঞ্জনের! তাকেই *শীর বলেন পরস্ত 
ধর্ম পরিত্যাগী লোককেই আত্মহাতী বলিয়া জানিতে হইবে ॥€ ॥ 


গু 


ধর্্ার্থে ক্রিয়তে ভাধ্যা ধর্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ | 
ধশ্মার্থে ক্রিয়তে গেহৎ ধর্ম্ার্থে ক্রিক়্তে ধণম, 
ধর্্ার্থে কিক্তে জেহো ধন্মার্থে সুস্থিরা মহী ৪৬ ॥ 


প্রথম স্তবক। ও 


ধন্ধার্জে হষতীন্দোহপি ধন্দার্থে তপতে ঝবিঃ। 

ধন্মার্থে বহতে বায়ু ধন্মার্থেহগ্সি জলত্যসৌ ৪৭ ॥ 
র্মরথানি পুরাণানি ধাস্সিকঃ পুজ্যতেহ মরে ॥ ৮ ॥ 
অধান্মিক মুখ দৃষ্ পশ্যেং সৃধ্যৎ সদ। নর: ॥৯ ॥ 
ধার্ট্মিকো্যত্র তততীর্ঘং সদেশো নিরুপদ্রবঃ। 

স্টাধম্মে রমতাহ বুদ্ধিধতো খর্মাস্ততে। জয় ॥)০| 
ধশ্মশ্চতুষ্পাৎ সম্পুণো বৃষরূপ ধরশ্চরম.। 

পাতি লোক] নিমান্‌ মুত্ত স্তম্মৈ ধন্মায় বৈ নমঃ ॥১১॥ 
ফৃতং শরীর মুত সৃজ্য কাষ্ঠ লো সমৎ ক্ষিতৌ। 
বিমুখা বাক্গব। যাস্তি ধশ্ম স্তমস্ গচ্ছতি 0১২ ॥ 


(মনু ৪1২৪৯) 


ধর্দের জন্যই *ভাধ্যা গ্রহণ, ধর্খের জন্যই পুত্রোৎ্পাদন, ধর্খের জন্ঠই গৃহ 
নিশ্মাণ এবং ধর্মের জন্যই ধনোপাজ্জন, ধর্মের জন্যই দেহ ধারণ এবং ধর্মের 
প্রভাবেই পৃথিবী অবগ্থিতা রচ্টিযাছেন ॥৬ ॥* ইন্ছের আধিপত্য, শৃর্্যের উত্তাপ 
ঠদান, বায়র প্রবহীন, এবং অগ্রিষ প্রজ্মলন এ সমস্তই ধর্শের প্রস্তাব ৭ & 
পুরাণ শান্তুকলও ধর্মের জন/, দেবতাগণও ধাশ্মিক জনের পুজা করেন? 
মানবগণ অুধার্মিক ব্যক্তির মুখ দেখিগে শুধ্য দর্শন করিয়া পবিত্র হইবে 8৮1৯৪ 
যে স্থানে ধার্দিক ব্যক্তির বস্তি, তাহা তীর্থ শ্বরূপ এবং সে স্থান নিরুপদ্ভষণ 
" অর্থাৎ পাস্তিময় । অতষ্তীব বুদ্ধি যেন কখনও অধর করিতে অগ্রসর নাহয়; 
কেননা “যতোধর্ম সুতোজয়” লর্বা যেখানে বা যাহার নিকট ধর্দের মর্ধ্যাদ! 
অক্ষু্ণ থাকে ফেই ইন বা স্ুঁসই ব্যক্তি জর্ব প্রকারেই জর়যুক্ত হন্‌ ৪১০ &. 
সন/তন কর্ণ স পূর্ণ চতুন্পাদ,. তিনে পাদ্ধিত্র বৃষ ?প ধারণ করত: লোক মধ্যে 
বিচরণ পূর্বক বিশ্ব রক্ষ! করিতেছেন। অতএব আমর! 1 সেই সনাতন ধর্ুদেবকক 
নমস্কার করি 1১১ ॥ শব দেহ বা যুডু শরীর কাষ্ঠ গ লোষ্রের (মৃত খণ্ডের ন্যায় 
ভূমিতে পড়িয়া” থাকে এবং মেই চরম কালে বান্ধবেরাণ্ড চলিয়! বাঁয,১'কিস্ত 
একমাত্র সনাতন ধর্মই পরলোকে জীবের সহায় হইয়া থাকে ॥ ১২ 


৪ জীবে দরঁয়া। 


শথাহি (পগ্পুরাণ উত্তর খণ্ড); 
পাত্রে দানং মতি কষে যাতা! পিতাশ্চপুজনম'। 
শ্রদ্ধাবলির্গবং গ্রাসঃ ফড়বিধং ধন্ম লক্ষণমূ ॥ ১৩ ॥ 


তথাহি পেস্মপুরাণ ভূমি খণ্ড) ;-- 


ব্রর্থীচধ্যেন সত্যেন তপস্যা চ প্রবৃর্তীতে। 
দ্ানেন নিয়মে নাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লপ্ক ॥ ১৪ ॥ 
$ 


অহিংসায়া হ্বশাস্ত্যাচ অস্তেয়ে নাপি বর্ততে। 

এতিপর্শভিরলৈত্ব ধন্মমেব প্রহৃচয়েহ ॥ ১৫ 
তথাছি (মত্সা পুরাপযূ)-_- 

অদ্রোহশ্চাপ্য লোভশ্চ দমো ভূত দয়। তপঃ& 

্রহ্ষচর্যযৎ ততঃ সত্য মনুক্রোশঃ ক্ষমা ধুতিত॥ ১৬ ॥ 
তথাহি হবহধন্ত্র পুরাণ পূর্বৃখণ্ড ১ম অঃ ১৩ শ্লোক) ১. 


সত্য দয়। তথাশাস্তিরহিংস। চেতি কীত্তিতাঃ। 
ধর্মস্যাবযবাক্জাত চত্তারঃ পুর্ণ তাং গতাঃ ॥ ১৭ 


সৎপাজে দ্লান, শ্রীকফস্মৃতি, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শরাস্ত ও গুরুবাক্যে 
বিশ্বাস, রাজস্ব প্রদান বা ভূত যক্র* এবং গোগ্রাম দান এই ছঞ্সটি ধর্খের 
লক্ষণ বলিয়া কথিত ॥ ১৩ ব্রহ্গচ্ধ্য, ত্য বাক্য কথন, তপস্যা, দান নিয়ম, 1 
 ক্ষমণ শৌঁচ, অহিৎনা, শান্তি এবং অগ্ভেঘু 1 এই দশটি ধর্মের অ্গ জানবে ॥ ১৪ 
--৮১৫ ই পরোপকার, অলোভ, দম, $ প্রানিগণে দয়া, তপস্যা, ব্র্াচর্ধ্য, সত্য," 


প্রীতি ক্ষ] এবং ধুতি $ এই কয়েকটি ধর্মের মুল বা আদি কারণ ॥ ১৬ ॥ 
শে পাপা পিপি সপপপপপাপাপপপিপপাপাপপপসপ৮া০৮প পাপী শীশি , শা 


* ভূত যক্ত-__-পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তগৃত, প্রাণি ভোগরযদান। « 

1 নিয়ম--অক্রোধ, তপদ্যা, গুরুণ্ডআধা, 65, আহারলাঘব এবং অপ্র- 
মাদ ইত্যাদি । 

$ অগ্থেয়__ঢুরি ন| করা। 

'$ দধম--ইন্জ্িয়।নিগ্রহ | 

$ হৃতি--ধৈর্য বা সহিষতা। 


গ্রথম্জ স্তবক। ৫ 


তথাহি পোদে স্বর্গথণ্ডে ১৫। ৭* প্লোক))-- 
অহিতরসী পরমো ধর্ম্োহ্যহিংসৈব পরংতপঃ | 
অ্িস। পরমং দানমিত্যাছ মুনয়ঃ সদ। ॥ ১৮ ॥ 
তখাছি মেহাভারতে) ;-_ 
অহিৎনা লক্ষণৌধন্ত্বা হিংসা চাধন্্ লক্ষণ । ১৯ 
ডু (বৃহগ্ধ্্র পুরাণ, পঙ্খ্যৎ হয় অং ১৯--১২ শ্লোক) ;__. 
অহিৎসা ত্বামন জম: পরপীড়া বিসজ্জলম.। 
শ্রদ্ধা চা! তিথি সেবাচ শাস্তরপ প্রদর্শণম. 7২০ & 


আত্মীয়তা চ অর্ধত্র আত্মবুদ্ধি পরাখ্মহ্‌। 
ইতি নান।বিধাঃ প্রোক্তা অহিৎসেতি মহামুনে ॥২১ ॥ 


সত্য, দয়া, শাস্তি এবং অহিংস! এই চারিটি পদ দ্বারা সনাতন ধর্ম পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন * ॥ ১৭ ॥ অহিংসা পরম ধর্ম, অহিৎসা পরম তপস্যা, এবং 
অহিংস রূপ পবিত্র কাধ্যকেই মুলিগণ পরমদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ 
স্থলতঃ সর্ব্বপ্রকার্ণ অহিৎসাই' ধশ্মের লক্ষণ এবং হিংসাকেই অধর্ম্বের লক্ষণ 
বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৯1 


পাশপাশি টীষ্াউিটিিটিিটিশিিশাািি শীশীিপটাশশাটাশিশাাশীটাশী 


_. * সত্যস্মমিথা কথ! পরিভ্যগ, অঙ্গীকার পালন, প্রিয়বাক্য কথন, গুরু- 
দেব, দৃঢ় ব্রত আগ্তিক্য, হধীসঙ্গ, মাতা পিতার সন্তোষ সাধন, কায়িক বাচিক 
ও মানসিক এই ত্রিবিধ শৌচ, লক্জ+্ অনুপণতা, এবং অকপটত| এই ্বাদশ 
প্রকার সত্যের লক্ষণ জানিবেধ 


দয়)__পরোপকার, *ঈষ২ হানযুক্ত বাকা, বিনয় নঞ্রতা এবং সমদশিতা এই 
ছয় প্রকার দয়ার লক্ষণ আনিচত হইবে। 


শাস্তি পরনির্নীদি পরিত্যাগ, অলেই সতস্তাষ হওয়া, ইশ্সিয সংযম, সঙগত্যাগ, 
মৌন, দেবাঞ্চনা, নিত্যক্রিয়া সাধন, তয় হীনতা, গাভীর্ধ্য, স্থির চিত্ততা, 
কোমলতা, সর্বত্র অনাদুক্ততা, দৃঢ় চিত্ততা, অকার্ধ্য বিবন্তবীন, মানাপমানে মমজ্ঞান, 
পরগুণেক্স ও্পৎগা, ত্রত্দীচধ্য, খ্র্য, ক্ষমা, আতিথ্য, জপ, হোম, জীর্ইসেবা, 
পুজনীষে পুজা, মাংসর্ঘ) হীনতা, বন্ধমোক জ্ঞান, সন্যাল ভাবনা, হ্ধ ফাহিষুতা 
অদৈন্য এবৎ অমূর্থতা এই চ্মুস্তু গুণের নাম শাস্তি! 


ড় জীবেন্দয়! | 


অহিংলার লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান ব্যাসদেব আরও বলিয়াছেন যে) ইন্টি- 
জয়, পরপাড়া বজ্জন, ধর্মে বিখ্বাম, অতিথি সেবা, শাস্তভ/ব, স্তর অস্তরঙ্গতা 
এবং অপর জনেও আপনার ন্যায় বোধ করা, এইরূপ' অহিৎসা লক্ষণ বহু 
প্রকার জানিবে /২০--২১ ॥ 
মহাশাস্তি ও পরম কক্ুণ।র আ.কর স্বরূপা জগজ্জননী হুর্গা জীবের প্রতি 
দয়া প্রকাশ পূর্বক ছাগ খেষাদি বলিদ।ন প্রিয় আপন সস্তানগণের "“অহিৎস। 
পরম্ধর্খ্* প্রাপ্তির জন্য লোকশক্কল ভগবান শঙ্করের নিকট “জীবানুগ্রহ? 
নামক যে, গুহ্য তত্ব বলিয়াছিলেন, সেই শাস্তিমাথ। আধ্যানের আয় গ্রহণ 
পুবর্বকই এই “জশবেরখ।” প্রবঙ্ধ প্রকটিত হইল! ভারতীয় উপাষক সম্থাদায় 
বিশেষতঃ বলিদান প্রিয় পাস্ধতীর প্রিয় পুত্রগণ দয়া প্রকাশে ইহার আগ্ভোপাস্ত 
পাঠ ও মুখ্যার্থ শ্রহণ করলে, এ জ্জান-দরিদর ত্রাক্ণাধমের পরিশ্রম সফল হইতে 
পারে। পরিশেষে সহ্গ্দয় পাঠক ভ্রাতগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই তাহাঠা 
যেন মদীয় লিপি ভ্রেটা এবং অন্যবিধি অপরাধগ্তপিও মানা করিয়। 
পাঠ করেন । 


বলিদান প্রিয় দেবী-ভঞ্গণ যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমানের বলে অথবা সহ- 
জাত সংস্কারের অভিমানে ছাগাদি পশুর প্রাণ বিনাশ পূর্বক জীব নিআঞারিণী 
মহামাফ়। ুর্গার তৃপ্তিসাধনে যহ্পর হইতেছেন, সেই প্রমাণ বাছল্যের সংক্ষি€ 
সার ও দেবী দাক্ষায়ণীর শ্রীমুখ বিনিস্তা হুধাময়ী ধাক্যাবলী * এবং ভাগ- 
ব্তাদ্দি অন্যান্য শান্প বনিত “সর্ব প্রকার হিৎসা ত্যাগ” 1 সন্বন্ধর প্রাণ সকল 
'অনন্ত' মনে পাঠ করিলে, আশা করা যায় ভাহাদ্িগের বৈধ হিংস| উদ্দীপত্ক 
চিত্ত প্রকোষ্ঠে "কহিংসা পরম ধর্্মরূপ” অশখ বনম্পতির মুশীতঙ্গ শান্তি ছায়। 
নিপতিত হইতে পারে । ভাই পাঠকগণ ! ভোহবা যদি কর্ম বা বাসনা সমষ্টির 
আকর মনকে সংসাক্স কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠিত উজ্ত 
হনস্পতির শাকন্সি ছায়ায় পাঠাইতে পার ) ৪তাহা হইলে অচিরেই যথার্থ হুদ 


%। জীবে দয়া নামক এই: প্রবন্ধটি মত প্রণীত +শক্তি তত্বামৃত” নামক 
গ্রন্থের ্জীবানুগ্রহ, নামক" অধ্যয়ের ব্যাখ।মাত্র। 
শঁ সর্ব প্রকার হিৎস। ব্ধ ও অখৈধ হিংস1। 


প্রথম স্তবক। ৭ 


জ্ঞানানম্দ ও প্রকুত ননী ভক্তি দেবীর কপার কগাপারাবার ব্রহ্মানদ্দ জ্যোচি 
জগদীশের অমূতময় মহাননির ল/ভ করতঃ ঘট তরঙগময় ভবসিন্থুরদা য় মুক্ত 
হইতে সমর্থ হুইবে। 
আপনাব। কালিকাছি ডামসিক পুরাণ ও কতকগুগি অজাত শ্মশ্রুতন্ত্রের 

গ্রমাণ বা মন্ত্র মালায় 'বিভুষিত যে সমস্ত মানবকে অজ মহিষাদির প্রাণোপহারঃ 
দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করিতে দেখিতেছেন আমিও ভাই ! ছুঃখের সহিত 
যথাশধুক্ত সংক্ষিপ্তভাবে সেইমালার তীক্ষগঞ্ধ কুহ্থুম অমৃহ তন্ত্র ও পুরাণ গ্রস্থ 
হইতে একে একে উন্মোচন পূর্বক ব্যাথা চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া আপনাহদর 
প্লিকট উপস্থিত করিতছি, "অগ্রতিষ্ঠ তটের”” কঠিন পদতল প্রহারে এ জ্ঞান- 
দুর্বলকে অঙ্গথা প্রহার না করিয়া অনুগ্রহ পূর্বাক নিরপেক্ষ কমণীয় করতল 
অগ্রসীকরতঃ হণ করিলে চির উরিতার্থ হইতে পারি। ভ্রা্গণ ! কাণি- 
কাদি পুর!ণ সুতার গাথা ফুঙ্গগুলি এই ; _ 

ছাঁগত্ৃং বলিরপেণ মম ভাগ্যাহুপস্থিতচ । 

প্রণলমি ততঃ সন্ম রশিণং বঙ্গি রুপিণহ 1২২ 

যু পশস১ সপ্ত স্বযমেব ম্বয়স্ভবা | 

অতত্তাৎ ঘাতসিষাযামি তন্মাদ্‌ যঙ্ছে বধোহবধঃ 0২৩ 

পন্ভাযানি প্রহুতোহসি পুজা হোমাদি কন্মত। 

তুষ্টাঞ্জভবত 21 দেবী সরঞ্ নিশিতৈত্তব ২৪1 

চক এ।তিদানেন দাতুরাপদ্ধ বিনাশনঃ। 

চামুগডা বলিরূপায় বলে 1» তৃভ্যৎ নমোনমঃ ॥২৫ ॥ 

(কালিকা পুরাণ ৬৬ অধ্যায় 1) ৬ 
হেঁছাগ! তুমি আম্মর চৌভাগ্য ক্রমে বলিরূপ ধারণ পুর্র্বক অগ্ত উপস্থিত 

হইয়াছ, একারণ জন্নংপধারী বলিংদপী তোযাকে প্রণাম কা ॥২২ ৪ য় 
বঙ্গ যঙ্জের নিম ৮ সঞ্লল্্ী কজন করিয়াছেন, সেই যজ্দের জন্টই আবার 
আমি তোমঞ্্চ বধ করিতোছ, যেছেতু যুক্দার্থে যে বধ তাহা অন্ধতুল্য ॥৩॥ 
ছে বলে! পুজা এসং হোমাদি কাধ্য সম্পন্ন করার জস্ই তুমি পশু যোনিতে 
জন্ম গ্রহণ কর্রিয়াছ। অছ্তএব তোমার শোণিত পাণে দেবী অত্যন্ত গীতি 
লাত্ত করিবেন ॥স্ ৪. তরি চণ্ডিকার” সন্তোষ উৎপাদন পূর্বক দাতাক অগেদ 


৮ জীবে দয়া । 


বিনাশ ক, হে বলে! তুমি চামুণ্ডার বললিরূপ ধারণ ০করিয়াছু আমি তোমাকে 
নমস্কার করি )২৫॥ 
বলিং যেচ প্রধচ্ছন্তি সর্ধবস্ভূত বিনাশনং । 
তেথাস্ত তুষ্যতে দেবী যাবং কলাপত্ত শঙ্করম. 8২৬ 7 দিবী পুরাণ । 

যাহার! সর্ব প্রাণি বিনাশ ]ুকারণীভূভ ছাগাদি পণ্ড বলিদান করে, শঙ্কর 
কষ পর্যন্ত দেবী তাহাদের প্রতি প্রসন। থাকেন 1২৬। ৃ 

এই প্রকার রজস্তমগ্ডণের বিকারোংপম পশুবধরপ দিকুষ্ 
প্রবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত উপদেশাবলী দরাক্মসিক পুরাণে 
কিঞিৎ কম থাকিলেও কালিকার্দি তামঘিক পুরাণও অধিকাংশ 
আধুনিক তন্ত্রেই ইহার বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভাগবুতাদি 
সান্তিক পুরাণ দংহিতায় বৈধ হিৎস1 বা ছাগাদি পশু বপি যার পর নাই গঠিত 
ও নিন্দনীয় বলিয়া বিত হইপ্লাছে। ধে পমস্ত বলিপ্রিয় মানব এ সংস্কৃত বচন 
সকলকে শিববাক্য বলিয়া বিশ্বাম করিঘা। থাকেন তাহাদিগকে বহু বিনয় বাক্যে 
বলিতেছি যে ইহা শিব বাকা হইলেও তীাহ।র তমোগুণ ব! সাঙ্গাহ কালাদি 
রুদ্রূপী * রৌদ্র ওভয়ানকাদি বসময় সংহার মূর্তির দন্িণ দিকজাত অথোর 
নামক বদনোহৎপন্ন অভিচার বাক্য বাতিবরেকে আর কি বলা যাইতে পাজ়ে ৭ কারণ 
যাহার নাম হইতেছে “শিব” অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের কুশপ ; সেই পবিত্র 
শুভক্করের বদন হইতে ছাগ মেষাদি নিরীহ হণভেজী জরবের অশিব জলন্ত 
আদেশ প্রচার কখনই সম্ভব নহে। মদীয় চিত্ত গুহার অন্তস্থল হইতে কে যেন 
চী২কার করিয়া অবিরত বলিতেছেন যে" “শিবের সুখে কখনই অর্শুব বাক্য 
নিস্কত" হইতে পারে না ইহা সপূর্ণ মোহ! পুর্ণতম মহামোহ | ভাই প্রাঠকক 
বৃদ্দ! অশিবরাশি বিনাশী সন্বাশীষকারী জ্ঞানময় শিষের এবং শিব নামের 
মহামহিমা, নিতাত্ত জ্ঞানহীন আনি কি বলিতে গ্‌ রি? স্থষ্ি প্রক্ণে পরমাত্মা 
শ্রীকষ্ণ শিব মহিমা, যাহ। বলিয়াছেন তাহার কিঞ্িছ শ্রবণ ব্রন ১ 

* নিগুণ কষ দেহে গুণম্য বিও যেমন অনুষ অংহারাদি লীলাবতার 
 অন্বন্ধীয় কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া থাকেন; এই “কালামিরুদ্র ” ও পরম মঙ্গল 
নগ্'ণ শিবদেহে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া, কিল! কার্য বিশেষে পৃথক ভাবে 

হহববার্দি কার্ধের যথেক্ট উপদেশ, অনুমোদন এবং গোপন করিস থাকৈন। 


শুখন শ্রিণক। 


19 


তথাহি (রং বৈং পু ব্খণ্ড ৬। ৯৯৫৩ প্রো 
শিবেতি শর মুচ্চার/ প্রাণৎ ত্যজতি যো নরঃ। 
কেটি জন্ীঞ্ডিতাৎ পাপানক্তো মুস্তিৎ প্রয়তি সঃ ॥ ২৭ 
শার্ঠাবংকল্য|ণ ব্চনং কল্যাণৎ মুক্তি বাচকম্‌। 
»৪য তং প্রভবতন সশিবঃ পরিকীিতঃ ॥ ২৮ ॥ 
বিচ্ছেদে ধন বন্ধুনাৎ নিমর শোক মাগরে। 
শিবের্তি শদমু চা লতে '. অস্দশিবং রঃ ॥ ২৯ ॥ 
*পাপদ্ধে ৭ততে শিন্চ বন্দঘুক্তি প্রদেভথা । 
পাপরে মোকপোশধ।হ শিবস্তেন প্রকীভিডঃ 7৩০ ॥ 
শিবেতি চ শিবৎ নাম যসা বাচি প্রবর্ততে। 
কোটি জন্মাংজ্জতৎ পাপগৎ ভম্য নশ্যতি নিশ্চিতৎ ॥ ৩১1 
অর্থাং যে ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ কালে শণিব" এই শব্দ একবার মাত্র উচ্চারণ 
করে, সে ব্যুক্তি কোটি জগ্মাঞ্িত পাপরাশি হইতে অনাববাসে মুক্তি লাভ করিয়া 
খাকে | ২৭॥ প্ুশব” এই শদ কল্যাণ বাচক এবং কল্যাণ শব মুক্তি বাচক 
ভুতরাৎ শিব কুপায় জীব এুঞ্সিপায় বলিয়াই তাহার নম শিব হইয়াছে 1 ২৮ ॥ 
মানদ্গণ ধন ও বন্ধুড্রীনের ব্ধিহ জনিত শোক্নীরে নিমগ্ন হইয়! যদি 
পরম ন্বত্তযয়ন শিক্ধ শব্দ কীন্তন করে, ভাগা হইলে পর্প্রকার কল্যাণ লাভে সমর্থ 
শন | ২১1 “শি' শব পাপ নাশক এবং “ব” শব মুক্তি দায়ক ; এ কারণ 
জীবের পাপ নাঁশক ও মুক্তিদাক জহাদেধকেই শিব শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
৩$ যে ব্যক্তির বাক্য কলে “শিব” এই মনল বাচক শব্দ উচ্চারিত হচ্ছ. 
'নিশ্ই তাহার ক্ষোটজজ্ম সঞ্চিত পাপর।শি বিন হইয়া থাকে ৩১1 শিবলিঙ্গ ও 
ক্বাগমং কলিতৈস্তঞ্চ জলান্‌ মধিমুখন্‌ কুক 1” "মায় বাদ মসচ্ছান্ং” ইত্যাদি 
পদ্বপুরাণীয় ক্রতিষ্য় প্রমার্ীর দ্বারা আম্তর। এইরূপ মহাদেবের অঙ্গৌকিক 
কাধ্যপ্রী্ণীণী অবগত হইযু। থাকি 1 ৪&কান্গ্রি ক যে সংহারকারী শিব তাহা, 
প1ঠঞ্িগের নিঃসন্দেহে জালিতে হইলে “বঙ্গ বৈর্ত পুরাণ ব্রঙ্গধণ্ড ৮ অং ৯৯ 
শ্লোক এবং স্বয়ং শির যে স্বত্বুথময়- বিগ্রহ বাঁ লিন মূর্তি তাখাও [৫ 
অধ্যায়ের ২০ পলক পাঠে জানিতে পারিবেন । 
ভক্তি-_২ 


১০ জীবে দয় 


খুঁধোর/নামক গাক্ষা মহাকাল সদৃশ শিববদনের বিষয় জনিতে হইলে 
পাঠকগণ কুলার্ণব নির্ব্ধাণ তগ্র এবং দেবীপুরাণ পাঠ করিবেন। 
তথাহি (বৃহদর্ত্বপুরাণ মধ্যখণ্ড ২৭ অঙ্ ৫7-75ও মোক) 
শিবপিঙ্গেহপি সর্বেষাৎ দেখানাৎ পুজন নে হ। 
সর্বালোকময়ে যম্মাৎ শিবশভ্ঞীবিত্‌ প্রভু 05২1 
প্রাণ পরিজ্যাগ শ্ছেদনৎ শিরসোহপিকা । 
 নস্দম্পুঙ্য ভুগ্ভীত ভগবস্তং ত্রিলৌচনম্‌ ৪৩ ॥ 
প্রতাহৎ শ্বনুকুববাত শিবলিঙ্গ প্রপুজনয্‌ 
রাদণঃ ক্ষতিগো বৈশ্যঃ শীশ্দশ্যাআজোহগিচ। 
পরাসুখঃ শিবায়াহ যেজক্চয়েদেলতাগণমূ 99 
বিফলৎ তঙ্য তংসর্বাংযথোৌমধ মমন্তিভম,। 
পর।সৃণঃ | শিবা৮পয়াৎ ষো, ভুঙক্তে ভু জলাদিকম্‌ 
অন্রংবিঠা পযোবৃং মুখ তগ্য ন দৃশ্যতে ॥৩৫॥ 
গুরু? দয় শিবঃ সাক্ষাদ্‌ গুরু পত্থী চ পান্দীতী। 
তাবদভ্যস্য যোডও-ক্তে মুশ তস্য ন দৃশ্যতে 1০৬ ॥ 
শিব সাক্ষাৎ পিত'দেবঃ পার্ধতী জননী শিবা 
তৌন পুজ্যতু যোডুঙক্ে মুখংতম্য ন দুশ্যতে 1৭৭ ॥ 
শিবৎ লাভ্যন্চণ যপ্যস্ত উভে ভোজন কর্ম্মণি। 
স এব শুকর: শাচ মনুষ্য বূপতাৎ গতঃ 1৩৮ | 
দেবতা সকলেরপুজা! করিবে, কারণ শিন এবং শক্তি উদ্ধয়েই সর্দালোক- 
নয় ও প্রড্রও প্রনৃতুল্য ৩২1 যদি তাছাচ্ে মস্তক ছিন্ন হয়, তাও 
স্বীকাধ্য তথাপি ভগবান ব্রিলোচন শিবের পুজা না কারিবা মানব 
মারেই ভোঞ্গন করিবেন! 1০৩ প্রতাহই শিবির পূজ করিবে। ব্রাক্ষণ। 
কত্রিয়, বৈশ্য, শ্রী অথবা অপ7 কোন নীচ জ।তও যন শিপুজায় বিনুখ 
হইয়া অন্য দেবতার পুজাকরে, তাহার সেই সমস্ত পুজা অমন্ত্র পৃঃ ওষখের ন্যায় 
নিক্ষল হইয়া থাকে, শিবপুজা বিমুখ যে জল পান করে তাহা মূত্র তুল্য এবং 
ধে অন্ন: ভোজন করে তাহা বিটা সনৃশ হুইয়া থাকে। এমন কি তাহার মূখ 
দর্পন করাও পাপ ॥৩3 7৩৫ & শিবই জীবের সাক্ষাৎ গুরু এবং পার্বতী গুরু পত্বী 


প্রথম-মলকণ! ১১৫ 


তুলঠা, হুতরাং "ব্বত ও শিবেইগন্জা না করিষা যে ভোজন করে তাহার মুখ 
দর্শন করাও [নষেবশী ৩৬ ॥ *শিবই জীখশণের প্রত পিষ্টদব £ এবং 
শী শ্রীপাব্বতা মহুুদেবী জীবসগতের যখা জননী, এই. কারণ তাহাদের 
অন্ন! না কর যে নরাধম ভোজন করে, তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই ॥ 
৩৭। শিব পুলা! | করিঘ়া ঘাগারা ছুইব্লা ভে,জনকরে, তাহাদিগকে মানবাকার 
বিওপ্বরাহ বা ঈপপাস্বা কুক,র বলিয়া জানিতে হইবে ॥-৮॥ 
তথাহি (ক্া্ক পুৎ ১ম অংশ ৩। ১৮ টা রি 
স্িতৌ বিধুঃ সন্বজিধু। শুরাআ লোকান ঘাপুন ধন্মুমেতুন্‌ বিি, 
ব্র্াদদিংশে যহভিমানী ঈ শন্দদ্য সৎ পরেশ নমনি ৭.৯ 

| সর্ব যিনি নিখিল জগতের রক্ষার জন্ট দবজযা পেবআ্বা বিঞুরপে ধর্্বী 
সই বোধ) স্বরপ মাপু মানবধিগকে পাপন করিতেছেন, !যনি শঙাদিরপে 
গুণাত্ব। হহয়া ও ব্র-নভাবাধলপ্বন করিয়াছেন, অঞ অ।1ম সেই পরমেশ শিবকে 
ন্মধ্ার কলি 1৩৯1 

এই ভঁঠই বলিতে বাধ্য হইতেছি-যথার্থ বৈশ্ব বিগ্রহ পরম ম্ঙগলম 
শিবের পরখ জখবের প্রাণান্তকর একপ অরুন বাক্য বা একান্ত কঠোর 
বাধ্য কখনই নিঃস্থিত হইতে পারেনা, যদ এরপ হইয়ই থকে, তাহ। হইলে উহা 
নিশ্রই স্ব সংশারকারী সেই “কালাগ্রি পদের আবেএ জনক শিবের, 
দানণ দিকজ$ত রৌদ্র বণমর “অধোরণ নামক বদনোহপন সশূর্ণ অভিচার 
বাক্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। শিবের হমদ বিশ্রহ 'কালাগি কছেক। 
এএলয়প্রণ নিদয় বাক্যোপদেশে বাধ্য হইয়া যাহারা যন্ছার্থ পঙ্ড বধকে অবধ 
তুল্য মনে করিয়া খানে তদর্যে খর্থ সা্গ্যকে যাহারা দেবী রাণীভলানীর 
"নিট 'জঞজনীর'% আনে করিয়া থাকে এবং পরত ছিহমরপ মহাবিমাশেন্বা 
ঝাযুযুনে উ1থত হইয়া আনদণ্রে অধীর গতেলানো গোচ্ছর হইয়া পড়িতেছে ; 
ভ|ই পাঠ! তান্না পরিণাএ ফল যে নিতান্তই নিরানন্দময় বা জমার 
নিপা ঠাহ। এই জীখবেগগঘার পর্থম স্তবক্ক অর্থাৎ বৈধ হিৎসা শ্রকরণ 
পীঠে যথোচিত অথগত ,হইতে*পারিবেন | 

শিবের সর্বঞ্চকার সর্বলময়ের ও সর্ধাসস্থার বাক্যই যদি জীব জগতের 
স্বীকার যোগ্য হঙ্ছতে পাঞ্রিত বা কুশগনঞ্জক হইত, তাহা হই তিক 


১২৫ জীবে দয়া । 


উদটীশ, ভ্রিছ্নেডিডিশ এবং ডামর বৃহডররমরাদ তন্ত্র মরণ, স্তন, বিদ্বেধণ গু 
£উচচাটিল প্রীতি যেসকল অশ্তত অভিচার ফার্যের উপদেশ রহিয়াছে তাহু!গ্ত 
তাহাহইলে , আমাদিণকে অহুঠিত ভাবে গ্রহণ বা প্রতিপালন করিতে হয়? 
অতুএব হে পাঠকবৃন্দ! শিবকিত প্রোক্ত উড্ডিশাদি অধম তামসিক তন্ত 
এবঘ ক্ষালিকাদি- তামসিক পুরাণ উপপুরাঁশ ব্ণিত অভিচার মুলক আদেশগুলি 
পার্ণদ করিতে গেলে প্রাণি জগতকে এককালীন উৎসের শেষ যবনিকার় 
আৰৃত করিতে হয়না কি? এইজগুই বলতেছি, এ সকল অন্তিচার ক. 
পশুবলি ব্ষিয়ক আদেশগুণি কখনই শিববাক্য নয়। তবে যদি এ অশিববাক্যা- 
বণিকে কেহ শিববাক্যই বলিতে চান বা বিধাস করেন, তাহা "হইলে শিবের 
আময়িক বূপবিশেষে সম্পুর্ণ অধম তমোগুণের অধিদেব্তা 'কাপাণি কদ্রের” 
নিঃমংশর নৃসংসতাম় বাকঠ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পাঠক! শুধু আমরাই, 
যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতোছ তাহা নহে। যেহেতু শাতি কাম পণ্ডিত অথবা 
যথার্থ তত্ব জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেরই উহা অভিমত বলিয়া জানিবেন এবং বিশ্বস্থ 
ইইবেন। শিববাক্য তাঁঘধ চুড়াস্ত অশিবন্ডে পরিণভ হওয়ায় শিবের মুখে জীবের 
ভাগ্যে এরপ আঁশব থাব্য আয়া সংঘটিত হইল কেন, এই চিন্তায় 
ব্যাকুক্নেলিয়, বিশিষগ্ক জ্ঞানীছলেরা অনন্টোপায় হইয়া উহাকে স্কথ। পারিত্যজগ 
মনে করিয়াছেন। 
এস্থলে পাঠকদিগের (ভিতর বিস্তার তর্কমাগর যাহারা আছেন তাহার! 
বলিতে পারেন যে, “মহাত্বা ব্দব্সওতত কোন 'কোন পুরাণে বৈধহিৎস ব! 
ধঙ্ডাথ পশু হননকে সশাতন ধন্ম বশিয়া অনুমোদন করিয়াছেন” একখান 
আমদের বক্তব্য এই ধে, দেশ কাল এব ব্যক্তি ভেদ অথব। বিষয় বিশেষে 
ব্যাস বা ব্যামবাক্যও গাহ কি ত্যজ্য হইতে পারে।  ব্যাসে ও শিবে কোনই 
পার্থক্য নাই, শিব ঝক)ই যথাকালে ব্যাস মুখে পুঝাণাকারে প্রকাশিত হয়। 
শিব ও ব্যাসের নাম দিয়া তন্ত্র বা পুরাণ পিথিতে অনে 2 মগ্চমাধনাশী, পারদশী 
ইওযায়ই এই সর্ধনাশের মুপ। ব)স ভগবানু বিযুর, লীলাবতার এবৎ শব 
ঠাহার গুণাবতার, কাজেই জগ পাতা বিঝু ভগত্ান্‌ কর্তৃক, জীবের অশ্ব 
ব্যাপার সংদ্ষটিত (বাক্যে কি কার্যে), হইতেই পারেনা পরলে তিনি কেমন 
জগংপাত1 আর.কেমনই বা জীবের শাস্তি প্রদ্ধাতা ? 
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আর্দি গুরু দ্েবার্ধিদেবও উমহাদেবহ গান বেদের বাঁ শান্ত সমুহের ্রণেতদ 
বেদব্ঠাস কেবল বেদের মি বাবেদের সংক্ষেপ কর্তা। শিক্ষিত 
এবং ধর্মপ্রাণ ৯পাঠকবর্সের উচিত ক্ুপার উণর উপধুপ্ত নির্ভর করিয়! এইরূপ 
বল। য।হতে পায়ে ফে, খা ববেধধ্য।সের মণিময় পৰি ঝা্য মালার মাঝে মাঝে 
ইদানীৎধালের ব্যসু বাবাজীর দপ 'মেকি মাণ কাকন”? * প্রভৃতি অনেক 
অশুল্য অপদার্থ নিঙেপ করত তন্ত্র *রাণগু(লকে যথেষ্ট রঙ ফগানো। 
করিয়াচুছন। শশাঙ্ক শেখরঠশিব নিওপ হহয়ও জীব জগতের মা) 
গুণময় দেহ ধারণ করত “ কাল।গি ৮৮ শপ্র্াত শুভাশুভ যখন যে মু 
পিএরহ করিয়াছেন তখন আবার মেহরপহ বাক্য বণিয়াছেন অথব! তনুযারী 
কাধ্যই নির্বধাহত কর্সিগাছেন এবং সুর, অহ্র, মানব ও ধান্ব।দ জীব জ।ত 
৮ আবঁক মত স্ব শ্ব রুচি বা বামন। অনুমারে তাহাই আবার আহণ করিয়াছেন। 
মহাদেব ষেমন ত্রিগুণময় বএহ এদিকে দেবাগর||দ মানব দানধাদি জীব জস্তও 
তেন সত্ব রজপি ব্িগুণমী প্র4তি ঘার। নিরত নিষান্ত ও সব্বথা পরিচাণিত 
যেহেতু “ভিররমমুহপোকাঃ । ৮ আঘ্য শার ম্কল পাঠে বেশ জানিতে পারায় 
শিব একান্তই “আন্রক্টেষ''-_একান্তই “সিক্স সাধন মগ্ত্ট' অথবা শুরখরতক 
সদৃশ অভীষ্দ/তা ও মহাধন। তিনি রাবণ, কত $ণ ও বুকছরের অতি আওস 
হইয়। শ্বী এবং ভ্রেলোক্যের আ্ অমগলকর ষে মকল বরবাক্য প্রদান করিয়া- 
ছিলেন; পাঠক মহাস্বাক্জিগের অনেকেই তাহা ভাগবতাপি পাঠে জ্ঞাত আছেন। 
এমতাবস্থায় ৫সই |শব এ্রচতি স্পূম ভগবান বেদব্যাস থেচ্ছা শ্রণো।দতে 
মানবাদি প্রাণির প্রি যথেও প্রননন ব|*অনুখহবান না থকিবেন কেন? 
ভ্রাতাগণ ! যাথাথ ব্দেব্যা বেদক্রিগ্তার, বেদান্ত বেদাঙ্গ এবৎ যোগ হৃত্রাবলির 
সষ্কল্ন, মহাভারত এবং অঠুবিধ পুরাণ মর্হতা সণ্‌হের গ্রণরনন গুরিকাও যখন 
দেখিণেন, দুষ্প।রশীর এই শান রাঃ মহন ও গ্রন্থন করিয়াও তাহার চিত্তে 


টি উতর 





* মেকি-ঝুটা, কৃত্রিম ইত্যাদি অর্থ বোগ্ধক। অনেকেরই বিশ্বাস আদিগুরু 
শিব ঝু| বেদব্যাস রচিত শাস্ত্রে ্বর্থপর*ব্বি/ান্বগের কৃত মনগড়া অনেক শ্লোক 
প্রক্ষি গত, প্রাচীন শাস্ত্রে অপ্র চাঁন দোষ দুষ্ট হইয়ছে। অতএব আঁসল নকল 
বড় সহজ লয় পাঠক? 


১ জীবে দুয়া? 


ঘিদু মাত্রও শান্তি হধার সংযোগ হয় নাই, বরং তর্টিবপরিতই ঘটয়াছে, অর্থাৎ 
মহা তধিভুত অতি ঘোর অশান্তি দিকতার|শি মুগপৎ আঘিয়! তাহার চিত্ত” 
সামাঞ্যকে ভীষন তম ভাবে আচ্ছন করিয়! ফেলিয়া্ে। হায় তিনি তখন 
যারপর নাই উদৃন্রান্ত ভবে বন বনাস্তব, পন্দিত প লিভাস্তর (এবং তীর্থ তীর্থাসর।দি 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াই লাগিলেন। এই অপুর্জা ঘটনায় (লাক পিতামহ ত্রগার 
সেই সত্যময় চিন্ত রাঞ্যকেও যখন অশান্তি কুজঝটিকায় যংকিি আচ্ছন্ন 
ক্রিরা ফেলিল, তখন দেই পরম মত্যঙ্জ্যেত চতুণ্টুখ পুতচিন্ডে শ্ামন্‌ ন্বাপদকে 
অনভিবিলন্ধেই ব্যামের নিকট পাঠাহষ। দিপেন। পি তামহ প্রেরিত দেবি 
প্রব্র নারদ বেদব্যামের মেহ হুরস্ত অশান্তি ব্যাধির মুল নিদান তখন তর্দী় 
শাভিরস মও বিশুদ্ধ শব বুনি দ্বারা সথাক উপলব্ধি করত ব্রমাদেতশ ভববিদিঝি 
গুডূতির পরম উপাম্য চতুহোকী ভাগবত সহতা *” তাহার (বেদব্যাপের) 
পবিত্র রমনা আসনে প্রতিহত করেন এবং বপয়। দেন যে, অপান এখন হইতে | 
অতীব সাবধান হার মাত হস শি১& শ্রাও মার্গ পরিত্যাগ পুর্বীক বিশুদ্ধ 
বা উত্তম সার্িক গুণের আদর করও ভবন, বিগ্রহ সূশ পরম পবিত্র তম] 
ভ্রীশ্রীমদ্ভানবত আর্খহত। রচনা করুন, আপনি এই চহুশ্লোক ভাগবতী গ্রস্থকে 
ভগবদ, বিঃ তেজ এবৎ পয়ৎ খিধুং বিগ্রহ বলিয়াই মনে করিবেন। অধিকন্ত এই 
ট্রীমড/গবত গ্রপ্থের আধার পরংশপ্তি ভগবতী কুর্ণা এবং ইহার আবরণ পরাং্পর, 
শ্ীমন্‌ শিব। ভগব?ভিগ্রায়ে জীবের পরম ছুষ্ত ভাগবত বঝ1 ভগবৰ্‌ বিগ্রহ 





শপ পাশা পিপা নাছ 7 শী? পা শটিশা টিটি শীটিপিটশীতিস্িক্পাপিটি শী তিশা তািশাপাপশীশিটিি শর টিত পীশীশীত টিিিশট শিট শিট তক শশী শিটিিটিশীাশপটিপি 


* শ্রীমভাগবত দ্বিশীয় গ্্ধে দ্রষ্টব্য । 

1 বেদব্যাম ইত্যগ্রে ষে সকল গ্রন্থ র্ঠ| করেন তাহার কোন থানিই বিশুদ্ধ: 
সাত্িক নয়? মহাভারভাদি গ্রন্থে হিৎসা প্রতিহিসার ধথেঃই রশ্রর পাইয়াছে; 
ব্যামচিন্তে এতাধিক অশ। বা শা প্রণধ পিপাসা নিথন্তি না হওয়ার কারণ 
ইহাহ কেবল! মূল চারিগ্লক অবলম্বনে বেদব্যদ্্ী ৯৮০০০ ক্লোকে ভাগবত 
সংহিতা রচনা কারন। ভাগবত হপক হহলেও বেদ|স্ের পক রি 
কূপ নয়। বেদান্তের সহিত ত।গবতের বিষয় দ্মলাইয়া ন। পড়িলে ভাগব 
গড়ার ফল স-প্র্ণ হয় বলিয়। আমর বিখাম হয় না। তবে এখন সেরূপ 
কু কচি দৃষ্ট হয়। 
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আপনার বসন যন্ত্রে মি কৃতি্টাপিত কুরখা অতীন ত্রেমাঙ্গন্দ গহ রে জিবন 
করিতেছি যে, নিবুন্দি মার্গে মর্লাথ। লক্ষ' রাখিণা বিআ।র মে ইহার প্রণমন, 
অনুশীলন এক অ যপর্ঠাদি দ্বারা 'অচিরেই মাপনার মেই মঠা অশাঠিমন 
আধি বামানপিক পঁভ্কা হইতে পরিত্াণ লাভ কর চিবশান্তি প্রাপ্তি হইবেন। 
মহায্ন।$এই গাদৃস্ঠ ভবিষাত নিপিল শাধের সিন্ধান্ত ব। মধ্যহকপে পরিণত 
শহুইবে। এই ভাগবত গ্রন্থই পবি গ্রত্থ জগতে শা দাহাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, 
হে পঞীশর ন'দন। আপনাশিচ অধিক আর কি বাব, উপাসন। জগতে এই 
শ্ুম্ভাগবত শ্রদ্থমছঠ্রাজাই শুদ্ধ ম্ড খুভাময়অনপাতিনী ভাভ্ধন বিউরণ 
ঝ্ুরিয়। আদর এং শীরক্ান অধিকার করিবেন। 

জ্$ই পাঠকপন্দ! সত্য বেতাদি যুগগত মান নিচয়ের অর্থা, জীৰ 
প্র্তির কচি বা প্রবৃন্তিকে মমাক লক্ষ্য করিণাই শার ও ভগ্র মঞ্চল রচিত 
হইয়া থাকে । এই দুল ও ছুন্বিসহ কলিগুগে মানবগগ্ুগীর পন্মুনীতি, 
স্জনীঠি এপ অর্থনীতি সকল যে কি গ্রকার হওয়া কনতব্য -স ব্যিয়েত আমর! 
অনেকেই অনফ্তিও্ক, হৃত্রাৎ দেশক!ণ পাত্রশত প্রোক্ত বশ্ম ও ব্ষিরের সামগরন্ত 
রক্ষণে আমরা যারপরী নাই উপণাগীন; পাঠক! আমর|'বই লেখার একট|না 
ত্রেতে পড়িয়া কোথায় ভামিয়া যাইতেছি সে ব্ষিয়ে লক্ষ বা বিবেচনা করিবার 
পধ্যন্ত সময় পাইতোছুনা, এরুপঞ্বইতে জগ্ের অপকার ভিন্ন উপক্ঝার করিতে 
পানি না। দেশ কাপ পাত্রণত গ্রাঠতিক্ নিয়ম উপ্পল্ষন পুর্পক কতকগুলি 
কৃত্রিম মহাদেব এত্রিম বেদব্যাসের তন্ত গর ণেই দেশ উতস্ন্ন যাইতে বমিয়াছে 
গধু.এই বরণে সমতল আর্[ দ্বেষ'ও ঈর্ধা পরিপূর্ণ এক কিভূত কিমাকার 
হই়্৯দাড়াইয়া ছে। রাসণের বেদ আঁভজ্ঞচর গ্ভার কতগুপি মৃগ্ঠপাদী ৭ 

মাংসাশী, মহ। দেবের ও বেদন্যাসের নাম দিয়! আগ্য শাস্ের গরম পবিত্রতার 
ধ্বংশ করির। দিয়াছে হারগুকীমগগুনা, মংসখুবী, গাজাখুরী, মহস্তখুরী ও 
কামখুরী। 'এই, প্হূটিশতে পরিপুর্ণ ২1১০ খান! তন্থও যে তাহারা রচনা ন! 
করিয়াছেিতাহা নহে। ভাই ধন্কপ্রাণ গ্াঠক মণ্ডণী! এ শময়ে আমল নকল 
চেন বড় দায়? যে *অঞ্ভংমা পরণধন্্র” সনাতন আধ্য ধর্মের মুল বা ভুবন 
স্বরূপ ; হায়! সই পবিত্র বিশুদ্বপ্ধর্ম কিন! আঙ্গ অগণিত অপ্রমাণিত 
সান্প্রদা়িক বিদ্বেষ হতশনে "শ্রশানানলদগোহপি পরিত্যজোৌহসি বান্ববৈঃ" হই 
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শাহি মুবুলদন শব্দে চদংকার করিতেছেন, আশ্রন্ধাভদিব উদৃত্রান্ত চিন্তে উন্মন্ৈধ 
হ্যায় দৌড়ির। বেড়াইতেছেন ! 

সর্্দদ! এইটি দেখিতে হইবে যে, দেশ কাল পাত্রের নহ! পরিবৃন্তুনে জাগতিক 
অবস্থ] যখন যেরূপ ঘটে, ধর্ম, অর্থ কাম এবং মোক্ষকরিষণক শান বিধির ও 
অবশ্য তদনুবূপ পরিষন্তন- আনশ্যাক। একগ না হইলেই [বিশ্বকরণে ব্যভিচার 
প্রবেশ করে এবং মহ গ্র্ততি, আকাশাদি মহাভত নিচয়ের তন্মাতর োগ্ে প্রি 
জগিকে একেবারে মোজা উৎসগের পথে নিক্ষেপ* করিঘ্বা ধাকেন। গ্াঠক! 
এ বিচার বুঝিঝর লোকাভাব, এ, প্রাকৃতিক বিচারের পরম মিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার গোকাভাব এমন কি জ্ঞানাভাব পধ্যন্ত ঘটিয়াছে। অজ্জের মতা খাহা 
ধপিলাম সহ্গদয় পাঠকবর্গ অবশ্য বারেক উহার হুক্ম কারণ বীজেরাদিকে একবার 
মননশীল অধবা বিচ।রশীল হইবেন? এ যাবংকাঁপত যখন অনেক ভাগাই নাটক 
নবেলে কোল রাখিয়৷ কাল|তিপত করিয়াছেন, তখন এই অঙ্ছের আন্দারে কিঞ্চিত 
সময় খরচ করিবেন কি? 

দেখুন, পূর্ন পুর্লা যুগে ফল পর্ণ ভোগ্ী বলৌকম ব্রাহ্মণ জ্জ্বাতীয় ধষিগণ 
প্রাণি জণতের শ্রেয়ঃ সাধন ব্রতে ব্রতীছিলেন, তাহারা প্রগ্বের প্রকৃতি অন্যায় 
বেদ, বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ইতিহাস, পরাণ ও ধর শাস্সনিচয় রচনা ন। 
করিয়া অর্থাং শ্রকৃতি পৃপ্রের উপস্থিত অব্থানুযামী উপধুক্ত ব্যবস্থা! করিতেন এবং 
রাজশন্কি সাগয্য প্রাণি জনংক্ে উদ্ছ গণ নামক্ধ খল শিরোমণি উন্মা্তর 
শামন বা কুমন্রণ। হইতে রক্ষা বিশান করিতেন। ভ্রাতা! শুদ্ধ এই 
কারণেই কেবল বেদের মঙ্গে বেদের, পশুনের সঙ্গে দর্শ,নর, স্মৃতির সঙ্গে স্মৃতির 
এবং পুরাণের সঙ্গে পুরাণের নুযুনাধিক বিভিএতা পরিলক্ষিত হইতেছে; শান্ত" 
বিরোধ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে প।রির্বেন ইহার প্রকৃত কারণ' 
কি? ফলে উপস্থিত ফলিধুগকে কঙিধুগ ন. বলি] 'শান্ম সন্কট খুগও" বঙ্গ! 
যাইতে পারে । পাঠক! এনুগ্ষে আগল নকল না বড়ই কথন, বিশেষ সের 
অনুমন্ধানেষও একান্ত অভাব। উপস্থিত শাস্পু সঞ্ছট যুগের কোনও, এক বুড়ো 
.খধি বলিয়া” ফেলিলেন, “এটি বৈদিক যুগ লয় পৌর/নিকণুগ"$ হয়তো তাশ্ার 
কথার দম সরিতে না সরিতেই আবার, দু'চারি বি ফনোগ্রকীহরে বলিষ। 
উঠলেন, “রাখুন মহাশয়! আপনার পুধাহ বচনেই পরার ব। গোড়ার 


